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শ্রীক্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 
[ স্বামী সারদানন্দ ] 
সাধকতাবালোচনার প্রয়োজন 


দিব্য ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুবের কাধ্যকলাপ সন্বদ্ধে নবিস্যাঈ-ালোজিনা 
করিবার অগ্রে আমরা তাহার জীবনের অন্য একটি ভাবের আলোচনা 
কবিব”_ষে তীত্র অনুরাগ, অলৌকিক উদ্যম ও বহুকালব্যাপী সাধনা ফলে 
তিনি এরূপ অনৃষ্টপৃর্ব গুরুভাব  দিব্যভাবে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারই 
যথাসম্ভব ছবি পাঠকের নয়ন-মনের গোচর করিবার সাধামত "চেষ্টা করিব। 

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাশয়া যাস, লোকগুক 
বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন পূর্ব পূর্বধ ষুগাবিভূত অবতারপুরুষপকলের জীবনে 
সাধকভাবেক্ কার্যকলাপ বিস্তৃত লিপিষদ্ধ নাই। যেউদ্দাম অস্থুদ্মাগ ও 
উৎসাহ হৃদয়ে পোবণ করিয়া তাহীরা জীবনে সত্য লাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
যু আশা নিরাশা, ভয় বিশ্ময়, আনন্দ ব্যান্ুলতারু তরঙ্গে পড়িয়া তাহার! কখন 
উল্নাসত এবং কখন বা মুস্কমান হইয়াছিলেন অথচ নিজ গম্ভব্যলক্ষ্যে দুটি 
নিয়ত স্থির রাখিতে বিস্াত হন নাই, তাহার বিশদ আলোচনা তীহািগের 
জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না । অথবা জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত তাহাদের 
বিচিন্ত কার্যকলাপের সহিত বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উম্যম ও কার্যকলাপের 
একটা স্বাভাবিক পূর্ব্বাপর কাধ্যকারণ সন্বদ্ধ খু'জিয়া পাওয়া যায় না। 

দেখ না--বুন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীরুষ্ণ কিন্ধুপে ধর্্প্রতিষ্টাপক 
ঘবারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিষ্ার বুঝা যায় না। ঈশার 
মহছুদার জীবনে জিশ বৎসর বয়সের পূর্বের কথা ছুটা একট! মাত্রই জানিতে 
পারা ষায়। আচার্ধ্য শঙ্করের দিখিজয়কাহিনী মাত্রই সবিস্তার লিপিবন্ধ । 
এইকপ, অন্যজ্ঞ সর্ব | এক্ষপ হইবার কারণ খু'জিয়া পাওয়া! যায় না। তবে 
বোধ হয় ভক্তদিগেক ভক্তির আতিশযোই এ সকল কথ! লিপিবদ্ধ হয় নাই । 
নরের অসম্পর্ণতভা দেবচন্লিজে আন্ষোপ করিতে সঙ্কুচিত হউয়াই তাহান্সা এ 
সকল কথ! লোক্ষ-নয়নের অন্তরালে রাখা ঘুক্ষিযুক্ত বিব্চেন! করিয়াছেন! 
অথবা হইতে পারে--মহহাপুরুষ -চতিতেখ সর্ধবাজ সম্পূর্ণ মহাস্‌ তান্বদ্ল সায়া 
বণের শখ্ুুখে উচ্চানর্শ ধারণ কপি! তাহাদের যতটা ফঙগারপ সাবির জরিয়ে, 


০ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_-১ম সংখ্য।। 








সতত ১০ গার 
এ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাহারা যে কিক উদ্যম কর্বাছেন 
তাহা ততট| করিবে ন1 ভাবিয়| উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ কব! তীহার। অনা- 
বশ্তক বোধ করিয়াছেন। ভক্ত আপনার ঠাকুবকে সর্বাদ। পূর্ণ ই দেখিতে 
চাহেন। নর-শবীব ধারণ করিয়াছেন বলিঘ। তাহাতে দে নবস্থলভ ছু' 
লতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোনকালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল তাহ! স্বীকার 
করিতে চাহেন ন।। বালগোপালের মুখগহবরে তাহাব। বিশব্রদ্ষাড প্রতি- 
ষ্টিত দেখিতে 'প্রয়াী হন এবং বালকেব অসন্বন্ধ চেগ্টাদর ভিতব পরিণত 
বয়সের বুদ্ধি ও বহুদর্শীতাব পরিচঘই কেবলমাত্র পাইবাব প্রত্যাশ। বাখেন ন। 
কিন্তু সর্কজ্ঞতা, সর্কশক্তিমত্ত। এবং বিশ্বজনীন উদ্বাবত। ৪ প্রেমেব সম্পূর্ণ 
প্রতিকৃতি দেখিবার জন্। উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব বিচিত্র নঙ্ে, 
তাহারা অবতাব পুকষদিগেব সত্যলাভের নিমিত্ত সাপনভজনাঁদি মানসিক 
চেষ্টাসমূহ এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ পধ্যস্ত শাবীবিক 
অবস্থানিচষকে, নিজ এশ্বরিকস্ববপে সর্বসাধাবণকে ধবা না দিবার জনা ততকুত 
মিথ্য। ভাণমাত্র বলিয়। সিদ্ধান্ত করিবেন! আমাদের কালেই আমর। স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শাবীবিক ব্যাধিট। ( গলদেশেব ক্ষত ) 
্ন্ধপ মিথ্যা ভাণমাত্র বলিধ। গ্রহণ করিয়া পবে অন্যকপ বঝিধাছেন। 

নিজ দুর্বলতার জন্যই ভক্ত এপ সিদ্দীত্তে উপনীত হন। বিপকীভ সিদ্ধান্ত 
করিলে তাঁহার ভক্তিব হানি হয় বলিয়াই, বোধ হয, তিনি নরস্থুলভ চেষ্টা * 
উদ্দেশ্তাদি অবতার পুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাহাদ্িগেব 
বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবাঁব নীই | তবে একথ! ঠিক যে ভক্তির অপবিণত 
অবস্থাতেই ভক্তে এপ দুর্ববলত! পরিলক্ষিত হয। ভক্তিব প্রথমাবস্থাতেই 
ভক্ত ভগবানকে এশ্বধ্যবিরহিত কিয়! চিস্তা কবিতে পাবেন না। নক্কি 
পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরেব প্রতি অনুরাগ কালে গভীব ভাব ধারশ ধবিলে এ 
এশ্বর্ধ্য-চিন্তাই আবাব ভক্তিপথের অন্তরায় বলিযা বোধ হইতে থাকে, এবং 
ভক্ত তখন উহা! যত্বে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাত্ই একথ। বাব বার 
ঘলিয়াছেন। দেখ নী কৃষ্তমাতা যশোদা গোপালের দিবা বিভৃত্িনিচয়ের 
নিত্য পরিচয় পাইয়াঁও তাহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাডনাদি করিতেছেন । 
গোপীগণ শ্রীকষ্কে জগতৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তীহাতে কান্তভাব 
ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ কবিতে পারিতেছেন না । এইব্প অন্যাত্রও দষ্টব্য | 

ভগবানের ববপবিশেষ বা শক্তিবিশেষেব সাক্ষাৎ পরিচায়ক হ্বরূপ 


মাঘ, ১৩১৮। ] ৯ স্্রীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । ৩ 
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কোনবূপ দর্শনাদি লাভেব -ঠ আগ্রহাতিখয জানাইলে, সেজন্যই ঠাকুর তীহার 
সী ও পুরুষ সকল ভক্তদিগকেই অনেক সময় বলিতেন-_“এগে। দর্শন 
₹ হ চাওয়াট| (সকল সময়ে ) ভাল নব, এশ্বধ্য দেখলে ভম আস্ষে; 
খাশুযান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্ববেব সহিত ) “তুমি আমি” ভাব, এটা, আব 
থাকবে ন।1” কত সময়েই ন। আমরা তখন ক্ষুগ্রমনে ভাবিবাছি, টানুব কৃপা 
কবিয়া একপ দর্শনাদি লাভ কবাইযা দিবেন না বলিযাই আমাদিগকে এক্ষপ 
বলিষা ক্ষান্ত কবাইভেছেন ' সাহসে নিতব কবি! কোনও ভক্ত যদি সে সময় 
প্রাণের বিশ্বাসেব সহিত বলিত-_-“আপনার কূপাতে অসম্ভবও সম্ভব হইতে 
পাবে, আপনি রূপ। কবিয়। আমাকে একপ দর্শনাদি করাইয়। দিন”__তাহাতে 
ঠাকুব মধুব নতভাবে বলিতেন--“আমি কি কিছু করিয়া দিতে পাবি রে-_ 
মাব যা ইচ্ছা তাই হয '” এক্প বলিলেও সে বদি ক্ষান্ত ন। হইবা বলিত, 
“আপনাব ইচ্ছ! হইলেই মাঁব ইচ্ছা তইবে"-তাভাতেও গাকুব অনেক সময় 
তাহাকে বুঝাউঘ। বলিততন, “আমি তো মনে করি বে, তোদেব সকলের 
সব বকম অবস্থ।, সব বকম দর্শন ভোক, কিন্ধ ত। হয কৈ 7” এক্প বলিলেও 
ভন ক্সান্ত না ভইয। বিশ্বামেব "জদ চালাইতে থাকিলে ঠাকুব আব কিছু ন! 
বলিযা তাহাকে জল্সেহে দ্েখিষা এুছুমন্দ হাস্তের দ্বাব। তাহাব প্রতি নিজ 
ভালবাসাধ পবিচয় মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকিভেন , অথবা বলিতেন্‌ “কি বল্বে। 
বাবু, সাব ঘা ইচ্ছ। তাই ভোক্‌।” এন্প নির্বদ্ধাতিশযে পড়িকাও কিন্তু 
টাকুব বিবন্ত ভইর। তখনি তাভাব এবপ ভ্রমপূণ দু বিশ্বাস ভাঙ্গিব। দিবার 
চেষ্ট কবিতেন না। অথব। সমথ হইলেও তাভাব ভাব নষ্ট কবিয়। দিতে 
প্রবৃন্ত হইতেন না। আমর! সকলেই গাকুবে্ব এপ বাবহাব অনেক সমম 
প্রত্যক্ষ কবিয়াছি এবং ভাতাকে বাব বার বলিতে শুনিয়াছি_-"কাবে। ভাব 
ন্ট কবৃতে নেই বে, কাবো! ভাব নঙঈঈ কব্তৈে [নই |” 

প্রবন্ধোক্ত বিষয়েব সহিত সাক্ষাৎ সপ্তদ্ধ ন। থাকিলেও কার্টি যখন পাড়! 
গিয়াছে তখন একটি ঘটনার উল্লেখ কবিয়! পাঠককে বুঝাইযা দেওয। ভাল! 
ইচ্ছা! ও স্পর্শমাত্র অপবের শরীরমনে ধশ্মশন্তি সঞ্চারিত ও ভ্রদন্রূপ পবি- 
বর্তন আনয়ন করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যেই 
লাভ হইয়া! থাকে | স্বামী বিবেকানন্দ ঘে কালে এঁ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়! 
প্রভৃত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারশ্বার 
বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল । 


৪ উদ্বোধন । [ ১৪শবর্ধ-_-১ম সংখ্যা 





প্রথম দর্শন হইতেই ঠাকুর একথা সম্যক বুঝিয়! বে্দাস্তোক্ক অদ্বৈতজ্ঞানের 
উপদেশ করিয়া তাহার চরিত ও ধর্্জীবন একভাবে গঠিত করিয়া আনিতে- 
ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে ছ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনায অত্যান্ত 
্বামীজির নিকট বেদান্তের সোহ্হং ভাবের উপাসনাটা ভখন পাপ বলিয়া 
পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাহাকে তদন্ুঈীলন করাইতে নানাভাবে চচষ্টা 
করিতেন। স্বামীজি বলেন_-প্দক্ষিপেশ্বরে উপস্থিত হবামাত্র তখন পন 
ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পডিতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তকই আমায় 
পড়িতে দিতেন । অন্ঠান্ত পুস্তকের সহিত তাহার ঘরে একখানি “অষ্টাবক্র- 
সংহিতা” ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়৷ পড়িতেছে দোখতে পাইলে 
ঠাকুর অমনি তাহাকে প্র পুস্তক পড়িতে নিষেধ কয়া 'মৃক্তি ও তাহার সাধন,” 
“ভগবদশীতা” বা কোন পুরাণ গ্রন্থ দেখাইয়া দ্িতেন। আমি কিন্তু তাহার 
নিকট যাইলেই এ অষ্টাবক্র সংহিতাখানি বাহিব করিয়া পড়িতে বলিতেন। 
অথকা। অট্ফতজাবগৃর্ণ আধ্যাত্বিক-বাফায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে 
বলিতেন। যদ্দি বলিতাম_-কখন কখন স্পষ্ট বলিষাছিও_-'ও বই পড়ে কি 
হবে? আমি ভগবান্‌, একথা মনে করাও পাপ। তাই ও বই এ লেখা 
আছে। ও বই পুডিয়ে ফেলা উচিত।” ঠাকুব তাহাতে হাসিতে হাসিতে 
বলিতেন_-আমি কি তোকে পড়তে বল্ছি? একটু পডে আমাকে শুনাতে 
বল্ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে তো আর তোকে মনে 
করতে হবে নী, “তুই ভগবান্‌।” কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পডিয়! 
তাহাকে শুনাইতে হইত।” 

স্বামীজিকে এভাবে গঠিত কবিতে থাকিলেও ঠাকুর স্বামী ব্রহ্ধানন্দ প্রমূখ 
তাহার অন্তান্ত বালকদিগকে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিবাকার' 
সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাঁগাকেও 
বা জ্ঞানমিশ্র! ভক্তিব ভিতব দিয়, অন্য নানাভাবে ধশ্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া 
দিতোছলেন। এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের নিকট একজ্ধ শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধন্বচচ্চা প্রভৃতি 
করিলেও ঠাকুর অধিকারীভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঞ্জিত করিতে- 
ছিলেন। 

১৮৮৬ ্রষ্টাঝের মাচ্চ সাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন, 
দিল ক্দীপ হইয়। পড়িতেছেন । কিন্তু যেন খুর্ববাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহে. 
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ধীর স্থিরভাবে সকল ভক্তদিগের ধশ্মজীবন গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের । আবাব স্বামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ 
দিয়া এবং তদক্কযায়ী অঙ্জষ্ঠাীনে সহাযতা! করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত নহেন। নিত্য 
সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়। দিয়। তাঁহাকে নিকটে ভাকাইয়া একাদি- 
ক্রমে ছুই তিন ঘন্টাকাল ধরিয়া! তাহার সহিত অপর বালক ভক্তদ্দিগকে 
সংসারে পুনরাম ফিরিতে না দিয়া কিভাবে পরিচালিত ও একত্রিত রাখিতে 
হইবে তদ্বিযয়ে আলোচনা ও শিক্ষা প্রদান করেন। ভক্তদিগের প্রায় 
সকলেই ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারে এ!বিতেছেন ঠাকুব নিজ সঙ্ঘ স্থপ্রতিষ্টিত 
করিবাব জন্যই গলরোগবপ এভটা মিথ্যা ভাণ করিয়। বসিয়। বহিয়াছেন-_ 
এ কাধ্য স্ুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ব সুস্থ হইবেন । কেবল স্বামী বিবেকা- 
নন্দই দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন ঠাকুৰব যেন ভক্তধিশের নিকট 
হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবাব মত সকল আযোজন ও বচ্দে- 
বন্ত করিতেছেন । তিনি ৪ এ কথা সকল সময ধারণা কবিতে পারিয়াছিলেন 
কি? সন্দেহ। 

সাধনবলে স্বামীজির ভিতর তখন ম্পর্শসহায়ে অপরে ধশ্মশক্তি-সংক্র- 
ম্ণরূপ ক্ষমতার ঈষৎ উন্বোন হইয়াছে । তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর 
এরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলে কাহাকে ও এভাবে স্পর্শ করিয়। 
এ বিষয়ের সত্যাসত্য এ পধ্যন্ত নিপ্ধারণ করেন নাই । তবে নানাভাবে 
প্রমাণ পাইয়। বেদাস্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়॥ তিনি তর্কযুক্কি সহায়ে 
এ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ঠ করাইবার চেষ্টা কবিছেছেন। 
তুমুল আন্দোলনে এঁ বিষয় লইয়! ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন তুমুল বিবাদ 
গশুগোল ৪ চলিতেছে । কারণ স্বামীজির ন্বভাবই ছিল, যখনি যাহা সত্য 
বলিয়া বুঝিবেন তখনি তাহা হাকিম াকিয়া সকলকে বলিয়া তর্কযুক্তি 
সহায়ে জোর করিয়া অপরকে উহ। গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিবেন ৷ ব্যব- 
হারিক জগতে সত্য যে অবস্থা ও অধিকারীভেদে নানাকার ধারণ কবে বালক 
তাহা তখনও বুঝিতে পারে নাই । 

আজ কফাস্তণী শিবরান্মি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে ছিন চারি জন 
স্বামীজির সহিত শ্হেচ্ছায় ত্রতোপ্বাস করিয়াছে । পূজা! ও জাগরণে রাত্রি 
কাটাইবদ্ধি তাহাদের অভিলাষ । গোলমঘালে ঠাকুরের পাছে আরামের 
ব্যাঘাত হয় এজন্ত বসতবাটি হইতে কিধিন্ছুরে পৃর্বেব অবস্থিত, রম্ধনশালায়পে 


৬ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ- ০ম সংখ্যা । 


রর এ 


নির্টিত একটি গৃহে পুজার আয়োজন হইযাছে। সন্ধ্যার পবে বেশ এক 
পশ.লা বৃষ্টি তইয়! গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জট। পটলের 
তায় বিছ্যুৎপুপ্পের এককালে আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত তইযাছে । 

দশটার পর প্রথম 'প্রহরের পৃজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ কবিয়! স্বামীজি পৃজাব 
আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন । সঙ্গাদিগেব মধ্যে 
একজন তাহার নিমিত্ত ভামাকু সাজিতে বাহিবে গমন কর্পিল এবং অপব এক 
জন কোন প্রদোজন সারিয়া আমিতে বসতবাটীব দিকে চলিমা গেল। এমন 
সময় ম্বামীজিব ভিতর সহস। পূর্বোক্ত দিবা বিভৃত্তির তীব্র অন্তভবব উদয 
হইল এবং তিনিও উহা অছ্া কায্যে পবিণত কবিয়া উহ্াব দলাফল পবাক্ষ 
করিয়। দেখিবার বাসনায় স্ম্ুখোপবিষ্ট স্বামী অ--কফে বলিলেন “আমাকে 
থানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাকতো? । ইতিমধ্যে তামাক লইয়। গৃভ প্রবেশ করিন 
পূর্বোক্ত বালক দ্রেখিল স্বামীজি স্থিরভাবে প্াানস্থ বহিযাছেন এব” অ--চক্ষ 
মুক্রিত কবিয়৷ নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বার ভীহাব দক্ষিণ জান্ত স্পশ কবিঘা বহিযাছে 
ও ভাহাব এ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে | দ্বভী এক ফিনিটিকাল এভাবে 
অতিবাহিত হুইবাব পব স্বামীজি চক্ষু উন্মীলন কর্বয়। বলিলেন-_-“বাশ হই 
মাছে । কিরূপ অন্তভব কব্‌লি ” 

অ।--ব্যাটাবি (11506503810) ধরুতল যেমন একট' কি ভিতবে 
ঃমাস্ছে জান্তে পারা যায় ও হাত কাপে এ সমযে তোমাকে ছু'ষে সেইকপ 

ভব হতে লাঁগলো। অপরবাক্তি অ--কে জিজ্ঞাসা করিনি “ম্মামীক্তিকে 
স্পর্শ ক'রে তোমা হাত আপনা আপনি এরূপ কাপছিল ৮" অহা, স্থির 
করে বাখতে চেষ্টা কবেও রাখতে পাব্ছিলুম না।” এ সম্বন্ধে অন্য “বান 
কথা বার্তাই তখন আর হইল না। স্বামীজি তামাক খাইলেন । পে 
সকলে ছুই প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যানে মনোনিবেশ কবিলেন। অ--একালে 
গভীখ ধ্যানস্থ হইল। এবপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমব' তাহাকে 
ইতিপূর্ব্বে আব কখন দেখি নাই। তাহাব সর্বশরীর আডষ্ট হইফা গ্রীবা ও 
মস্তক বীকিয়! গেল এবং কিছুক্ষণেব জন্য তাহার বহির্তগতেব সংজ্ঞ! এক- 
কালে লুপ হইল। উপস্থিত সকলেব বেশ মনে হইল স্বামীকে ইতিপূর্বে 
এভাবে স্পর্শ করাঁব ফলেই তাহার এখন এরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে । 
্বামীজিও তাহাব এরূপ অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিয়৷ জনৈক সঙ্গীকে 
ঈঙ্গিত করিম উহা দেখাইলেন। 
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নিউরন রর নাকি 

বাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহবরেব পূজা শেষ হইবাঁব পবেই স্বামী রামকষণনন্দ 
পূজ্জাগৃহে উপাস্থৃত হইয়া স্বামীজিকে বলিলেন ঠাকুর ভাকিতেছেন। শুনিযাই 
স্ামীজি বসতবাটীব দ্বিতলগৃহে ঠাঁকুরেব নিকটে চলিযা গেলেন । ঠাকুরেব 
“সবা কবিবাৰ জন্য রামরুষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন্‌। 

স্বামীজিকে দেখিষাই ঠাকুর বলিলেন- “কিবে ? একটি জমতে ন। জম- 
তই খবচ ? আগে নিজের ভিতরে ভাল কবে জম্তে দে, তখন কোথায কি 
ভাবে ঘবচ কবৃতে হবে তা বুঝতে পাব্বি-মাঁই বৃঝিষে দেবেন | ব ভিততব 
'তাঁব ভাব ঢুকিষে পব কি অপকাবট। লি বল দেখি? ৭ এতদিন একভাব 
“যে যাচ্ছিল সেটা সব নষ্ট হযে গেল ।-__ছমাসেব গন যেন পাত হল? যা 
হবাব হয়েছে , এখন হতে হঠাৎ অমনটা আব কবিস নি। বাঁহোক, 
“চ্চাড়াটাব অদেষ্ট ভাল (পবে ভাল ভবে) ।” 

্ানাজি বলিতেন- “আমি তে! একেবাণব অবাক । পুজাব সময নীচে 
আঁমব। মা যা! কবেছি ঠাকব সমস্ত জান্তে পেবেছেন ' কি কবি-র্ভাব এপ 
মিষ্ট ভ্সনায় চুপ কবে বইলুম্‌।” 

ফলে দেখ! গল অ- ধে ভাবসভায়ে পূর্মে ধশ্ম জাবনে অগ্রসব ভইতেছিল 
তাঁভার ত একেবা বে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবাব অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক পবা 
9 নুঝ। কালসাপেক্ষ ভওয়ায় বেদীস্তের দোহাই দিরাঁ নান্তিকের মত অদোগ্য 
বিপবীত অনষ্ঠটান৭্% কখন কথন কবিয়া ফেলিতে লাগিল ' ঠাকুর তাহাকে 
এখন ভউতে অদ্বৈতভাবেব উপদেশ করিভে 9 সন্গেহে তাহার এপ কাঘ্য 
কলাপের ভূল দেখাইয! দিতে থাকিলে 9 অর এভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের 
প্রত্যিক কাধ্যান্ঙ্গানে মগ্রনব হওয়া ঠাকুবেব শরীব ভাগের বহুকাল পরেই 
পাধিত ভইয়াছিল। 

সত্যলাভ অথব! জাবনে উহা'ব পৃর্ণীভিব্ক্তিব জন্য অবতারপুরুষরুত 
চষ্টাদি মিথা! ভাণনাত্র বলিয়। ধাহার। গ্রহণ বেন এ শ্রেণীর ভক্তদিগেব ভাব 
নষ্ট কবিতে আমবা প্রয়াশী না হইলেও একথ! কিন্ত আমাদিগকে স্পষ্ট বলিতে 
হয় যে ঠাকুবকে তাহাদের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমবা কখন শুনি 
নাই । ববং অনেক সময় তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি-_নরলীলায় সমস্ত কার্য 
পসাধাবণ নবের ভাবে হয়, নরশবীর স্বীকার করিয়! ভগবানকে নরেরভ ন্যায় 
সখ ছুঃথ ভোগ কবিতে এবং নরেরই ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্থা দ্বারা সকল 
বিষয়ে পূর্ণন্ব লাভ কবিতে হয়। অগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও এ কথাই 





৮ উদ্বোধন ! [ ১৩শ বর্ষ _১ম সংখ্যা । 








সেজে 


বলে। বাস্তবিক এক্পপ না হইলে রূপাষ ঈশ্বব রুত নরবপুধাবণের যে কৌনই 
সার্থকতা থাকে না, একথ অল্প চিস্তার ফলেই বুঝিতে পাব! যায় 

নিজ ভক্তগণকে ঠাকুর ঘে সকল উপদেশ কবিতেন তাঁহার ভিভর আমব! 
ছুই ভাবেব কথা৷ দেখিতে পাইয়া থাকি। ত্রাহার কয়েকটি উক্তির এখানে 
উল্লেখ করিলেই পাঠক কথাটা বুঝিতে পারিবেন | দেখা যায়, একদিকে তিনি 
তাহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, “(আমি ) ভাত বেধেছি, তোবা বাড়ী ভাতে 
বসে য।১” “ছণাচ তৈম্বাবি হয়েছে তোব। সেই ছ'াচে নিজেব নিজেব মনকে 
ফ্যাল্‌ ও গোডে তোল্্‌,” “কিছুই বদি ন! পাব্কি তে। আগার উপর বকল্স। 
দে,” ইত্যাদি । আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, “এক এক কবে সব বাসনা 
ত্যাগ কঝ, তবে ভে। হবে”, ঝডেব আগে এটে। পার্জীব মত হয়ে থাক,” 
“কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কবে ঈশ্ববাক ডাক”, “আমি পোল টাৎ (ভাগ কবেছি, 
তোর। এক টীৎ (ভাগ বা অশ) 5 তে কব," ইত্যাদি । আঁদাীদব বো” হং 
ঠাকুরের এ ই ভাবেব কথাঁব অর্থ অনেক সময ন। বঝিতে পারিয়াই আমব। 
দৈব ৪ পুরুষকাব, নিভব ও সাধনেব কোনট। ধবিয়া জীবান অগ্রসব হইব 
তাহা স্থির কবিয়া উদ্ভিতে পাবি না। 

আমাদের মনে আছে, আমবাউ একদিন দক্ষিণেশ্ববে জীনেক বন্ধুব* সি 
মানবেব স্বাধীনেচ্্। কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়। আনেকক্ষণ বাদান্ত- 
বাদেব গব উহ্াব যথার্থ মীমাংসা পাইবাব নিমিভ ঠাকুবেব নিকট উপস্থিত তত | 
ঠাকুর, বালকদিগেব বিবাদ কিছুক্ষণ বহন্ত করিষ শুনিতে লাগিলেন পরে গগ্ভাব 
ভাবে বলিলেন--"ম্বাধীন ইচ্ছ। কিচ্ছা কাবে। কিছু কি আছে বে? জশ্ববেচ্ঞ।- 
তেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে । মা্ষ সেট। শেবকালে বুঝ সত পাবে। 
তবে কি জানিস্‌ যেমন গোকটাকে লম্বা দডি দিযে শখোটায বেধে বেখেছে।, 
গোকুটা খোটাব এক হাত দূরে দাডাতে পাবে, দুহাত দবেও পাবে, শাবাব 
দড়ি গাছটা যত লম্বা! ততদ্ূরে গিয়েও দাডাতে পারে-_মান্তষেব স্বাধীন ইচ্ছাটা এ 
এরূপ জান্বি। গোরুটা এতটা দূবেৰ ভিতর যেখানে ইচ্ছা বন্থুক, দাডাক্‌ বা 
ঘুরে বেডাক মনে করেই মান্তষে ভাকে বাধে । তেমনি ঈশ্ববও মান্তষকে 
কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতবে সে যেমন ইচ্ছা যতটা ইচ্ছ। ব্যবহার করুক 
বলে ছেডে দিয়েছেন। তাই মাহষ যনে কব্‌চে সে স্বাধীন। গোডাটা কিন্ত 





পাশ ঁ াশ্শ্ীশশালী শী শা তি শি আস সপ পাশপাশি শী? 





পি পাশা 


গগ ম্বাী নিরঞ্জনানন্দ | ১৯০৪ খ্রীষ্টাকে ছরিছারে ইহার শরীর ত্যাগ হয়। 


শশা সি 
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খোটায় বাধা আছে। তবে কিজানিস্‌, তব কাছে কাতর হয়ে প্রার্থন! 
কল্পে তিনি নেডে বাধতে পারেন, দড়ি গাছট। আরও লঙ্ব। করে দিতে পাবেন, 
চাই কি গলার বাধন একেবারে খুলে ও দিতে পাবেন ।” 

কথা গুলি শুনিয়া আমর! লিজ্ঞাসা করিলাম, “ভবে মহাশয়, সাধন ভজন 
কবাও তো! মানগষের। হাতে নাই ? সকলেই তো বলিতে পারে “আমি যাহ। 
কিছু করিতেছি সব তাহাব ইচ্ছাতেই কবিতেছি ?” 

ঠাকুর- মুখে শুধু বাল কি ভবেবে? কাটা নেই খোচা নেই মুখে বল্পে 
কি হবে? কাটায় হাত পডলেই কাট! ফুটে “উঃ করে উঠতে হয়। সাণন 
ভজন করাটা যদি মান্ষেব হাতে থাকতে! তবে তো সকলেই তা কব্তে 
পাৰৃতো-_তা। পাবে না কেন? তবে কি জানিস্‌, হতট। শক্তি তিনি তোকে 
দিষেছেন ততটা ঠিক ঠিক ব্যবহার না কব্লে তিনি আর অবিক দেন্‌ না। 
এ জন্যই পুরুষকার বা উদ্যমেব দরকাব। দেখ না, সকলকেই কিছু না কিছু 
উদ্যদ ক'বে তবে জীশ্বর কপাব অধিকারী হতে হয়। শবে তীব রপায় দ* 
জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায । কিন্ত( তার উপর নিতব কবে) 
কিছু না কিছু উদ্যম কব্তেই হয়। এীবিমযে একটা! গল্প শোন-- 

গোলক-বিহারী বিষণ একবার নাবদকে কোন কারণে শাপ দেন থে তাকে 
নরক ভোগ করতে হবে। নারদ তো ভেবে আকুল। নান! ক্ধপে স্ব স্ব 
কবে তাকে প্রসন্ন করে বলে- আচ্ছা ঠাকুর নরক কোথায়, কিরূপ, ক- 
বকমই বা আছে আমার জান্তে ইচ্ছা হচ্চে, কুপা কবে আমাকে বলুন। বিঞ 
তাতে ভুয়ে খডি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেথানে যেরূপ আছে একে দেখি? 
বল্েন--“এইখানে স্বর্গ, আব এইখানে নবক। নারদ বল্পে_“বাট % তলে 
আমার এই নরক ভোগ হ'ল'--বলেই এ “ম্বাক। নবকের উপব গছাগডি দিবে 
উঠে ঠাকুবকে প্রণাম কলে । বিষুণ হাসতে হাস্তে বলেন, “সেকি ৮ তোমাব 
নরক ভোগ হল ক ” নারদ বলে--কেন ঠাকুর “তোমারই স্জন তো সণ 
নরক ? ভুমি একে দেখিয়ে যখন বল্পে-_ “এই নরক" তখন এ স্থানটা সত্য 
সত্যই নরক হ'ল, আর আমি ভাতে গডাগডি দেশ্য়াতে ভামার নরক ভোগ 
হয়ে গেল।” নারদ কথ। গুলি প্রাণের বিশ্বাসের নহি বলে কি না? 
বিষণণও তাই “তথাস্ব' বল্েন। নারদকে কিন্ত ভার উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাদ 
করে এ আকা নরকে গভাগডি দিতে হ'ল, ( এ উদ্ভাম টুকু করে ) তবে 
তার ভোগ কাটলো ।” এইব্রপে রুূপাব রাজ্যে যে উদ্যম ও পুরুষকারের 





১০ উদ্বোধন ! [১৪শ বর্ধ--১ম সংখ্যা। 








স্থান আছে তাহ! ঠাকুর এ গল্পটি সহায়ে $খন কখন আমাদিগকে বুঝাইয়' 
ব্লিতেন। 

নরদেহ ধাবণ বিয়া নরব্ লীলামু অবতারপুরুষদিগক আমাদিগেবই 
হ্যায় অনেকাংশে দুষ্টিহীনতা, শক্তিহীনত।, অল্লজ্ঞতা প্রভৃতি অন্ভভব কবিতে 
হয়, আমাঁদিগেরই ন্যায় উদ্যম কবিযা এ সকলের হস্থ হইন্ে মুক্ত হইবার পথ 
আবিক্ষার কবিতে ভয়, এবং যতদিন না এ পথ আবিষ্কাত হস ততদিন রাহা 
নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখন কখন অক্নক্ষণেব জন্বা উদ্দিত হইলে” উহ 
আবার প্রচ্ছন্ধ ভইযা পছে। এইবপে “বহজনহিতীয়” দাষাব 'গীক্বণ কাব 
সীল লইয়| তীভাদিগকে আমাদিগগবই হ্যায় আলোক আপাবেব বাজ্যের ভিতব 

॥ হাঁত্ডাইত্তে হঘ। নে আাথস্থখচেষ্টীব লেশমাভ ক্রাভাদেব ভিতব ন 
রা তীহাব! জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষ। অধিক আলোক দেখিতে পাল 
এব, 'আভ্যস্ববীণ সমগ্র শক্তিপুগ্ত সহজহ 'একমসুশী করিয়। 'আডিবিই জীবন 
সমশ্টার সমাধান কবতঃ অবশিষ্ট কাল লোককল্যাণসাপনে নিযুক্ত থাকেন। 

দেব-মানব ঠান্টারব মানব ভাবেব আলোচিনাঘ দে জন্বাই আঁমানদর প্রত 
কল্যাণ সাধিত হয, এবং এ জনা আমবা ভাতার মানব ভাব সকল সর্বনদা 
পৃবোবন্তী বাখিযা তাহাৰ দেব-ভীবব আলোচনা কবিত্েে পাঠগকনক অন্তবোপ 
বরি। আমাদেবই মত একজন বলিষা তাহাকে ন। ভাবিলে তাহাব সাঁণন 
বালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদিব কোন অর্থ ই খ জিধা পাপ্য| যাইবে ন' 
মলে হইবে, ফিনি নিত্য পুণ তাভাব আবাৰ সতালাভেব জন্তা «এ চেষ্ঠা কেন * 
মনে হইবে, তাহাৰ জ"বনপাত্তী চেষ্টাট। একটা লীক-দেখানো? ব্যাপাব মানত 
শুধু তাহাই নহে, ঈশ্ববলাভেব জন্তা উচ্চাদর্শসমূহ নিক্ত জীবনে স্তপ্রুতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য তীঁভাঁৰ উদ্যম, নিষ্গা ৪ ত্যাগ আমাদিগকে একূপ কবি 
উৎসাহিত ন। কৰিব! হৃদয় বিষম উদাসীনতা পূর্ণ কবিবে এবং ইহজীবনে 
তমাদিগের আব জছত্বেব অপনোদন হইবে ন। 

ঠাকুরেব কপালাভেব প্রত্যাশী হইলেও তাহাকে আমাদিগেব ন্যায় মানব- 
ভীবসম্পন্জ বলিয়া তভৌমাঁধ গ্রহণ কব্িতে হহবে। কাবণ, কপ। করিতে সমর্থ 
ঠাকুব, তোমাব দুঃখে সমবেদনাব ভাগী হইয়াই তো তোমাৰ ছুঃখ মোচনে 
অগ্রসর হইবেন 7? অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, কীহাকে মানবভাবাপন্জ বলিম্া 
চিন্তা কব! ভিন্ন আমাদিগেব গত্যন্তব নাই । বাস্তবিক যতদিন না আমবা সর্ববিধ 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কবিষ। নিগুণ দেবস্বক্ধপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পাঁরিব 
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ততদিন পর্ষয্যস্ত জগংকাবণ ঈশ্বরকে মানর-ভাবাপন্ন ব্লিম্বাই 'আমাদিগকে 
ভাবিতি ও গ্রহণ কবিতে হইবে । “দেবো ভূত্বা দেব” যাল্জৎ৮”-_ ক্থাটি 
বাস্থবিকই সত্য । তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবালে নির্কিকল্প ভূমিতে পৌছাতে 
পাবিযা থাক তবেই ভূমি ঈশ্ববের যথার্থ ম্ববূপেব উপলব্ধি এ পীবণ। বরিয়া 
তাহাব যথার্থ পূজ। কবিতে পাবিবে। আব, যদি তাহা না পাবিয়( থাক, তবে 
তোমাব কৃত পু! এ দেব ভূমিতে উঠিবাব ও এব্দপ যথার্থ পৃজাধিকার 
পাউবাব চেষ্টানাতেই পর্যাবসিত হইবে এবং তোমার ঈশ্ববসশ্ন্ধীন দীরণ। 
বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ধ মানবরূপ সীমামবোই আবদ্ধ থাকিবে । 

দেবে আবাদ হইয়া ঈশ্ববেব দবন্থকাপেব যথার্থ পূজা কবিতে সমর্থ 
বাক্তিউ বিবল। আমাদিগব মৃত দুর্ধল অধিকারী উহা হইতে এখন ৭ বতদাৰ 
শ্রবস্থিত | পেঁজন্া, আমাদিল্গব স্বাম সাারণ বাক্কিব প্রতি করুণাপরবশ 
হইয়। আমাদিগেব হৃদনেব পূজ' গ্রহণ কবিবাব জন্যই দেবতাব আমাদের তৃঁমিতে 
শবতবণ_মানবীগ ভাব 9 দেহ স্বীকার কবিন। ঈশ্ববের দেব-মানব রূপধারণ ! 
পূর্ব পর্ব দৃগাকিভ্ত দেব-মানধদিগেক সহিত তুলনাঘ ঠাকৃবেব সাধন কালেক 
ইতিহাস আলোচিন। কবিবাব মামানদ্দর অনেক স্থবিধ। আছে । কাবণ, ঠাকুব 
স্বঘং ভাব জীবনের এ কাদুলব কঞ। লগন্ঘ সময়ে আমীদেব নিকট বি্ত 
ভাবে আলোচলা কবায /স সকলের জলন্ত চিত্র আমাদের মনেব মপ্পা দটভাবে 
শ্র্গত হইয়া বডভিদাল্ছ । আবাব আমরা তাহার নিকট যাইবার স্বল্পলকাল 
পক্ষেই তাহার সাণকজীবানব বিচিজ্রাভিনয় দক্ষিতণশ্ববেব কালীবাটীর “লাক 
সকলেব চক্ষু সম্মুথে সঘঘটিভ হইয়াছিল । এ সকল বাক্িদিগের অনেকেই 
খন এ স্থান বিচ্ভনান ছিলেন । ভীাভাদিগের প্রমুখাখ 9 এ যা কিছু 
কিছু শুনিবাব আদব! অবঙবৰ পাইঘাছিলাম। কিন্ত এ বিষমেব ম্ালোচনাদ 
প্রবন্ত হইবার পূর্দে লাধনতপত্তব মুলস্থত্রগুলির একবার নাপারণ ভাবে 
শ্াবৃভি করিঙা লগ্তগা ভাল। আগামী বারে আমবা এ নিয়েই কিপ্রিৎ 
আলোচনা কবিব। 





প্রুমশহ | 


১২ উর [ ১৪শ বধ--১ষ সংখ্যা। 


ত্যাঁমি শিষ্য-সং ংবাদ। 


( জ্বীশরচ্চন্দ্র চক্রবরভা, বি, এ ) 


স্বামীজি প্রথমবার বিলাত হইতে ফিরিযা কয়েক দিন কাশীপুর এগোপাল 
লাল শীলের বাগানে অবস্থান করিয়াছিলেন । শিষা খন প্রতিদিন তথা 
যাতায়াত করিত । শুধু শিস্ত কেন স্বামীজিব দর্শন ননদ, তখন বহু উৎসাহী 
যুবকের তথায় ভিড হইত। মিস্‌ মুলার স্বামীজিন সঙ্গে আসিয়া এখানেই 
প্রথম অবস্থান করিয়াছিলেন । শিল্তের গুকত্রাত। (১০0৮7 এই বাগানেই 
স্বামীজির সঙ্গে থাকিতেন | 

্বামীজির সুখ্যাতি ভখন ভাবভেব এক প্রীস্ত হটে অপব প্রাস্ত পধ্যস্ট 
প্রতিধ্বনিত । স্ুতবাং কেহ উৎস্থকোব বশব্ী হই, কেহ ততান্বেষী ভইন। 
কেহ বা শ্বামীজিব জ্ঞান-গবিম! পরীক্ষ! কবিতে তখন স্বামীজ্জিকে দর্শন কবি 
আনিত। 

* * * শিয়া দখিয়াছে প্রশ্ন কর্তীব। স্বামীজিব শাস্্ ব্যাখা শুনিয? 
মুদ্ধ হইষ! যাইত। তাহা উত্ভিন্ন প্রতিভাঘ বড বড দাশনিক ও বিশ্ববিদ্যালধেব 
থ্যাতনাম! পণ্ডিতগণ নির্বাক হইযা অবস্থান কবিত । এই সময স্বামীজিণ 
কৃষ্ঠে যেন বীণাপানি সর্বদা অবস্থান কবিতেন এব এই বাগানে অবস্থান কালে 
স্বাহাব অলৌকিক ঘো।গদুষ্টি প্রভৃতিবও সময়ে সময়ে পবিচয পাওয়া যাইত । 

কলিকাতা বডবাজাবে বহু পুতের বাস। অর্থবান মাবোঘাঁৰ বণিক- 
গণেব অন্নেই ইহারা প্রতিপালিত। এ সকল বেদজ্ঞছ এবং দার্শনিক পণ্ডিত- 
গণও এ সময়ে স্বামীজিব সুনাম অবগত হইয়াছিদ্দেন। ইাহাদেব মধ্যে 
কতিপয় বিশষ্ট পণ্ডিত স্বামীজিব সঙ্গে তর্ক করিব'ব মানসে একদিন এই 
বাগানে উপস্থিত হন । শিষ্য সেদিন তথায় উপস্থিভ “্ছল। স্‌ দিনেৰ ঘটন 
তাহার ভাঁয়ারীতে লিপিবদ্ধ ন। থাকিলে তাহার মনে মাছে । 

আগস্থক পরুতগণেব সকলেই সংস্কৃত ভাষায অনর্গল কথাবীর্তী বলিতে 
পারিতেন। তাহাবা! আসিয়া মগুলীপবিবেষ্টিত ্বামীডিকে সম্ভাষণ করিয়। 


শা শিপ সর পপ শািশীশীী শীশাশীশ্াশীটি 











৬ এই বাগানে অবস্থান কালে ্বামীজি একদিন একটী প্রেতাত্মার ছত্র মুণড দেখিতে 
পান। সে যেন করুণ কে সচ্যো সৃড্যুর মুখ হইতে প্রাণ ভক্ষা করিতেছিল) অন্সন্ধান 
করিয়া, খানী।জ পরে জাছিতে পারিয়াছিলেন যে সত্য সভাই এ বাগানে কোন ব্রাহ্মণের 
খপঘাতে ধৃত্যু হয়। এই ঘটন| তিনি পরেতাহার গুরু ভ্রাত্গণের কাছে প্রকাশ করেন 
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সংস্কৃতি ভাষায় কথাবান্তা আবস্ত করিলেন । স্বামীর্জিও সংস্কৃত্তেই তাহাদিগকে 
উত্তব দিতে লাগিলেন! ?কান্বিসয় লইয়! স্বামীজির সঙ্গে সেদিন পুত- 
?ণের বাপ হয় তাহা শিচষাব ইদানীং স্মরণ নাই । তবে এই পর্ধান্ত শ্ররণ হয় 
যে পণ্ডিতের সকলেই চীৎকার কবিয়া সংস্কৃতে কথাবার্তা কহিতেছিলেন এ 
স্ামীজিকে দার্শনিক কট প্রশ্থ সমহ করিতেছিলেন এবং স্বামীজি প্রশাস্ত গড়ীর 
ভাবে ধীরে ধাঁবে ভীহান্দগকে এ বিষঘক নিজ মীমাংসাদ্যোতক সিদ্ধান্তগুলি 
বূলিতেছিজেন | ইহা বেশ মনে আছে যে স্বামীজির সংস্কৃত ভাব। পণ্ডিত 
গণের ভাষা অপেক্ষা শর্তি মণুর ও স্তললিত হইতেছিল। পণ্ডিতগণও এ কথ 
পপ্র স্বীকার কবিয়াছিলেন ' 

সংস্কৃত ভাষায় স্বামীর্জিক এরূপে অনগল কথাবার্তী কহিতে দেখিঘ়। তাহার 
গুরু ভ্রাতগণ পধ্যন্ত সেদিন স্তন্ডিত তইযাছিলেন । গত ৬ বসব কাল ইয্‌রোপ 
৪ আমেবিকায় অবস্থান কা-ল স্বামীজি যে সংশ্কত আলোচনার তেমন স্ববিধা 
পান নাই তাহ! সকলেরই ভ্রানা ছিল) স্তরাং শান্বদর্শী এই সকল পণ্ডিত- 
গণেব সঙ্গে এক্প ক্কাশ্গাপ সেদিন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজির 
নধ্য অছগুত শক্তির ক্ষরণ হইযাছে। এ বাদ সভাষ স্বামী রামরুফানন্দ, 
ফোগানন্দ, নিশ্মলানন্দ, তবাধানন্দ * শিবানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। 

স্বামীজি বাদে সিদ্ধাক্জ পক্ষ অবলম্দন ক্রিস্তাছিলেন। পণ্ডিতশণ পূর্বাপক্ষ- 
বাদী। শিক্কের মনে পচে বিচাব হইতে হইতে ক্বামীজি এক স্থলে “ন্ব্তি” 
স্থালে “অক্তি” প্রয়োগ করায় পর্ডিভগণ উপহাস করিয়। উঠেন তাহাতে 
স্বামীজি ততৎক্ষণাং বলেন “পশ্ডিতানাং দাসোহহং* “ক্ষম্তব্যমেতৎ শ্থলনং |” 
আমি পাণ্ততগণের দাস , আমার এই ব্যাকরণ স্খলন্‌ ক্ষমা ককুণ। পগুতেরাণ্ 
স্বামীজির ঈদৃশ দৈন্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান। অনেকক্ষণ বাদান্বাদের 
"বিশেষে নিদ্ধান্থ পক্ষেব মীমাহলা পধ্যাপ্ত বলিয়া পপ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন 
এবং প্রতিসস্ভাষণ করিয়া গমনোত্যত হইলেন । ছুই চারিজন আগন্তক ভত্র- 
লোক এ সময় ভীহাদিণের পশ্চীত গমন কবিয়া। জিজ্ঞাসা করিলেন “মহাশয়গণ, 
স্বামীঞজিকে কির বোধ হল” তদ্বত্তরে বয়োজোষ্ট পণ্ডিত বলিয়াছিলেন 
বাকরণে বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি না থাকিলে স্বামীজি শাস্ত্রে গৃঢার্থ তুষ্ট , মীমাংসা 
করিতে অন্ধিভীয় এবং স্বীয় প্রতিভা বলে বাদ খগ্ডনে অদ্ভুত পা্ডত্য 
দেখাইয়ান্ছেন 1” 

স্বাধীজির গ্ুক্ভ্রাভুগণের তাহার উপর সর্বদা কি ছ্ব্ুত ভালবাসাই 








১৪ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


দেখা যাইক্ষ। পণ্ডিতগণের সঙ্গে স্বামীজির যখন খুব তর্ক বাধিয়া গিয়াছে, তখন 
স্বামী রামকষ্ণানন্দকে হলের উত্তর পাশের ঘরে বসিষা জপ স্রিতে শিশ্ত 
দেখিতে পায়। পণ্ডিতগণের গমনাস্তে শিশ্ত তাহাকে এ বিষয়ের কারণ 
জিজ্ঞাসায় জানিতে পারে যে স্বামীজিব জয় লাভেব জন্যই তিনি একান্ত মনে 
ঠাকুরের পাদপদ্মে জানাইতেছিলেন । 

পণ্ডিতগণ চলিধা গেলে শিষ্য স্বামীজির নিকট শ্রবণ করে যে, পূর্ববপক্ষকাবী 
উক্ত পণ্ডিতগণ পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রে স্থপণ্তিত। স্বামীজি উত্তরমীমাংসা পক্ষ 
অবলম্বনে স্তীহার্দিগের নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্টত। প্রতিপাদন ক্রিধাছিলেন 
এবং পশ্তিতগণও স্বামীজির সিদ্ধান্ত মানিয়। লইতে বাধ্য হইযাছিলেন। 

ব্যাকরণগত একটা ভূল ধরিয়া পণ্ডিতগণ যে স্বামীজিকে বিদ্রপ করিয' 
ছিলেন জাহাতে স্বামীজি বলেন যে, অনেক বৎসব যাবৎ সংস্কৃতে কথাবার্ত। 
না বলায় তাহার ওরূপ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণেব উপর সেজন্য তিনি 
কিছুমাত্র দোষার্পণ করেন নাই। এ বিষয়ে স্বামীজি ইহাও কিন্ত বলিয়াছিলেন 
ঘে পাশ্চাত্য দেশে বাদের মূল বিষয় ছাড়িয়া এঁর্ূপে ভাষায় সামান্য তুল দেখান 
প্রত্তিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্য জ্ঞাপক। সভ্যসমাজ এরক্পপ স্থলে ভাবটাই 
লয়--ভাষাবদিকে লক্ষ্য করে না। “তোর্দের দেশে কিন্ত খোসা! লইয়াই 
মারামারি চল্ছে_-ভিতবকার শস্তের কেউ অহ্থসন্ধান করে না?” এই বলিয়। 
্বামীজি শিষ্যের সঙ্গে সংস্কৃতি আলাপ করিতে আরম্ভ কবিলেন। শিশ্তাও 
ভাঙ্গ! ভাঙ্গ। সংস্কতে জবাব দিতে লাগল। তত্রাচ তিনি তাহাক্ষে উৎসাহিত 
করিবার জন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিন হইতে শিঞ্ঠ স্বাহীজির 
অন্থুরোধে তাহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেব্ভাষায় কথাবার্ভী কহিত। 

“সভ্যত।” কাহাকে বলে--তছুতরে সেদিন স্বামীজি বলেন যে, যে সমাজ 
বা যেজাতি আধ্যাত্বিক ভাবে যত অগ্রসর সে সমাজ ও সেজাতি তত সভ্য। 
নানা কল কারখানা করিয়া এহিক জীবনেব স্থখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারি- 
লেই যে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে ভাহা বলা চলে না। যঞ্ভমান পাশ্চাত; 
সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে । পরস্ত 
ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা! সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা প্রদর্শন করিয়া 
লোকের এছিক অভাব এককালে দূৰ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ অনেক 
কমাইতে নিঃসন্দেহ সমর্থ হইয়াছিল। ইদানীস্তনকালে এ উভয় সভ্য- 
তার একজ্র সংযোগ করিতেই ভগবান্‌ শ্রীরামকুষ্দেব জয়গ্রহপ করিগ্লাছেন। 


মাঘ, ১০১৮ । ] স্বামি-শিষ্য মংবাদ । ১৫ 


একালে একদিকে যেমন লোককে কম্মততপর হইতে হইবে অপরদিকে ভাহাকে 
তেমনি গভীর অধ্যাত্জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইক্ষপে ভারতীয় ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যোন্যসংমিশ্রণে জগতে যে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে 
একথা স্বামীজি সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দ্বেন। এ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে 
একস্থলে স্বামীঙ্জি বলিয়াছিলেন--“আর এক কথা ওদেশের লোকেরা ভাবে, 
যে যত ধর্মপূরায়ণ হবে সে বাহিরে চালচলনে তত গম্ভীর হবে, মূখে অন 
কথাটী থাকবে না। একদিকে আমার মুখে উদ্ার ধশ্দমকথ শুনে ওদেশের পর্শ 
মাঁজকেরা যেমন অবাক্‌ হয়ে যেত, বক্ত তাস্তে বন্ধুবান্ধবদেব সহিত ফণি নাট 
কর্তে দ্রেখে আবার তেমনি অবাক্‌ হয়ে যেতো । মুখের উপর কথন কখন বলেও 
ফেল্তো, স্বামীজি, আপনি একজন ধম্মযাজক , সাধারণ লোকের মত এন্সপ 
হাসি তামাসা কর! আপনার উচিত নয়। দ্মাপনার ওরূপ চপলতা! শোছা পায় 
না। তদুস্তরে আমি ব্ল্তাম “১৬৪ 86010110151) 01101155- 179 ১001 
৮০ 19091 1720910950 91005017081?” আমরা আনন্দের সম্তভান, আম্র। অপ্রফুজ- 
মুখে থাকবো কেন » এঁ কথা শুনে তারা মন্দ গ্রহণ করতে পারত কিন। সন্দেহ ।” 

সেদিন শ্বামাজি ভাবসমাঁধি ও নির্বিকল্পসমাধি সম্বন্ধেও নানাকথা বলি 
ছিলেন। যতদূর সাধ্য নিম্কে তাহ।র পুনব্াবৃত্তি কর! গেল। 

“মনে কর একজন হন্সমানের মত ভক্তিভাবে ঈশ্ববে সাধন। কব্ছে। 
ভাবেব যত গাঢতা হতে থাক্বে এ সাধকের চলন বলন ভাবভঙ্গী এমন কি 
শারীবিক গঠনাদিও এরূপ হয়ে আস্বে । “জাত্যান্তর পরিণাম” এরূপেই 
হয়। এরূপ একটা ভাব নিচ্ছে সাধক ক্রমে তদাকারকারিত হয়ে যাঁয়। কোন 
প্রক্কার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাবসমাধি। আর আমি দেহ নই মন নই 
বুদ্ধি নই এইব্প “নেতি” “নেতি” ক্র্তে কর্তে জ্ঞানী সাধক চিন্যাত্রসন্তাদ 
অবস্থিত হলে নির্ধ্বিকল্প সমাধিলাঁভ হদ্দ। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হতে 
বা এ ভাবের চরমাবস্থায় পৌছুতে কত জন্মের চেষ্টা লাগে। ভাবরাজ্ের 
রাজ! আমাদের ঠাকুর কিম্ত আঠারোটী ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন! ভাব 
মুখে না থাক্‌লে শরীর থাকে না একথাও ঠাকুর বল্তেন।” 

কথায় কথায় শিষ্য এদিন জিজ্ঞাস! করিয়াছিল, মহাশয়, ওদেশে কিন্ধপ 
আহারাদি করিতেন ? 

স্বামীজি :--ওদেশের মতই খেতুম । আমরা সন্গ্যাসী, আমাদের কিছু- 
এতেই জাত যায় না। 








১৬ উদ্বোধন | [ ১৪শ বর্ষ_-১ সংখ্যা । 


এক্ষেশে তিনি ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে কার্য করিবেন তত্মন্থদ্ধেও এদিন 
স্বামিজী বলেন যে মীন্জাজ ও কলিকাতায় দুইটা কেন্দ্র করিয়া সর্ববিধ লোক- 
কল্যাপার্থ নৃ্তনধরণে সাধু সন্ধ্যাসী তৈয়িরি করিবেন। আরও বলিলেন, 
0695৮0০170 হবার বা প্রাচীন রীতি সমূহ ভাঙ্গিয। সমাজ বা দেশের উন্নতি 
লাভ কর! যায় না । সর্বকালে সর্বদিনে উন্তিলাভ 001)50100%৩ [1৩5 
দ্বার অযথা প্রাচীন রীতি প্রতৃতিকে নৃতনভাবে পরিবন্িত করিনা গড়িয়াই 
হইম্মাছে। ভারতবর্ষে ধর্্গ্রচারক মাজই পূর্ব পূর্ব যুগে এরপে কাধ্য কন্ধিয়া 
গিক্াছেন। একমাত্র বুদ্ধদেবের ধর্ম 065170011৮5 ছিল। সেইজন্যা এ ধশ্ম 
তায়তুবর্ধ হইতে নিম্মল হইয়া গিয়াছে । 

শিক্কের মনে হয়, শ্বামীজি এভাবে কথা কহিতভে কহিতে বলিতে লাগিলেন-__ 
একটী জীবের মধ্যে ব্রক্ম বিকাশ হইলে হাঙ্তার হাজাব লোক সেই আলোকে 
পথ পাইয়া অগ্রসর হয়। ব্রক্ষজ্ঞ পুরুষেরাই একমাজ্র লোক গুরু । একথা 
সর্বশাগ্্র ও যুক্তি দ্বারা সমথিতত হয়। অবৈদিকই অশাস্ত্রীয় কুলগুকুপ্রথা 
স্বার্থপব--ব্রাঙ্ণেবাই দেশে প্রচলন করিয়াছে । সেই জন্যই সাধন করিয়াও 
লোক এখন সিদ্ধ বা ত্রঙ্ষজ্ঞ হইতে পাবিতেছে না। ধর্দেব এই সকল গ্লানি 
দূর করিতেই ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্ শবীর ধারণ করিয়া বর্তমানযুগে জগতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । তীহাব প্রদর্শিত সার্বভৌমিক যত জগতে প্রচারিত 
হইলে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হইবে । এমন অস্তুত মহাসমন্বয়াচাধ্য বঙ্- 
শতাব্দী যাবৎ ভাবতবর্ষে ইতিপূর্বে জন্মগ্রহণ কবেন নাই । 

গ্বাধীজির একজন গুরু ভ্রীতা এই সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ওদেশে 
তিনি সর্বদা সর্ধসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচাব করিলেন না কেন ? 

গ্বামীজি :--কেন জানিস্‌ ! বা দর্শন বিজ্ঞীনেব বড বভাই করে। তাই 
যুক্তি তর্ধ দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞান গরিমা চূর্ণ কবে দিতে না পার্লে 
কোন “কু প্রতিষ্ঠা কবা যায় না। তর্কে খেই হারিয়ে যাবা যথা” তত্বান্তেষী 
হয়ে আমার কাছে অস্তো তাদেব কাছে ঠাকুরেব কথা কইতুম্‌। নতুবা 
একেবারে অবতার বাদের কথা বল্লে ওবা বল্তো--+ও আর তুমি নৃতন কি 
বল্ছো--আমাদের প্রভূ ঈশাই তো রয়েছেন ।” 

তিন চারি ঘণপ্টাকাল এক্ধপে মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া শিল্প সে দিন. 
অগ্ান্ত আগন্তক ব্যক্তিদিগের সহিত কলিকাতায় ফিধিয়া আনিয়াছিল'। 
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ভারতীয় রমণী--তাহাদের অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ। 


( প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর, ১৮৯৮) 


আমাদের প্রতিনিধি লিথিতেছেন,-- 

একদিন বুবিবার অতি প্রত্যুষে আঙি অবশেষে সম্পাদক মহাশয়ের 
আদেশ প্রতিপালনে সমর্থ হইলাম। ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা ও অধি- 
কার এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামী খিষেকানঙ্গের মতামত জানিবার 
জন্য হিমালয়ের একটী সুন্দর উপত্যকায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাষ। 

আমি যখন স্বামীজির নিকট আমার আগমনের উদ্দেশ্ত বিবৃত করিলাম, 
তখন তিনি বলিলেন, “চলুন, একটু বেডাইয়া আপা যাকৃ।” তখনই আমর! 
বেড়াইতে বাহির হইলাম। আহা কি যনোহর দৃশ্ত ! এমন দৃশ্য সমগ্র 
জগতে বিরল। 

আমরা কখন ববিকরোজ্জল, অথবা ছায়াবিশিষ্ট পথের মধ্য দিয়া, 
কখন নিশ্তব্ধ পল্লীগ্রামের ধা দিয়া, কখম ক্রীড়াশীল বালকবালিকাগণের মধ্য 
দিয়া এবং কখনও বা সুবর্ণ শত ক্ষেতের মধা দিয়া চলিতে লাগিলাম। 
কোথাও দেখিলাম, দীর্ঘকায় মহীরুহসমূহ যেন উপরের নীলাকাঁশ তেদ 
করিয়া উঠিয়াছে, আবার জঙ্ঠ স্থানে কধকবালার৷ হাতে কান্ডে লইয়! শীতের 
সম্বল পক্ষশীর ছুট! কাটিবার জন্য ক্ষেত্রে ঝু'কিয়! কায করিতেছে ;-_দেখিতে 
পাইলাম । কখন বা দেখিলাম, কোনও পথ আপেলের বাগানের দিকে 
শিয়াছে__-তথায় রাশীক্কত বুক্তিম আপেলফল চয়ন করিয়! বৃক্ষতলে বাছিয়! 
বাধ। হইয়াছে । আবার ক্ষণফাল পরেই আমরা খোল] মাঠে পড়িলাঘ-_ 
দেখিলাম সম্ুথে অত্রমালা ভেদ করিদ্লা আকাশগপ্রান্ত হইতে হিমানীগুর 
গম্ভীর সৌন্দর্য বিস্তার করিতেছে । 

অবশেবে আমার সঙ্গী মৌনতঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 

শনারী সম্বন্ধে আর্য ও সেমেটিক * আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত । 


সী 


* হিক্র, আসীরিয় প্রভৃতি কয়েকটী ভাষাভাষী জাতিকে সেফিটিক জাতি বলে। 
অনেকের অহ্নযান- ইছারা আগষের পৃত্র শেন হইতে উৎপর্ন | 





১৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ_-১য সংখ্যা । 











সেমাইটদের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিশস্বন্ধপ বলিয়া 
বিবেচিত । তাহাদের মতে শ্রীলোকের কোনরূপ ধর্মকর্খে অধিকার নাই, 
এযন কি, আহারের জন্ত পক্ষী মারাও * তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আধ্যদের 
মতে সহধর্দিণী ব্যতীত পুরুষে কোন ধন্মকাধ্য করিতে পারে না।” 

আমি এইরূপ অপ্রত্যাশিত ও সাফ কথায় আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়। 
বলিলাম,_- 

“কিন্ত খ্বামীজি, হিন্দুধর্্ট কি আর্য ধর্মেরই অঙ্গ বিশেষ নহে ?" 

স্বামীজি ধীরে ধীরে বলিলেন,_- 

“আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক ভাববহুঙগ, অর্থাৎ উহার উৎপত্ভিকাল 
বৌদ্ধধর্থ্বের পরবর্তী । দয়ানন্দ স্রম্বতী দেখাইয়া! দ্িয়াছিঙেন যে, গার্থপত্য 
অগ্সিতে আহুতি দানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, যে সহধর্শিণী ব্যতীত 
হইতেই পারে না, তাহারই আবার শালগ্রাম শিলা অথব। গৃহদেবতাকে 
স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, এই সকল পুক্গ। 
পরবস্ভাঁ পৌরাণিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে ।” 

"তাহ হইলে আমাদের মধ্যে নরনান্ীর যে অধিকারবৈধম্য দেখা যাঁষ, 
তাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধধর্দের প্রভাবসন্ভূত বলিয়া মনে করেন ?” 

্বাধীজি বলিলেন, 

“যর্দি কোধাও বাস্তবিকই অধিকারবৈধম্য থাকে, সে ক্ষেত্রে আমি এ 
রূপই মনে করি কিন্ত পাশ্চাত্য সমালোচনার আকন্িক জোতপাতে এবং 
তুলনায় পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাপার্থক্য দেখিয়াই যেন আমরা আমাদের 
দেশে মারীদের হীন দশ! অতি সহজেই মানিগ নালই। ব্ছু শতাবীর 
খহ ঘটনাবিপর্য্যয়ের ঘার! নারীদিগকে একটু আড়ালে রক্ষা করিতে আমরা 
বাধ্য হুইয়াছি। এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাঞ্জিক 
সীতিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, -স্ত্রীজাতির হীনতারপ সিদ্ধান্তের প্রপ়োগ 
করিয়া নহে।” 

*তাহ। হইলে, শ্বামীজি, আমাদের সমাজে লারীগণের বর্তমান অবস্থায় 
কি আপনি সম্পূর্ণ সন্তষ্ট ?” 
দেযোগ্েপ্ে বলি দিয়া পরে খাইয়া থাকে । ওন্ড টেষ্টাষেপ্ট ও ম্বামীতি কৃত প্রাচ্য ও 
পাস্চাত্যঃ দেখুন। 


মাঘ, ১৩১৮। ] রমণী-__-তাহাঁদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ । ১৯ 








স্বামীজি বলিলেন।_- 

*“না--ত1” কখনই নহে। কিন্ত নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ 
করিবার অধিকার তাহার্দিগকে শিক্ষা দেওষা পর্য্যস্ত; নারীগণকে এমন্‌ 
যোগাতা অঙ্ঘন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমন্তা নিজে- 
রাই নিজেদের ভাবে মীমাংসা! করিয়] লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর 
কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর 
জগতের অন্ান্ত স্থানের নারীগণের ্ঠায় আমাদের নারীগণও এ যোগ্যতা- 
লাভে সমর্থা।” 

“আপনি নারীজাতির অধিকারবৈষম্যের কারুপ বলিয়া বৌদ্ধধর্শের 
উপর দোষারোপ করিতেছেন ; জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে বৌদ্ধধন্্ম নাবী- 
জাতির অবনতির কারণ হইল ?" 

্বামীজি বলিঙ্সেন,_ 

“সেই কারণের সৃষ্টি বৌদ্ধধর্মের অবনতির স্ময় ঘটিয়াছিল। প্রত্যেক 
আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাঁকে বলিয়াই তাহার জয় ও অত্যু- 
দয হয়, কিন্ত আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, 
তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌ বৃদ্ধের 
সম্প্রদায়গঠন ও পরিচালনশভি অদ্ভূত ছিল আব 'ণশক্তিতে তিনি জগৎ 
জনন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ধর্ম কেবল সন্্যাসিসম্প্রদ্ায়ের উপযোগী 
ধর্ম মাত্র। তাহা হইতে এই অস্তভ ফল হইল ঘষে, সন্ন্যাসীর ভেক পর্যান্ত 
সন্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্ধ প্রথম মঠপ্রথ! অর্থাৎ এক 
ধর্মসদনে সঙ্বরূপে বাস করিবার প্রথ প্রবর্তিত করিলেন) ইহার জন্য 
ত্বাহাকে বাধ্য হইয়া! নারীজাতিকে পুকষাপেক্ষা নিয়াধিকার দিতে হইল, 
কারণ, বড় বড় ষঠম্বামিনীগণ কতকগুলি নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি বাতীত 
কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ঠ আশ 
ফললাভ অর্থাৎ তাহার ধর্মসজ্ঞৰের যধ্যে সুশৃঙ্খল। স্থাপন হইয়াছিল, ইহ! 
আপনি বুবিতেই পারিতেছেন। কেবল সুদূর ভবিষ্ৃতে ইহার যে ফল 
হইয়াছিল, তাহারই জন্ত অন্থুশোচনা! করিতে হয়।” 

“কিন্ত বেদে তত সন্যাসের বিধি আছে ?” 

“অবশ্তই আছে, কিন্তু সে সময় এ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রতেদ কর! 
হয় নাই। যাজ্বক্্কে জনকরাদ্গার সভার কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 


২০ উদ্বোধন [৯২শ বর্ব-১ম সংখ্যাণ 








তাহ! আপনার স্মরণ আছে ত?* তাহার প্রধান প্রপ্নকত্রী ছিলেন বাক্পটু 
কুমারী বাচরুবী--তখনকার কালে এইরূপ মহিলাগণকে ব্রক্গবা্দিনী বলা 
হইত। তিনি বঙ্গিয়াছিলেন, আমার এই প্রপরন্ব় দক্ষ ধান্ুক্ষের হত্তস্থিত 
ছইটী শাণিত তীরের স্যায় । এই স্থলে তাহার লাবীত্ব সম্বদ্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ 
পর্য্যন্ত তোলা হুয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আবণ্য শিক্ষাপবিষদৃসমূহে 
বালক বাঁলিকার যেরূপ সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষ! অধিকতর সামাভাব 
আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কত নাটকগুলি পড় ন-_শকুস্তলার 
উপাধ্যান পড়ল, তার পর দেখুন_টেনিসনের “প্রিন্সেস্ণ হইতে আর 
আমাদের নূতন কিছু শিথিবার আছে কি না।” 

*স্বামীজি, আপনি বড় অন্ভুতরূপে আমাদের অতীতের মহিমা ও গৌরব 
আমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারেন 1” 

শ্বামীজি শাস্ততাবে বলিলেন।__ 

“হা, তাহার কারণ সম্ভবতঃ আমি জগতের ছুটে! দিকৃই দেখি- 
যাছি। আর আমি জানি, যে জাতি সীতা-চরিক্স প্রসব করিযাছে। এ 
চবিত্র যদ্ধি কেবল কাল্পনিকও হয়, তাহা হইঙ্সেও ন্বীকাব করিতে 
হইবে, নারীজাতির উপরু সেই জাতির যেরূপ অ্রস্ধা, জগতে তাহার 
তুলনা নাই। পাশ্চাত্য মহিলাগণের স্বদ্ধে আইনের বজ্বাধনে যে 
সব বিশ্ব সংলগ্ন আছে, আমাদের দেশে ত সে সব মোটেই জালেও না| $ 








» বুহদারণ্যক উপনিষদৃ। ৩য় অধ্যায়, ৮ম ব্রাহ্মণ। 

+ টেনিসন প্রণীত 'প্রিন্গেস্‌? (1১0110055) কাষ্যে বর্ণিত আছে। কোন (শের বিছুষী 
রাজকন্যা সুসত্য দেশ সমূহেও বর্ধর জাতিসুলভ নরনারীর নানাবিধ অধিকারবৈযম্য ও 
নারীজাতির শিক্ষণ স্বাধীনত। প্রভৃতি বিষয়ে হীনদশ! ছেখিয়। অন্্মাহত হন এবং পিতার নিকট 
হইতে তদীঘ়্ রাজ্যান্তর্গত এক নিভৃত স্থান চাহিয়া লইয়] তথায় এক প্রকাণ্ড বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠী করিয়া! তদীয় দুইজন শিক্ষিতা সহচনীর সাহায্যে শত শত নারীকে পুরুষাধিক্কৃত 
সর্ধবিষ্তা শিক্ষা দিতে থাকেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে নারীগণকে সংসায়ের সমুদয় 
লংশ্রব ত্যাগ করিতে ইত । ইহার সমুদয় কার্ধ্যকলাপ নারীর শ্বারাই নির্ববাহিত হইত 
জিসিমানায কোন পুক্রুবের আমিবার অধিকার ছিলনা । আসিলে প্রাণ দণ্ড হইবে এইরূপ 
বিধান ছিল | 

$ ছুষটান্ত £_ভাবতে স্ত্রীলোকের স্বতত্তর সম্পত্তি রাধিবার অধিকার অতি প্রাীন কাল 
হইতে রহিয়াছে, কিন্ত ইউরোপে অতি অলপদিন পুর্বব পর্ধ্যস্ত তথাকায় জজাইনাহদারে এরূপ, 
স্বতন্ত্র স্্রীধন দ্াখিতে পান্নিতেন না। 


বাঁধ, ১৩১৮ । ] রমণী- তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ | ২১ 





আমাদের নিশ্চিতই অনেক দোবও আছে, আমাদের সমাজে অনেক অন্যান়ও 

আছে, কিন্ত এই সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটী কখন বিস্বৃত 
হওয়া উচিত নয় যে, সমগ্র জগতে প্রেম, মার্দাব ও সাধুতা বাহিরের কার্ধেয 
ব্যক্ত করিবার একট! সাধারণ চেষ্টা চলিয়াছে 'আর বিভিন্ন জাতীয় প্রধা- 
গুলর ত্বারা যতটা! সম্ভব এঁ মব ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে । গার্হস্থ্য 
ধন্ম সম্বন্ধে আমি একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি ষে, অন্তান্য দেশের প্রথা- 
সমূহ হইতে ভারতীয় প্রধাপদমূহের নানা প্রকার অধিক উপযোগিতা 
আছে।” 

“তবে স্বামীজি, আমাদের বুষণীগণের মীমাংসিতব্য কোনরূপ সমস্তা 
আদে। আছে কি”? 

অবশ্তই আছে-অনেক সমস্ত আছে-_-সমস্তাগুলিও বড় গুরুতর । কিন্ত 
এমন একটীও সুমনা নাই, “শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান ন' হইতে 
পাবে । প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদয় 
হয় নাই 1” 

“তাহ! হইলে আপনি প্রক্কত শিক্ষার কি লক্ষণ করিবেন ?” 

সামীজি ঈষজ্ধাস্য সহকারে বলিলেন,_- 

“আমি কখন কোন কিছুর লক্ষণ নির্দেশ করি না। তথাপি এই ভাবে 
বর্ণনা করা যাইতে পারে ষেঃ শিক্ষা! বলিতে কতকগুপি শব্ধ শেখা নহে, 
উহাকে আমাদের বৃত্তি বা শক্তিসমূহের ধিকাশ বল! যাইতে পারে; অথব! 
বলা যাইতে পারে__শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিসকলকে এমন ভাবে গঠিত করা, 
যাহাতে তাহাদের ইস্ছ1৷ সব্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইক্ূপ তাবে 
শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ নিভীকহৃদয়! 
মহীয়সী রমণীগণের অভ্যুদয় হইবে__তাহারা সক্ঘসিত্তা। লীলা, অহল্যাবাই 
ও মীরাবাই * এর পদাঙ্কাহুসরণে সমর্থা হইবে-__তাহার! পবিত্র, স্বার্থগন্ধশূন্ত 





* সভ্বসিতা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্রাট ধশ্মাশোকের কন্যা । ইনি সম্ন্যাদধল্মাবলম্বন করিয়। 
হয় ভ্রাতা মাহিন্দোর সহিত সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার কৃরেন। 

লীলার বিষয় ধোগশ্বাশিষ্ট রামায়ণে বর্শিত আছে । ইনি বিছ্রথ রাজার মহ্ষী। 
সরস্বতী দেবীর আরাধন ফলে ইনি শ্বীয় পতি রাজার জীবাত্মাকে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ রাখিতে, 
দেবীয় সহিত দ্বর্গাদি নানা:লাকে সুক্্সশরীরে বিচরণ করিতে ও পরিশেষে ব্রন্ধজান লাভে 
সর্ব হইগ্াছিলেন। 


২২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--১ষ সংখ্যা? 








ও বীর রমণী হইবে-_-ভগবানের পাদপন্প স্পর্শে যে বীর্য্য লাভ হয়, তাহারা 
সেই বীধ্যশালিনী হইবে-_স্ুতরাঁং তাহার] বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্য" 
হইবে।” 

“তাহ! হইলে, শ্বামীজি, আপনার মতে শিক্ষার ভিতর ধর্মশিক্ষাও কিছু 
থাকা উচিত, আপনি মনে করেন 1” 

স্বামীজি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,__ 

“আমি ধর্শকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিষ বলি যনে কবি। এটা 
কিন্ত মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্মসম্বদ্ধে 
মতামতকে ধর্ম বলিতেছি না। আমার বিবেচনাধ অন্যান্য বিষয়ে যেমন, 
এ বিষয়ে তদ্রপ শিক্ষপ্ষিত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণাহুযায়ী শিক্ষা দিতে আরস্ত 
কন্সিবেন এবং তাহাকে উন্নতি করিবার এমন সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন 
যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধ! পাইতে হয়।” 

"কিন্ত ধর্শের দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্য্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধন্মিনীর পরিবর্তে 
বাহার! & সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তাহাদিগকে উচ্চাসন দিয়া রমণীগণের 
উন্নতিতে নিশ্চিত স্পষ্ট আঘাত করা হুইযাছে। 

স্বামীঞ্জি বলিলেন, 

"আপনার এট; ম্মরণ রাখ! কর্তব্য, ধর্শ যদি রম্ণীগণের পক্ষে ব্রহ্মর্য্যকে 
উচ্চাসন দিয়! থাকেন, পুরুধজাতির পক্ষেও ঠিক তদ্রপই করিয়াছেন। 

অহল্যাবাই -হোলকার বংশ প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত মল্হর রাওএর পুক্জবধূ ছিলেন | তদীয় 
গ্বামী তাহার শ্বশুরের জীবদ্দশায়ই প্রাণত্যাগ করিয়া এবং তীহার পুগ্তে অল্পদিল রাজ্য পরি- 
চালনার পরই উন্মাদগ্রশ্ত হওয়ায় তাহাকে ইন্দোরের রাজ্মীরূপে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাক হইতে ১৭৯৫ 
ধ্রীষ্টা্ধ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর মালব ও তাহার অধীনস্থ অনেক প্রদেশ শাসন করিতে হয়। 
ইজি অতিশয় ধর্দপরায়ণা, দয়াশীল।; প্রজার কল্যাণাকাথ্থিলী, বুদ্ধিমতী ও রাজ্যের স্বশাসনে 
গক্ষা ছিলেন। ভারতের প্রায় ঈর্ধন্রই নানাবিধ দেবাজয রাস্তাঘাট প্রভৃতি কীত্তি এখনও 
বিদ্যাহান। 

যীরাবাই রাজমহিবী ছিলেন। গ্রীকৃঞকে কান্তভাবে উপাসনা? অন্তঃপুরে সদা সর্বদা 
বৈষ্ণব, সাধুগণের সঙ্গ এবং ্ীকৃফোদেস্তঠে মধুর ও আধ্যাপ্মিকভাবযুক্ত কবিতা ও সঙ্গীত 
রচনায় ইনি কাল কাটাইতেন। রাজার পুনঃ পুনঃ নিবারণ সত্ত্বেও তিনি মনকে কোনরূপে 
স্কগবত্প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া পরিশেষে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ ফাঙ্গিরা: 


জীবৃন্দাবদে বাস করেন। 


মাঘ, ১৩১৮। ] রমণী--তাহাদের আতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ | ২৩ 








আবুও আপনার প্রশ্ন শুনি! বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের 
মনেও যেন একটু কি গোলমাল রহিয়াছে । হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে 
একটী-_-কেবল মাত্র একটী কর্তব্য নির্দেশ করিয্বা থাকেন_-অনিত্যের মধ্যে 
নিত্যবস্ত সাক্ষাৎকারের চেষ্টা । কিন্তু ইহ কিরূপে সাধিত হইতে পারে,তাহার 
একমাত্র পন্থা কেহ নির্দেশ করিতে সাহসী হন না। বিবাহ ব' ব্রহ্গচর্ধয, 
তাল বা মন্দ, বিদ্যা বা মৃর্খতা_-যে কোন বিষয় এঁ চরম লক্ষ্যে লইয়। যাইবার 
সহায়তা করে, তাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্শ্ের সহিত 
বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভেদ বর্তমান--কারণবৌদ্ধধন্থের প্রধান উপদেশ বহি- 
জগতের অনিত্যত! উপলবন্ধি__তার মোটামুটি এ উপলব্ধির একটিমা পন্থা 
নির্দিষ্ট । মহাভারতের সেই অল্পবয়স্ক যোগীর কথা আপনার কি মনে পড়ে? 
যিনি ক্রোধজাত তীব্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভগ্ম করিয়া 
স্পর্দধান্বিত হইয়াছিলেন--মনে পড়ে কি, নগরে গিয়া প্রথমে রুগ্ন পতির 
শুশ্ধাকারিণী এক নারী পরে ধর্শব্যাধের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল,.__ 
ফাহারা উভয়েই আল্মাবহতা ও কর্তব্যনিষ্ঠারূপ সাধারণ মার্গে থাকিয়া 
তবজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ? *” 

“তাহা হইলে আপনি এ দেশের ররমণীগণকে কি বলিতে চান?” 

"কেন, আমি পুরুষগণকে যাহ! বলিয়া থাকি, রমণীগণকে ঠিক তাহাই 
বলিব। ভারত এবং ভাতীয় ধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্থাপন কর, তেজন্বিনী হও, 
আশায় বুক বাধ, ভারতে জন্স বলিয়া লজ্জিত না হইয়া উহাতে গৌরব অন্তর 
কর, আর স্মরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু 
লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্ত জাতি অপেক্ষা আমাদের সহজ গুণে 
অপরকে দিবার আছে ।” 


৫ যহাতারত, বনপর্ব, ধন্ধব্যাধ উপাধ্যান। 





২৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--১য সংখ্য]। 


শ্রীরামানুজ-দর্শন। 
[ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ] 
(১২) 








বেদের প্রামাণ্য ও অভিব্যক্তিবাদ খণ্ডন। 


গতবারে আমর। শাব্প্রমাণের একটি লক্ষণ ও তাহার প্রযোঙ্গনীয়ত। 
সম্বন্ধে আলোচনা করিযাছি, এক্ষণে উহার অপর একটী লক্ষণ আমাদের 
আলোচ্য। এই শ্লক্ষণটী মীমাংসক সম্প্রদ্দায়ের অভিমত লক্গণ এবং ইহ আচার্য্য 
বামান্ুজও গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত লঙ্গণটীর সহিত এই লক্ষণটীর 
অভিপ্রায় হদয়ঙ্জম করিতে পার্রিলে বেদ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব পুক্ষগণের কি 
ধারণ। ছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পার! যাইবে। 

শাকপ্রযাণের সেই লক্ষণটী এই ষে। “যাহা করণদোষ ও বাধক প্রত্যয়ের 
অভাববিশিষ্ট বাক্য” তাহাই শাব্দপ্রমাণ। এখন আমরা ধীরে ধীরে এই লক্ষণটা 
নিম্পেষণ করিব এবং দেখিব ইহার ভিতর হইতে কিরূপ অর্থ লাভ হব। 

"কবরণদোষ ও বাধকপ্রত্যয়ের অভাব” বলিতে করণদোষের অভাব এবং 
বাধক প্রত্যয়ের অতাব--ছুইই বুঝিতে হইবে । করণদোষ অর্থে যন্দারা জ্ঞান হয় 
তাহার দোষ অর্থাৎ ইন্ছ্রিয়ের ঘারা জ্ঞান হয় বলিয় ইন্দ্রিয়াদির দোষ বুঝিতে 
হইবে । আর বাধকপ্রত্যয়ের অভাব অর্থে ষে জ্ঞানটী পূর্বঙ্ানের বাঁধা 
দেয় না, এমন জানের অভাব বুঝা । বেটীকে যাহা বলিষা জ্ঞান হইল, 
সেটাকে ষদ্দি পরে তাহানয বলিয়] জ্ঞান হয় তাহা হইলে পরের জ্ঞানটী 
পূর্বের জ্ঞানের বাধক হয। মনে করা যাউক, দডিটীকে সাপ বহিধা জ্ঞান 
হইল, কিন্তু পরে আবার জ্ঞান হইল যে, না উহ1 সাপ নহে, এস্বলে “সাপ”- 
জ্ঞানের বাধক “সাপ নছে” জ্ঞানটী। 

এখন করণদোষ ও বাধকপ্রত্যয়ের অর্থ যদি এইরূপ হইল, তাহ! হইলে 
বুঝা! যাইতেছে যে, যাহা শাবপ্রমাণ বলিষ গৃহীত হয়,_তাহার ষিনি 
বক্তা, তাহার কোন করণদৌষ বা জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়াদির দোষ ছিল না। 
আমরা যেমন দেখিতে গেলে চক্ষুর দোষে সাদাকে হল্দে দেখি, ছোট্টকে বড় 
ও বড়কে ছোট দেখি, কতক জিনিব বা! দেখিতেই পাই না, এরূপ ভাব সেই... 
শাবপ্রমাণ-বক্তার ছিল নাঁযে বিহয্টীর যেরূপ জ্ঞান হওয়া বানী 
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তাহার সেইরূপ জ্ঞানই হইত। আর সেই শাব্দপ্রধাণের বক্তার বাক্যে 
বাধকপ্রত্যয়ের অভাব থাকায়, তাহার বাকা কন্মিন কালে মিথ্যা হয় নাই। 
শাবপ্রমাণের এই লঙ্গণটার অর্থ মোটামুটি এইরূপ হইলেও ইহার ডিতবু 
গুঢার্থ অনেক আছে। প্রথম, ফাহার বাক্য শাবপ্রমাণের যোগা হইবে, 
তাহার করণদোষ না থাকায় তাহার যে ইন্জ্রিয়ই নাই এরূপ কল্পনা করা 
চলে না, পক্ষান্তরে তিনি ইত্দ্রিযাদিবিশিষ্ট এইরূপই কল্পনা করা সঙ্গত। 
এখন ইন্ট্রিয় থাকিতে গেলেই তিনি যে আমাদের মত ইন্ত্রিয়াদিবিশিষ্ট এক 
জন জীব হইবেন তাহাইত সহজে আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু ঠিক 
আমাদের মত একটী জীব হইতে গেলে করণদোবের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাত করা ছুর্ঘট । আমর! নির্দোষ ও সুস্থ হন্ত্রিয়ািযুক্ত হইলেও অনেক 
ক্ষুদ্র দ্রব্য দেখিতে পাই না, জলে যে পোকা থাকে তাহা ত কেহই সাদা 
চোখে দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্ুবীক্ষণে তাহা সুষ্পষ্ট প্রতি ভাত হয । সুতরাং 
ইন্দ্রিয় থাকিলেই যে সকল প্রকার জ্ঞান হইবে তাহার কোন প্রমাণ 
নাই আর যদ্দি সকল প্রকার জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে সেই সকল প্রক্কার 
জ্ঞান না হওযাই এক প্রকার “করণদোষের” মধ্যে পরিগণিত হইতে বাধ্য। 
তাহার পর যদিই ধর] যায়, ইন্দ্রিয় সত্ব, সকল প্রকার জ্ঞান না হইলেও 
তাহা করণদোষ মধ্যে গণ্য হওযা উচিত নহে, তাহ] হইলেও উক্ত শাব- 
প্রমাথ-বক্তাকে আমাদের মত জীব বলিয়া স্বীকার করিলে বাধকপ্রত্যয়ের 
হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশ নাই। কারণ যে জলে আমি দেখিলাম 
পোক! নাই তাহাকে যদি নির্মল জল বলি এবং পরে তাহাতে ই পোকা দেখা 
যায় তাহ! হইলে যে জলকে নির্মল বলিয়াছিলাম তাহাই সমল জল হুইল, 
স্থতবাং আমার কথায় বাধকপ্রত্যযের অভাব সম্ভব হইল না। অগত্য। 
স্বীকার করিতে হইবে, যে জীবের বাক্য শান্প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে. 
তাহার ইন্দ্রিয়াদি থাকিয়াও ন্তিনি আমাদের মত জীব নহেন। আমাদের 
যেমন ইন্দ্রিয়াদি সত্বেও অনেক জিনিষের জ্ঞান হয় না, তাহার সেরূপ হয় না। 
তাহার ইন্দ্রিয় ঘার, তিনি দকল জিনিষেরই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। 
এরূপ জীব না স্বীকার করিলে শান্দগ্রামাণের পৃর্বোজ্ত লক্ষণের সার্থকতা 
থাকে না। বস্ততঃ পূর্বোক্ত লক্ষণের সার্ঘকত| রক্ষার জগ্ঠই এই প্রকার 
অদূত ক্ষমতাশালী এক জীবের সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এজজন্ত “করণ- 
দোষশুন্ত ও বাধকপ্রত্থ্যয়ের অভাববিশিষ্ট বাক্যই শাবপ্রমাণ” এই লক্ষণ 
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আব 


মধ্যে উক্ত প্রকার একটী জীব স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা শুপ্ত ভাবে নিহিত 
ব্রহিয়নাছে। এখন দেখা যাউক এজীব কে? 

শান্তকারগণ এই প্রকার জীবটীকে “ব্রঙ্গা” বলিয়া পরিচয় দেন । এই ব্রহ্গ। 
বাক্যপ্রয়োগক্ষম জীবজাতির মধ্যে আদি ও প্রধান ছিলেন। তাহার ইন্দ্রি- 
য়াদি আমাদের মত ইন্দ্রিয় ছিল না, ইনি তাহার ইন্দ্রিয় দ্বার সকল প্রকার 
জ্ঞেয় পদ্দার্থই জানিতে সক্ষম হইতেন | এই ব্রহ্ম নিজ ইন্দিয়াদির ত্বারা 
যাহা! জানিয়াছিলেন, তাহাই জীবহিতার্থ জীবগণকে বলিয! গিয়াছেন, 
সুতরাং তাহার বাক্যই শাব্দপ্রমাণ আর এই শান্দপ্রমাণই বেদ। লোকেও 
বেদ বলিতে ব্রঙ্গার যুখোচ্চারিত কতিপয় বাণীকেই বুঝিয়া থাকে । সুতরাং 
শাবদপ্রমাণের এই হ্বিতীঘ লক্ষণ হইতে বেদই একমাত্র শান্প্রমাণ অন্য 
কিছু নহে । 

তাহার পর শান্ত্রকারগণ এই ব্রঙ্গার বাক্যকেই শাপ্রমাণ বলিযাই ক্ষান্ত 
হন নাই, তীহারা ব্রহ্গার এই বাঁকাকে তাহার শ্বকপোলকল্লিত বাকা 
বলিতে চাহেন নাই । আমি একটা কিছু নৃতন দেখিলাম এবং আগার 
সুবিধার জন্য আমি তাহার একট] নামকরণ করিলাম, এভাবে ব্রহ্মা যাহা 
বলিয়াছেন তাহ] বেদ নহে, ক্রন্ষাত্র ষে বাণী বেদ নামে খ্যাত, তাহা ব্রহ্মা 
কর্তৃক ভগবানের প্রকৃত তত্ব জানিবার পর অবুদ্ধি পূর্ব্বক উচ্চারিত। আর 
এরূপ হওয়ায় ভগবানে নিতা বিরাজমান যাবতীয় জ্ঞানবাশিই ব্রচ্ধার হৃদযে 
উদয় হইবার পর ব্রদ্ধার বাণী বেদ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং যাহা বেদ 
তাহ! প্রকৃত ব্রহ্মারও বাণী নহে। উহা! ভগবানেরই বাণী, বর্ষার মুখ 
দিয় বাহির হইযাছে মাত্র । ব্রহ্মা যেন যন্ত্র আর ভগবান্‌ যেন ষন্ত্রী। এখন 
যদি ঘনে হয় ভগবান্‌ সর্বকারণ কারণ বলিয় তাহার আমাদের মভ শরীর 
থাক ত সম্ভব নহে, সুতরাং তিনি আবার কি করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিবেন 
এবং ব্রশ্মীকেই বা শুনাইবেন ? যেমন,মাটী যদি ঘটের কারণ হয় তাহা হইলে 
মাটীর পিও দ্বারা ত ঘটের জল আনয়ন কার্য্য হয় না? তাহাহইলে উত্তরে 
বল! হয়, যে ভগবানে ইহ সম্ভব। যেহেতু আমাদেরই বাগিন্দছ্িয় না থাকি- 
লেও আমর! যখন মনে মনে শব্দ উচ্চারণ করিয়া কথা কহিতে পারি এবং 
আমাদের সেই চিন্তা অপরে সংক্রামিত করিতে পারি তখন তিনি তাহা 
অপেক্ষা ভাল করিয়াই বান! পারিবেন কেন! অপরে চিন্তাসংক্রমণের বৃষ্টান্ 
বরল নহে। বাহার! সামান্ত যোগবিস্তায় পারদর্শী তাহাদেরই নিকট ইহা) 
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অতি সহজ কথা । বস্ততঃ এন্সপ ঘটনা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকি । সুতরাং ব্রদ্ধার বাণী বেদ ব্রক্গার কল্পন! নহে, আর এইরূপ বেদকে 
শাজপ্রমাণ বলায় কোনও দোঁব ঘ্বটিতে পারে না। 

বেদকফে এই ভাবে শাব্খপ্রমাণ বলায় বেদবিরোধী বহু দার্শনিক পণ্ডিত 
বেদের বিরুদ্ধে বু তর্ক উাপন করিগাছেন। ইহাদের মধে' জৈন, বৌদ্ধ 
ও নাস্তিকগণ সর্বপ্রধান। পরস্ত আঙ্গ কাল বেদপ্রামাপ্য খগুনে জৈন- 
গণের মধ্যে যত গ্রস্থা্দি দেখা যায়__বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণের সেরূপ গ্রন্থ দেখা 
যাষ না। পরন্ত এই জৈন ও বৈদিকগণের বিবাদের বেদে প্রমাণ্যের আব- 
শ্টকত। সম্বন্ধে এত জ্ঞাতব্য বিষয আবিষ্কৃত হইয়াছে যে বেদানুরাগী মান্রেরই 
তাহা জ্ঞাতব্য । আমাদের অবলম্ঘিত গ্রন্থের টাকাকার এই বিবাদের চিহ্ছ- 
স্বরূপ বৈদিক পক্ষের ছুই একটী মাত্র প্রয়োজনীয় কথা ধলিযাছেন-_পাঠক- 
গণের বিদ্দিতার্থ তাহা এস্লে লিপিবদ্ধ করিলাম। জৈনগণের এ জাতীয় 
আপত্তি আজ কালও আমাদের মধ্যে অনেককে করিতে দেখা যায়। 

আমর! জৈনগণের গ্রন্থে (যথা! “সম্মতি প্রকাশ”) দেখিতে পাই, তাহারা 
“বেদে করণদোষ নাই” এ কথাটী শ্বীকার করিতে চাহেন নাই। তাহারা 
বলেন বেদ যখন “বাকা” তখন আমাদের মত জীবেরই বাকা। উহাযে 
আদি, প্রধান অডভূত ক্ষমতাশালী ব্র্ধ। নামক কোন জীবের বাক্য তাহা স্বীকার 
করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কৈ আমরা ত ব্রদ্ধাকে দ্বেখিতেছি না, 
অথবা আমাদের পূর্বপুরুষগণও যে দেখিয়াছেন তাহাও ত আমাদের গ্র্থা- 
দিতে দেখিতে পাওয়৷ যায় না-_ ইত্যাদি । 

বৈদিকগণ ইহার উত্তরে বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মা যে প্রব্ূপ একজন 
জীব তাহ! আমরা ব্রহ্মার যে বাক্য__বেদ, সেই বেদেই দেখিতে পাই, যথা 
'ব্রন্ধা হ দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব” ইতি। আমাদের পূর্ববপুরুষগণও ব্রদ্াকে 
তপঃ প্রভাবে দেখিয়া থাকিতেন। যদি বল আমাদের কথা প্রমাণ করিবার জন্ত 
আমাদের পূর্ববপুরুষগণের কথা দিয়া প্রমাণ কর! উচিত নহে, কোন বেদ- 
বিরোধী সম্প্রদায়ের কথ দ্বারা প্রমাণ করা উচিত তাহ! হইলে বণিতে পারি 
যে, তোমাদের মত বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ সম্প্রণায়ই ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করেন। দেখ, বুদ্ধন্দেব যখন সিদ্ধিলাত করেন, তখন তিনি রঙ্গমার অহু- 
রোধেই জীবহিতার্থ তাহার অমূল্য উপদেশ প্রচারে প্রবৃত্ত হন, নচেৎ তখনই 
তিনি নির্ব্বাণ লাভে উদ্যত হইয়াছিলেন-_ একথা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কথা। 
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জৈনগণের দ্বিতীয় আপতি এই যে, ষিই ব্রপ্ধার অস্তিত্ব স্বীকার কর! যায়, 
'তাহা হইলেও তাহা কথাই তাহার কথার সত্যতা স্বন্ধে প্রমাণ বলিয়! গণ্য 
কর! উচিত নহে। কারণ লোকমধ্যেই দেখা যাঁয় একজনের একট] কথা সত্য 
কিন প্রমাণের জন্য অপরকে সাক্ষ্য মান! হয়। সুতরাং ব্রঙ্ধার কথার সত্যতা 
ব্রন্গার কথার ঘ্বাবা প্রমাণিত হইতেছে বলিঘ়। বেদের প্রামাণ্য অঞ্জাহা। 

বৈদিক ইহার উত্তরে বলেন, যে যদি ব্রহ্মাকে আদি ও সর্বপ্রধান বলিয়া 
স্বীকার করা হয় তাহা! হইলে তাহার কথার প্রমাণ্যের জন্য অপন কাহারও 
কথা প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অপর কেহই তাহার মত ক্ষমতাশালী 
ছিলেন না। তিনি যে সর্বপ্রধান হইয়াছিলেন তাহার কারণ তিনি 
সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। আবার ক্ষমমতাধিক্যই জ্ঞানাধিক্যের 
সাধক; সুতরাং অন্ধের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘারা কোন চক্ষুন্জানের চাক্ষুষ প্রতা- 
ক্ষের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে য।ইলে যেরূপ ঘটে বর্ষার জ্ঞানের সত্যাসত, 
নির্ণয়ে আমাদের সাক্ষ্যও তদ্রুপ হইবার কথা। 

আর যদি বলত্রহ্মার অস্তিত্ব তোমরা মানিবে না অথবা তাহার অত্যড়ত 
ক্ষমতার কথা বিশ্বাস যোগ নহে, তাহা হইলে; তোম।দিগকেই তাহ। প্রমাণ 
করিতে হইবে। প্রমাণের ভার আমাদের স্কন্ধ হইতে €তামাদের স্ন্ধে পড়িল। 
কিন্তু তোমর! বেদের মত প্রাচীন এমন কোন গ্রন্থই দেখাইতে পারিবে না 
যাহাতে বেদের মিথ্যাত্ব ঘোষিত হইয়াছে অথবা ব্রক্গার অত্যডূত ক্ষমতার 
বিরুদ্ধে কিছু কথিত হইয়াছে । জগতে এমন কোন সম্প্রদাবেরই এমন 
'কোন গ্রন্থাদি নাই, যাহাতে উক্ত গ্রন্থেব গ্রন্থকার বেদের কত কাহাকেও 
ত্বচক্ষে দেখিয়াছেন? আর যদিই বেদের সমকালীন কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব 
অবগত হইতে পারা যায়, তাহ। হইলে তাহাতে বেদ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ন! 
থাকাই বেদের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ হইতে পারে না। বেদের সত্যতা 
ধেমন বেদের মধ্যে কথিত হইয়াছে তদ্রপ বদি ততৎকালীয় কোন গ্রন্থে 
বেদের মিথ্যাত্ব বা বেদের কোন মানব রচনাকর্তা সম্বন্ধে কধিত হইয়া 
থাকে তবেই তাহাব প্রমাণ্য স্বীকার করিতে পার। যায় নচেৎ নছে। 

বস্ততঃ এ জাতীম় তর্কে জৈনগণ বৈদিক সম্প্রদায়কে বিপন্ন করিতে 
পারেন নাই। কারণ তাহারাই শ্বয়ং তাহাদের তীর্ঘগ্কর মহাবীরের কথার 
প্রামাণ্যের জন্য মহাবীরম্বামীর ইন্জিয়াপ্দির নির্দোধত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, 
“নার তজ্জলায তাহার! বেদের মধ্যে “বাধকগ্রত্যয়ের" অর্থাৎ স্ববিরোধী কাথার 
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দৃষ্টান্ত লইয়া পরস্পরে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। পরন্ত আশ্চর্যোর 
বিষয় এস্বলেও তাহারা বেদের মিথ্যাত প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। 
ইহার নমুনাম্বর্ূপ ছুই একটি কথা বলি 7_- 

বেদের ভিতর ষে সমস্ত আঙ্জগুবি কথা, ব্রহ্মার নিজ কন্যা হরণ, এবং 
যাগষজ্ঞাদির ফলের কথা আছে, জৈনগণ এইবার এই সমস্ত কথ! লইয়া 
পড়িলেন। তীহারা বলিলেন যে বেদের মিথ্যাত্ধ প্রমাণের জন্য বেদের 
আভ্যন্তরীণ কথাই যথে্ট। পরস্ত আশ্চর্ষ্যের বিষয় এম্থলেও বৈদ্দিক আচার্যয- 
গণ যথারীতি বেদ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন! তাহার! অনেক স্থলে উক্ত 
প্রকার আল্র শুবি কথার এমন সদর্থ করিতেন যে বিপক্ষের মনে সংশয় বা 
অশ্রদ্ধার কোন কারণ থাকিত না, এবং যাগযজ্ঞার্দির সত্যতা প্রমাণ জন্ 
যাগষজ্ঞাদির দ্বারা বহুস্থলে অভীষ্টসিদ্ধি করাইযা দেখাইযাছেন। প্রাচীন 
সাহিত্য পড়িলে এ প্রকার অনেক ঘটনার বিষষয অবগত হওয়া যায়। 

বেদ সম্বন্ধে প্রাচীন সংশয ও প্রাচীন উত্তরের নমুনা পাঠকবর্ণ একটু 
পাইলেন। এজ্াতীয় সংশয় বর্তমান কালেও ইহার বিরুদ্ধে মধ্যে মধো 
উঠিতে দেখা যায়, পরস্ত ইহার দ্বার! বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। তবে 
আজকালবেদের বিরুদ্ধে ষে গুটীকতক নূতন সংশযষের আবিগাব হইয়াছে 
তাহার ফলে বেদের প্রামাণ্য একেবারেই অগ্রাহা হইবার সভাবনা হইয়া 
ঈাড়াইযাছে। কিন্তু রামান্ুজ মতে গুরুত্ব উপলব্ধি কিতে হইলে এসব 
সংশয়ের মূল্য কতদূর তাহা বুঝিতে একটু চেষ্টা করা উচিত। কারণ, রাম। 
হুজ মত অন্যান্ত ভারতীয় দার্শনিক যতের নায় বেদান্থুকুল মত । বেদের 
প্রামাণোই ইহাদের প্রামাণ্য । সুতরাং এস্লে এ বিষয় আলোচন! করিলে 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

বেদবাক্ের প্রামাণ্য সম্বন্ধে আজকাল যে সব আপত্তি উঠিয়া থাকে 
তাহার মূল প্রথম অতিব্যক্ডতিবাঁদ। দ্বিতীয় জভবিজ্ঞানানুরাগ এবং তৃতীয় 
বেদাদি শান্ত্রবিষয়ক অজ্ঞান। প্রথম অভিব্যক্িবাদ অবলম্বন করিয়। 
আজকাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীব ও জগতের উৎপত্তি প্রস্ভৃতি 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অগত্যা বেদও তাহাদের গবেষপার বিষয় হইয়াছে। 
ইহায় ফলে বেদ অসভ্য জাতীয় চাষার. সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক সত্যাসতোর 
জন্য ইহার মূল্য নাই, পরন্ত অতি প্রাচীন কালে মহুয়াসমাঙ্জের শাখা 
বিশেষের ইতিহাসের জন্ ইহার মূল্য আছে। দ্বিতীয় জড়বিজ্ঞানের প্রতি 
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অনুরাগবশতঃ ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবতাঞ্জাতীয় জীবের প্রতি ধোর সন্দেহ 
জন্মিক্নাছে, এবং বেদাদি শান্ত্রবিষয়ক অজ্ঞান বশতঃ উক্ত শান্্রধধ্য হইতে 
এমন সব স্থল দেখান হয়ু যাহাতে তত্কালের লোকদিগের অতি সহজ বিষ- 
গ্েও অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল বোধ হয়, যেমন সুর্যের রখ, সগর রাঁজ- 
'সম্তান্গণ কর্তৃক সাগর খনন, দেবাসুরের যুদ্ধ ইত্যাদি । 
উপরিউক্ত জড়বিজ্ঞানানুরাগ এবং শান্ত্রবিষয়ক অজ্ঞানমূলক সংশয় 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কাবণ জড়বিজ্ঞানের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে এবং শাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সংশযের পরিসর ক্রমে কমিয়া 
আসিতেছে, এবং ঘাতের প্রতিঘাতের ন্যায় ৭ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার স্টায় এই 
জড়বিজ্ঞানবাদের দিনেই যখন থিয়্জফিষু প্রভৃতি সম্প্রদ্ধামতুক্ত মনী ধিবৃন্দ 
কত অদ্ভুত কথাতেই বিশ্বাস করিতেছেন তথন প্রকৃত সত্যান্বেধীর নিকট 
ষথার্থ কথাট। গোপন থাকিতে পারে না। অন্ধকার আলোক আসিলেই যায, 
অঙ্ঞান জ্ঞানোম্মেষেই নিবৃত্ত হয়, সুতরাং এ জন্য বৈদিক সম্প্রদায়ের ক্ড় 
চিন্তা নাই। বৈদ্দিক সম্প্রদায়ের যদি কিডু চিস্তার বিষয় থাকে, যদি কখন 
তাহাদিগের বিপক্ষের সহিত মন্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয তাহ হইলে তথ - 
দের প্রতিপক্ষ উক্ত অভিব্যকিনাদীর দল। কারণ ইহারা ঠিক অন্ত্রানী 
নহেন অথবা কেবল জড়বিজ্ঞনান্ুরাগী নহেন। 
অভিব্যক্তিবাছীর মতে “অব্যক্ত” হইতে ব্যক্ত" হইতেছে, এবং উত্ত- 
.রোতুর ধ্যক্তই হইতে থাকিনে । আজ যাহ আছে কাল তাহার উন্নতি হইবে, 
পুর্ব্বে যাহ! ছিল আজ তাহার উন্নতি হইয়াছে । এজন্ঠ পূর্বের মনুষ্যজজাতি 
অন্থকার মন্ুষ্যজাঁতি হইতে কখনই উন্নত ছিল না, এবং তজ্জন্থ ব্রহ্গ!র মত 
অডভূত ক্ষমতাশালী শ্রেষ্ঠজীব পূর্বে থাকা অসম্ভব । ইহাদের মতে এই বর্ডমান 
মনুষ্যজাতি সরীন্ঘপ চতুষ্পদ ও দ্বিপদাদি জীবজাতি ক্রমে উৎ্পন্প এবং যেহেতু 
অভাবধিও মনুষ্ত-ভ্রণে সেই আদিম জীবজাতি হইতে এই উন্নত মনুয্য- 
জাতির মধ্যগত যাবতীয় জাতিবিশিষ্ট জীবের উদ্বর্তন ব| বিকাশ দেখ যায়, 
অন্ঠান্ত জীবেরও তদচুরূপ ঘটন। ঘটে, সেই হেতু এই অভিব্যক্তিবাদ অন্রান্ত 
স্ত্য। বাচিবার ইচ্ছা বশতঃ অবস্থা চক্রে পড়িযা দেহাদ্ির গঠনের পরি- 
বর্ডন হইতে হইতে যোগ্যতমের উ্র্তন হইক্পা এই মনুম্যজাতির আবির্ভাব 
ছুইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মার মত শ্রেষ্ঠ ভীবের অস্তিত্ব স্বীকার ত দূরের কথ! 
পূর্বকালের মন্ছযাজাতিই শ্রেষ্ঠ মন্ুুষ্যজাতি ছিল ন1। উহার তাহাদের 
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পিতৃপুরুষ শাখামৃগের অন্থরূপ গুপসম্পন্ন ছিল । অভিব্যভিবাদের 
প্রকার সিদ্ধান্ত বেদপ্রামাণ্যের্র বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে, এবং প্রতাক্ষ প্রমাণ- 
প্রধান জড়বিজ্ঞানান্থুাগ ও শান্্রবিষয়ক অজ্ঞান, ইহার! উভয়ে বেদ. 
প্রামাণ্যের মূল শাব্দপ্রমাণের প্রতিও অনেককে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিঘাছে। 
আক্ধ কালযেন সকলেই বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে সব 
জিনিষফকেই পরীক্ষা! করিঘ্লা মানিতে চাহে। সকলেই যেন পূর্বে শ্রেষ্ঠ 
মানবজ্জাতির সত্তা মানিতে হইলে ভূমধ্যভাগ খুঁড়িয়। তাহাদের উন্নতির 
লক্ষণাক্রান্ত কষ্কাল আবিষ্কার করিয়া তাহ মানতে চাহে । ব্রঙ্গার অস্তিত্ব 
শ্বীকার করিতে হইলে প্রেতাত্মার ছায়াচিত্রের স্তায় তাহার চিত্র দেখিতে 
পাইলে তাহাকে মানিব এই প্রকার ভাবিতে ইচ্ছা করে। 

কিন্ত জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে অভিব্যক্কিবাদী কাহার অভিব্যক্তি 
স্বীকার করেন, দ্রব্যের না গুণের | যি দ্রব্যের অভিব্যক্তি শ্বীকার করেন 
তাহা হইলে কত চেষ্টাতেও কেন এখন পর্য্যস্ত যূল ধাতু রৌপ্য তাত্রাদিকে 
স্ববর্ণাদিতে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না? আর যদি র্যাডিযম 
হইতে হিলিয়মের উৎপত্তির স্তায় বৌপ্যাদির নুবর্ণাদিতে পরিণতি সম্ভব 
বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলেও রৌপ্যাদ্দি যে সুবর্ণ হয় তাহা! প্রমাপ হইতে 
পারেনা। আর যর্দিই তাহা হয় ভাহা হইলেও তদ্বিপরীত ক্রমে পুনরায় 
উহাদের পৃর্বরূপে পরিণতি কেন স্বীকার করিবে না? আমন! ত তাম! হইতে 
তু'ঁতে, লোহা হইতে হীরাকস হইতে দেখিয়া আবার তদ্বিপরীত ক্রমে তু 
ও হীরাকসকে তামা ও লোহা হইতে দেখিতেছি। 

যদি বল তামার তু'তে হওযা ও র্যাভিয়মের হিলিয়ম্‌ হওয়! এক প্রকার 
ব)াপার নহে, কারণ তাম! অন্নবিশেষের যোগে তুতে হত, র্যাভিয়মূ কাহারও 
সহিত মিলিত হইয়া ছিলিয়মূ হয় না, তাহা হইলে বলিব তাহা অপস্তব, 
কারণ জগতে কোন মূল ধাতুই কোথাও সম্পূর্ণ অমিশ্রভাবে থাকে না। 
তোমার পরীক্ষাগারের কাচের পাত্রেও বায়বীয় অপর কিছু না কিছু থাকে, 
যাহার সাহত সংনিশ্রিত হইয়। ব্র্যাভিয়ম্‌ হিলিয়ম্‌ হয়। ভাবিয়া দেখ, তুমি 
যে ব্যাডিদ্রম আবিষ্কার করিয়াছিলে তাহাও ইউরেলিয়মের ময়লা! গাদ 
পরীক্ষা! করিতে করিতে, অন্ত উপায়ে নহে । আজ যদি তোমায় রাডিয়ম্‌ 
কিনিতে হর, তাহা হইলে তোমার অকৃসাইভ অফ. ব্যাডিয়মই কিনিভে 
স্থইবে বিশুদ্ধ র)াভিমষ নছে। সুতরাং পরিণতি ব্ঠাপারে তামার তু'তে 
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হওয়া ও র্যাভিম্নমের হিলিদ্ম্‌ হওয়ার মধো এ অংশে পার্থক্য নাই। মূল 
কথ! ষাহাকে যাহাঁতেই পরিণত করা যাইতে পারুক ন।, জাতির আপলাপ 
করা অসম্ভব । যাহার যে অবস্থায় যে জাতিত্ব প্রাপ্তি ত'হা নিয়মান্ুসারেই 
চঙগিমাছে ও চলিতেছে । নিয়ম যাঁনিতে গেলেই জাতি মানিতে বাধ্য 
হইতে হইবে। 

তাহার পর আইস, একবার জীবজাতির কথা ভাবি! আচ্ছা বাপর- 
জাতি যদি অবস্থাচক্রে মাটীতে হাটিয় চলিযা বনমান্ুষজাতিতে পরিণত হয, 
বনমান্ুষজাতি তদ্রপ অবস্থীচক্রে বানরের মত গাঁছে থাকিয়। থাকিয়া বানব- 
জাতি হইবে না কেন? নৈসর্ণিক পার্থিব উপদ্রবে দেশ জলপ্লাবিত হইলে এক্স্‌প 
অবস্থাচক্রের পরিবর্তন ত অবশ্থস্ভান্ী হইতে পারে, বনমানুষকে তখন গাছে 
থাকিয়। প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হইতে হইবে | যর্দি বল ঝাঁচিবার ইচ্ছ! ও নিত্য 
নূতন সুখের ইচ্ছ। প্রভৃতি ইচ্ছা বশত: অবস্থীচক্রে পড়িয়াও জীব পৃর্ধরূপ, 
কামনা করে না, ভুক্ত ও উচ্ছিষ্ট পদার্থের প্রতি অনিচ্ছার স্তায় বনমানুষ 
আর বানর হইবে না! তবে নৃতন একট' কিছু হইবে, তাহা। হইলে বলিব যে 
জীবের যেষন নিত্যনুতনের ইচ্ছা স্বাভাবিক, তদ্রপ নিত্য অথবা পুরাতনের,। 
প্রতি আদর বুদ্ধিও ম্বাভাবিক। ভ্রষবশতঃ ছুঃখ লাভ করিলে আমরা! পূর্ব্ব- 
রূপেরই কামন। করিয়া থাকি, আর ভ্রম আমাদের স্বাভাবিক ঘটন।। ক্থতরাং 
বল-_অভিব্যক্তির সহিত সুপ্তি বা অনতিব্যক্তি, উন্নতির সহিত অবনতি, 
সবই সমতাবেই চলিয়াছে। 

তাহার পর আবার দেখ, বানরের প্ক্রের যে জীবাণুটী বানর হইল, 
সেই বানরের একটা সন্তান যদি বনমান্ুষবিশেধ হয়, তাহ! হইলে কি করিয়া 
বলিতে পার ফে-উক্ত বনমানুষের পিতৃ-বানরের জীবাণুর বনমান্ুষে 
অতিব্যক্তি হুইল? যে জীবাণু হইতে বানরটী হইয়াছিল, সে জীবাণুটী 
ত বানরের শৈশবাবস্থার বহু পূর্বেই বিলুণ্ড হইয়াছে, পুকোৎ্পাদনের 
উপযোগী যৌবনধবস্থাক্প ত তাহার কিছুই নাছ। এই বানরুটার বনমানুষ- 
রূপ সন্তান হইবার পূর্বে, এই বানরের দুল জীবাণুর যে অস্তিত্ব কোথায় 
তাহ। কি নির্ণয় করা যায়? তাহাত্র পর উত্ত জীবাণুর ষে অংশে সন্তান 
হয় নাই তাহারই বা গতি কি হইল? এই জন্যই বলি ভাগ করিয়া' 
তাবিয়। দেখিলে দ্রব্যের অতিব্যক্তি হয় একথ| বল! চলে না । 

আবার দেখ একই পিতার যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে ষে সব সন্তান হয়, 
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তাহারা সকলে একরূপ হয় না, এবং একই ব্যক্তি যখন একট কুস্থম সম 
কুঁড়ি হইতে ফুটিতে ফুটিতে শুখাইয়া যায়, তখন তুমি জ্রব্যের উন্নতি বা 
অভিব্যক্তি হয় বল কি করিয়া? কল্যকার দেহ. আজ নাই, অস্কার জেহ 
কাল থাকিতে পারে না, সেইরূপ একই মনুষ্য জাতি, একই উত্তিজ্ঞজাতি যখন 
অবস্থা গুণে উন্নতি অবনতি-_হইয়েরই মুখ দেখিয়া থাকে তখন অভিব্যক্তিবাঁদ 
স্বীকার করিয়! জগৎ উন্নতির দিকে চলিয়াছে, একথ! বল কি করিয়া? যদি 
কিছু বলিতে হয় বল ইহখু পরিবর্তন, ইছা পরিণাম, ইহা অভিব্যক্তি__. 


অনভিব্যক্তি দুইই। 
আর যদি বল অভিব্যক্তি হয়--গুণের, দ্রবোর নহে, তাহা হইলে গুণের 


পরিবর্তন হইতে হইতে ভ্রব্যের পর্য্যস্ত পরিবর্তন স্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ গুণসমষ্টিই ত দ্রব্য। আর ষদিদ্রবাকে গুপসমষ্টি বলিয়া না স্বীকার 
কর তাহা হইলে একটী দ্রব্যের গুণের অভিব্যক্তি ততটাই শ্বীকার্ধ্য যতটাতে 
সেই গুণটাকে অন্যজাতীয় গুণ বলিয়া বোধ নাহয়; কারণ তাহা হইলে 
যাহার অভিব্যক্তি হইল তাহাই রহিল না। স্মুতরাং একট! গুণের কিয়দংশ 
অভিব্যক্তি যোগ্য এবং কিয়দংশ অভিব্যক্তি যোগ্য নহে বলিতে হইবে। 
আচ্ছা এখন বল দেখি একটিগুণের যদি একটা অংশ অভিব্যক্তিযোগ্য হয় 
এবং একটা অংশ অভিব্যক্তিযোগ/ না হয় তাহা হইলে এই অংশ দুইটিকি 
এক জাতীয়? পরস্ত ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাহার পরগুণও গুণীর 
সম্বন্ধ যদি নিত্য বলিয় স্বীকার কর, তাহা হইলে ত কোন গুণের যে অংশ 
অভিব্যক্ত হয় দেই অংশকে তাহার গুণীদ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধই 
বলিতে পার ন।,ষেহেতু নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ গুণের পরিবর্তনে গুণীরও পরিবর্তন 
অবশ্যন্তাবী। আর তাহা হইলে কোন গুণের যে অংশের পরিবর্তন হয় 
সে অংশকে তাহার গুণী দ্রব্যের সহিত অনিত্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ গুণ ব! আগন্তক 
গুণ বল। এখন যদি এই আগন্তকগুণেরই অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে চাহ, 
তাহা হইলে আবার বলিব যে, এই আগন্তক গুণের আশ্রয়স্থানীয় গুণী 
ড্রবঃটীর সহিত এ আগন্তক গুণের সন্বন্ধকে তুমি নিত্য বলিয়া মান 
কিন? বন্ততঃ এস্থলে তোমায় এ সন্বন্ধকে নিত্য সম্বন্ধই বলিতে হইবে 
যেহে কোন গুণই কথন তাহার আশ্রয় দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না। এখন যদি এই আগন্তক গুণের আশ্রয়স্থানীয় দ্রব্যের সহিত এই 
আগন্তক গুণের সবন্ধ নিত্য হয়, এবং এই আগন্ধক গুণেরই অভিব্যক্তি হ্য় 


তু 
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তাহ। হইলে এই জাগন্তক গুগণেরই এক অংশকে নিত্য বলিতে হুইবে, নচেৎ 
কাহার অভিব্যক্তি হয় এ কথার উত্তরই দিতে পারিবে না। অভিব্যস্ডি 
বা! পরিবর্তন স্বীকার করিতে হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপরিবর্তন বা 
অনভিথ্যক্তি অবনত শ্বীকার্ধ্য। আর তাহা হইলে পুনশায় উক্ত আগন্তক 
গুণের যে অংশ অভিব্যক্ত হয় তাহাকে আবার আগন্তক নাম দেও এবং যে 
অংশ অভিব্যক্ত হয় না তাহাকে নিত্য বল। এইবপে বতই অগ্রসর হইবে, 
ততই দেখিবে তোমার অভিব্যক্তির নির্ণয় হুর্ঘট হইবে, তোমার নিত্যত্ব ও 
আগস্তকত্বের মধ্যে কোন তেদ থাক! অসম্ভব হইবে, যাহাকে একবার আগ- 
স্তক বলিবে পরক্ষণে তাহারই এক অংশবিশেয়কে নিত্য বলিতে বাধ্য 
হইবে। বল দেখি ইহা অপেক্ষা তোমার বদতোব্যাঘথাত দোষ আর 
কি হইতে পরে? সুতরাং দেখ তোমা অভিব্যক্তি বাদ ক্রমে ক্রমে এক 
প্রহেলিকা বা! মায়া মাত্রে পরিণত হইতেছে, বাহাকে অনিত্য বলিতেছ 
তাহাই নিত্য হইতেছে। 

তাহার পর যদি মায়ারূপী অভিব্যক্তিবাদই স্বীকার কনা কোার 
অভিপ্রেত হুয়, তাহা! হইলে বল দেখি মনুষ্যত্ব গুণের অভিব্যক্তির মধ্যে 
মন্ুয্যত্বগুণের কোন্‌ অংশটুকু নিত্য আর কোন্‌ অংশটুকু অনিত্য ? ইহার 
উত্তর দিতে হইলেই তোমাকে মনুষ্যত্ব গুণের যে একটী জাতি আছে 
তাহাকফেই তাহাহইলে নিত্য বলিতে হইবে । আর ইহার ফলে যদি তুমি 
অনুষ্যার্দি জীবজাতির কোঁন অংশ নিত্য স্বীকার কর, তাহ। হইলে বানর 
হইতে মাচগুষ হইয়াছে এ কথা ন! বলিয়া মানুষ বরাবরই মানুষই আছে, এবং 
সেই মানুষের প্রথম যে দল এই পৃথিবীতে জন্মে, তাহার মধ্যে সর্বপ্রধানকে 
ব্রহ্া বলিতে তোমার আপি কি? আর যদি বানর হইতে কর্মবশে মানুষ 
হয় তাহ] হইলে মানুষ কর্মবশে বানর হয়, এ কথা বলিবে না কেন? 
আর যদি তাহাই হয়_-তাহা হইলে মানুষ হইতে বানর হওয়া ও 
বানর হইতে মানুষ হওয়া_-এই ছুই পক্ষই শ্বীকার করিয়া বানর ও 
মাস্গবজাতি দুইই নিত্য বলিবে না কেন? এই রূপে যদি তোমায় *শতির 
নিত্য শ্বীকার “পরিতে হয় তাহা হইলে আদিম মানব জা? মধ্যে 
প্রধান ব্যক্তির সম্ভাবন। তোমায় ঘানিতেই হইবে । আর ইহা মাসি'হইলে 
'অযোনিসভ্ভব পক্মযোনির কথ! বিশ্বাস করিতে হইবে,এবং ক্রষে তাহার মানস- 
'পুঝোৎপত্তি প্রভৃতি যাবতীয় কথাই সম্ভব বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। 





স্বাঘ, ১৩১৮ । ] শ্রীরামানুজ-দর্শন | ৩৫ 


এখন যদি বল এ জীবকে শ্রেষ্ঠ বলিব কেন, তাহ হইলে বলি--ঘে জীব, 
পৃথিবী প্রস্থৃতি উৎপত্তির পূর্বে মনোময় সুম্্ম দেহ ধারণ করিয়া বিরাজ 
করিতে ছিলেন, ধিনি পৃথিবীস্ষ্ির পর পৃথিবীতে আসিবেন বলিয়া! সংকল্পমাক্স 
বলে নিজ স্কুলদেহ গ্রহণ করিতে গানিয়াছিলেন, যিনি মনুস্ত হাতির জন্য 
নিঙ্জ মন হইতে পুত্রোৎপাদ্ন করিতে পারেন, তিনি ঘি শ্রেষ্ঠ না হন ত 
শ্রে্ঠ কে তাহ! বলা কঠিন। আর এ জীবের মনোময় সুক্মঘেহ সম্বন্ধে 
সন্দেহ করিবার উপায় নাই-_কারণ ইহ] অশ্বীকার করিলে অসৎ হইতে 
সতের উৎপত্তি হয় এইরূপ কথ। স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্তই এই 
জীবকে ব্রঙ্গ। নাম দিয়া ইহাকে সৃষ্টিকর্তা] প্রভৃতি বলিয়। ইহার ক্ষমতাধিক্য 
স্বীকার করা হয, এবং ইহার তপন্যালন্ধ। ভগবদ্‌ বাণীই বেদ বলিয়া! এত 
সন্মান করা হয়। 

ব্রহ্মা অস্তিত্ব লইযা আমরা অনেক কথাই বলিলাম, এক্ষণে এই প্রসঙ্গে 
আর প্রবন্ধবৃদ্ধি করা নিস্প্রয়োজন। ফল কথা বেদের প্রামপ্য সন্থন্ধে 
যতই কেন আপত্তি উত্থাপন কর] যাউক ন! ইহার প্রাধাণ্যের অপলাপ কর! 
সহঞ্জ নহে । অধিক কি যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস দেখা যায় তাহা। হইলে 
স্পষ্ট দেখা যাইবে যে অনেক বেদ-বিরুদ্ধবাদী অবশেষে এই বেদেরই পদা- 
নত হইয়াছেন, অনেক ভারত গৌরব পণ্ডতিতপ্রধান এই বেদেরই চরণ সেবা 
করিয়াছেন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারশ্রেষ্ঠগণও এই বেদেরই 
দোহাই দিয় যাহা বলিবার বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই শাক প্রমাণের 
মধ্যে বেদই শ্রেষ্ঠ প্রযাণ। ভগবানের অবতার হইতে মুনি ঝি প্রস্ভৃতির 
বাক্য পর্য্যন্ত সবই বেদের নিকট অবনত মন্তক, ইহাদের বাক্য যদি বেদ- 
বিরোধী হয় তাহ। হইলে তাহাও পরিত্যজ্য। 

সুতরাং দ্রেখা গেল শান্প্রমাণের এই দ্বিতীয় লক্ষণ দ্বারা বেদেরই শ্রেষ্ক- 
প্রমাণ্য কধিত হইয়াছ্ছে। পূর্ব প্রবন্ধে শাব্দপ্রমাণের যে প্রথম লক্ষপটী 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও এই একই কথ উক্ত হইয়াছে । পরম্ত তাহাতে 
এঈ হিতীয় লক্ষণের ন্যায় ব্রন্ধার মুখোচ্চারিত বেদের প্রতি এতটা লক্ষ্য 
প'স্ত হয় না, এন্ন্য আমাছের অবলঘ্িত গ্রন্থের গ্রন্থকার এই দ্বিতীয় 
লগ একে প্রথমে বলেন নাই। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের রীতি এই যে একট! 
বিষয়ে মততেঘ্ধ বলিতে হইলে নিজ অভিপ্রেত মতটী শেষে বলিয়া থাকেন। 
এজন্ত এই দ্বিতীয় লক্ষণটী গ্রন্থকারের অতিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। 





তত উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ --১য সংখ্যা। 





মূল গ্রছের যে অংশটুকু অবলম্বন করিয়া এত কথা বলিলাম তাহার অন্ু- 
বাদ এই ;-- 

“অনুমান নিক্ধপণ করিয়া শব্দ নিরূপণ করা যাঁইতেছে--অনাণ্ড কর্তৃক 
অন্ধুক্তবাক্যজনিত তদর্থ বিজ্ঞানই শাব্-জ্ঞান। তাহার কারণই শান্ধ- 
প্রমাপ। “অনাপ্তীহৃভ” এই কথ। বলায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব মত নিরস্ত হইল । 
অথবা শাব্্রমাণ বলিতে--কবপণদোধ ও বাধক প্রত্যয়ের অভাব বিশিষ্ট বাক্য 
বুঝিতে হইবে । “স্হির আদিতে তগবান্‌, চতুমূধ ব্রহ্মাকে পুর্ব পূর্ব ক্রয- 
বিশিষ্ট বেদ সমূহকে প্মরণ করিয়া! উপদেশ দেন” এই উক্তির দ্বার] বেদের 
নিতাত্ব এবং অপৌকুবেয়ত্ব সিদ্ধ হইল। এতদ্দীর! করণদোষাভাব ও বাধক- 
প্রত্যয়ের অভাবও পিদ্ধ হইল |” 

আগামীবারে বেদের তাৎপর্যয কি তদ্বিযয়ক মতভেদের কথা আলোচ্য । 

ক্রমশঃ । 


মহধি ফ্যান্সিস,। 
সপ্তম অধ্যায় । 
একখানি জীর্ণ কুটার। 


১২১০-১২১১। 


রোমনগরে বাসকালে ধর্মযাজ কগণপ ফ্্ান্সিস ও তাহার আন্ুচরবর্গকে' 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। সেদ্ধন্য তাহাদের ভৃত্যেরাও ইহাদের লক্ষ্য করিয়া 
নানাপ্রকার উপহাস ওবিদ্রপার্দি করিত | রোম হইতে যখন তাদের প্রস্থান 
করিবার সময় উপস্থিত হইল তখন তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন তাহার! 
সুষ্দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিতেছেন এবং সে জন্য সে সময় তাহ!" 
দের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । বাড়ীর বাহিরে কিছুকাল থাকিবার 
পর বালক যেমন বাটীতে ফিবিবার জন্য অধীর হইয়া উঠে, সেইকধপ 
বহুকাল পরে প্রাথ হইতেও প্রিয়তর জন্মভূমি ও তদন্তর্গত সুপরিচিত 
শৈলমালার পুনদর্শন লাভের আশায় ইহারা ষে কি পরিমাণ আনন্দ 'গনন্ুভব 
করিতে লাগিলেন তাহ, যাহার! জীবনে কখনও এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে, 
ফেষল ভাহারাই বুঝিতে পারে। সরলহৃদয় ও স্বদেশপ্রেমিক মামক 


যা, ১৩১৮।] মহর্ষি ফ্র্যান্সিস্‌। ৩৭ 


মাত্রেরই জন্মভূমির প্রতি এরূপ প্রশ্াট ভালবাসার পরিচষ জীবনের শেষ 
মুহূর্ত অবধি পাওয়। গিয়। থাকে । 

পূর্বকধিত শিরোমুগুনরূপ অন্ুষ্ঠানটী শেষ হুইয়৷ যাইবার পরেই 
হারা মহাত্মা পিটারের সমাধি মন্দিরে যাইয়] উপাসনা করিয়া রোম 
নগর হইতে বহির্গত হইলেন | হৃঃখ, ক্লেশ, ভয়, অশান্তি প্রভৃতি নানারূপে 
তথায় সহ করিলেও, এ নগর হইতে বহির্সত হইবামাত্র তাহার] সে সমুদ্র 
একেবারে বিশ্বত হইলেন এবং তাহাদের চিত্ত পুনরায় স্বতাবস্থুলত 
গ্রসন্নতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিশ। এখন পোপের স্নেহপুর্ণ ও সহাহ্থভুতিবাঞ্জক 
কথাগুলিই কেবল তীহাদের মনে রছিল এবং তদনুমোদিত নিষ্বম সদ! 
সর্বদা পালনের জন্য সাধ্যমত যত্ববান্‌ থাকিতে তাহার! পুনরায় প্রতিশ্রত 
হইলেন। অনন্তর পাথেয় সংগ্রহের কোনরূপ চেষ্টা ন! করিয়া তাহারা 
রোমনগরের চতুষ্পার্বস্থিত সুবিস্তৃত ক্যাম্পানা নামক ভূতাগটী অতিক্রম 
করিতে প্রবস্ত হইলেন । দ্িবাভাগে তথায় এত অধিক উত্তাপ হয়ে 
স্থানীয় অধিবাসীর। পর্য্স্ত সে সময বাটীর বাহির হইতে সাহস করে ন1। 
তন্মধ্যবস্তা পথটা উত্তরাভিমুখীন এবং টাইবার নদী হইতে কিছু দুরে 
অবস্থিত। পথের বামপার্থে, ডুপৃষ্ঠ হইতে উখিত বাম্পরাঙ্গি সারত 
শৈলমাল। ধীরে ধীরে দুরে বিলীন হইয়া গিয়াছে । দক্ষিণ পার্থে ছোট 
ছোট পাগাড়গুলি নিত্যতরঙ্গায়মান ভর্িমালার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছে । 
ইহাদের উপরিভাগে সুবিস্তীর্ণ পশুচারণযোগ্য তৃণভুমি এবং উহার মধ্যে 
মধ্যে পুস্পপন্ত্রে বিহীন শুক্বপ্রায় ঘন-সন্গিবিই বৃক্ষাবলী। উভয় পার্খস্থিত 
এইরূপ তৃশ্তের মধ্য দিয়া পূর্বোক্ত ধূলিময়্ পথটা উত্তরদিকে বরাবর 
চলিয়াছে। যতদূর দেখ অগ্রিতুঙ্্য উঞ্ণ কম্পনশীগ বায়ুস্তর ভিন্ন অপর কিছুই 
নবন গোচর হয় না। একথানি বাড়ী বা একটী সুন্নর বৃক্ষও সে পথে 
নাই। অথবা এমন শ্বল্প বাযুতরঙ্গও সে পথে প্রবাঞ্িত নাই যাহার অনুতবে 
পতশ্রান্ত পধিক ক্ষণেকের তরেও অবসাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারে। এখানে ওথাঁনে ছু, একখানি পরিত্যক্ত ও তগ্র কুটীর 
কখন কখন দেন্খিতে পাওয়া ষায় বটে, কিন্তু মনে হয় পূর্বে কোন সময়ে 
কোন সত্যজাতির এখানে বসতি থাকিলেও এখন উহার কক্কালাবশেষ 
মার হট হইতৈছে ; এবং দিও মগুলে পরিব্যাণ্ত সেই দীর্ঘারতন শৈলমাল! 
ফেখিয় প্রতী্নঘান হয় যেন অঙুপ্জ্বনীয় প্রাচীরের দ্বার! স্ানটি পরিবেষ্টিত 


৩৮" উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ব-১ম সংখ্যা। 


রহিয়াছে । যাহারা কোনরূপ পূর্ববায়োজন না করিয়! ইটালীর এই জনহীন, 
তৃণপর্য্যস্ত শূন্ত অংশটা অতিক্রম করিবার চেষ্ট1 করে তাহাদের শারীরিক 
ও মানসিক র্লেশের কথা লিখিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বন! মাঝ্র। 
এই পথে চলিতে চলিতে শরীর ক্রমশঃ হূর্বল এবং মন অবসন্ন হইতে 
থাকে ; পদঘ্বয় কোমলম্পর্শ ধূলি রাশিতে বসিয়া যায় এবং প্রতি পদবিক্ষেপে 
ধূলিরাঁশি উথিত হইয়া পথিকের প্রতি লোমকুপে প্রবেশ করতঃ তাহার 
দেহ সমাচ্ছর্র করিয়া ফেলে। তৃষ্ায় তাহার মুখ বিশুষ্ক হইয়) উঠে এবং 
ধীরে ধীরে তাহার সমুদ্দয় শক্তি অভ্তঠিত হইয়া যায়। কিছুক্ষণ ধরিয়। 
এইন্ূপে চলিবার পর অবসন্নতা বশতঃ তাহার দৃষ্টি ও চিস্তাশ[্ত একেবারে 
অভিভূত হইয়া পড়ে। ইহার পরই পথিক জবাক্রান্ত ও গতিশক্তিহীন 
হইয়া পথিপার্থে পতিত হয়। 

রোম নগর হইতে বহির্গত হইবার জন্য তাহাদের উৎকণ্ঠা এতদূর বর্ধিত 
হইয়াছিল যে 'াহার। সকলেই কঠোর পথের কথা একেবারে বিস্বাত হ্ইযা- 
ছিলেন । এবং কোনরূপ আয়োজন না! করিয়াই তাহারা বহির্গত হইয়া 
পড়েন। সেজন্ত পথিমধ্যে তাঁহাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল 
ষে ভাগ্যক্রমে একজন পথিক যদি তাহাদিগকে সাহাধ্য না করিতেন তাহ 
হইলে তাহার! সকলেই সেদিন মৃত্যুমুখে নিশ্চয় পতিত হইতেন। তীহাদের 
অবসন্ন ভাব ও মোহাবেশ অপস্যত হইবার পূর্বেই কিন্তু পথিকটা ত্তাহা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। করুণাময় জগদীশ্বরের অসীম 
কক্ুণার অত্রাস্ত পরিচয়ন্বরূপ এই ঘটনায় সন্ন্যসীর] বিন্্য়ে অভিভূত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার। এতদুর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে রোম নগন্ধ হইতে 
৪* মাইল উত্তরে অর্ট (0:6০) নামক নগরে পহু'ছিয়াই কিছুকাল বিশ্রাম 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ নগরের অনতিদুরে একটী জনশূন্য স্থানে 
সর্বতোভাবে তীহাদেরই উপষোগী একটী আশ্রয় তাহার। লাভ করিয়াছিলেন 
অনশ্রয়টা অপর কিছুই নহে--একটী সমাধি মন্দির । এবূপ সমাধি মন্দির 
তথায় সর্ধন্পে দেখিতে পাওয়া ষায় এবং এখনও ভিক্ষুকের! সময় সময় সে 
সফল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে । এখানে পহছির়াই ইহাদের মধ্যে 
জন কতক ভিক্ষার জন্ত নগরাতিমুখে গমন করিলেদ। অপর সকলে প্রকৃতি 
দেবীর সেই শান্ত পবিত্র ও নিষ্ভৃত আশ্রমে বসিদ্া চিন্তাশূন্ত ঘদয়ে ও প্রয়ুন্ন 
চিত্ডে ভবিস্ততে কিতাবে কার্য করিবেন সে সম্বন্ধে আলাচনা করিতে 
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লাগিলেন। আহা! বাহার! এইরূপে নশ্বর ও তুচ্ছ পার্থিব বিষয়ের প্রতি 
আসক্তি পরিহার করিতে পারেন তাহার! জীবনে কতই না আনন্দ অনুভব 
করিয়! থাকেন ! এই স্থানে ইঙ্ারা ছুই সপ্তাহ কাল বাস কররিয়াছিলেন। 
স্থানটী তাহাদের এতদূর ভাল লাগিয়াছিল যে তথা হইতে চলিয়। যাইবার 
সময় তাহাদের কষ্ট হইয়াছিল। সাধন ভজন ও পরযার্থ চিন্তাতেই সম্পূর্ণ 
তাবে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য আ্যান্সিসের হৃদষে এই সময়ে প্রবল আগ্রহ 
জন্মে। তাহার মনোষধ্যে এই চিন্তার উদয় হয় যে, জনসাধারণের উপ- 
কাৰার্থ স্থানে স্থানে ধর্্দবিষয়ক বক্তৃতা ও উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা কোন 
নির্জন স্থানে বাস করিয় ঈশ্বরারাধনায় নিমগ্ন থাকিতে পারিলে অধিকতর 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা । নিভৃত গুহামধ্যে বাস করিয়া 
সাধন ভজনে জীবনটা কাটাইয়। দ্বিবার ইচ্ছ! ফ্র্যান্িসের জীবনে, বছ- 
বার মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বপ্রেমের নিকট নিব্র উন্নতি- 
বিধান স্থার্থহ্ষ্ট প্রতীযষান *হওয়ায় তিনি হৃদয়ের সে প্রিয়তম বাসন! 
আনন্দিত চিত্তে ত্যাগ করিয়াছিলেন। অর্টিতে (015) তে বাম 
করিবার সময় ফ্র্যান্সিস ও তদনুচরবর্গের মধ্যে প্রচার সংক্রান্ত 
নান। বিষয় লইয়। নান! বিচারাদি হয়। ফলে, ভবিষ্যতে তাহারা কি ভাবে 
কার্ধ্য করিবেন সে বিষয় এখানেই সুন্দর ভাবে নিষ্পত্তি হহয়া গিয়াছিল। 
তাহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষ। ফ্রযান্সিসের হৃদয়ই ইহার পরে নব উদ্যম 
ও আগ্রহে পরিপূর্ণ হয়, এবং মহ! কর্্মযোগীর ন্যায় জীবন যাপন করিবার 
জন্য তিনি এখন হইতে সমুৎস্ুক হইয়া উঠেন। পূর্বোক্ত আশ্রয়স্থল 
হইতে বহির্গত হইয়া কিছু দুর যাইয়া তাহারা একটী উপত্যকার মধ্যে 
আসির! উপস্থিত হইলেন । ক্যাম্পানা নামক ভূভাগটী অতিক্রম করিয়। 
বখন তাহারা এই উপত্যকা আসিয়া উপনীত হইলেন তথন তথাকার 
্নিপ্ধ। শৈত্য ও পক্ষিসকলের শ্রতিত্ুখকর বিচিত্র কুজন শ্রবণ করিনা মুগ্ধ 
হইয়। পড়িলেন। উপত্যকার মধ্য পিয়া কলনাদিনী একটী আোতশ্বিনী 
উপলখণ্ড ও শৈপগান্র আশিঙ্গন করিয়! আপন মনে প্রবাহিত হইতেছিল। 
সে শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের যনে হইতে লাগিল যে নিঝরিপীটা পার্শবর্তা 
অরণ্যস্থিত তরুরাজীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে । পথে শুদ্ধ ও প্রাণহীন 
নির্জনতার জন্ঞ তাহার? ইতিপূর্বে যত 'ক্লেশ,অস্ভব করিয়াছিলেন এখন সহর 
মধ্যে লোকালয়ে আসিয়া! ততদ্বর আনন্দ অন্থুতব করিতে লাগিলেন। 











৪৩ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-.১ষ সংখ্যা । 


স্পা 


পথে চলিবার লময় লোকালয়ে আসিয়া! উপস্থিত হইলেই তাহারা তব্রত্য 
অধিহাসিগণুকে ধর্োপদেশ শ্রবণ করাইতেন। শান্তি জনিত সুখ যে কত 
মধূর এবং অনুষ্টিত পাপ কর্মের জন্য অন্ুতাপের যে বিশেষ প্রয়োজন প্রায় 
এই দুইটী বিষয়ই ইহার! তাহাদিগকে বুধাইতে চেষ্টা করিিতেন। অতি- 
শয় সরলপ্রাপ ছিলেন বলিয়া তাহাদের ধারণা হইয়াছিল রোমনগরে তাহা 
দ্িগকে অতি যত্বের সহিত অভ্যর্থন! কর। হইয়াছে । এ কথা স্মরণ করিষ! 
তাহারা এত জধিক আনন্দ পাইতেন যে সকলের নিকটেই এ বিষয়ে তাহারা 
গল্প করিতেন । তাহারা ন। জানিলেও তাহাদের এরূপ কাধ্যের উপকারিতাও 
ছিল। কারখ, এ সকল কথ! প্রন্নপে বলার ফলে তাহাদের সন্বন্ধে 
কাহারও মনে আর কোনরূপ মিথ্যা সন্দেহ উপস্থিত হইত না। ফ্র্যান্সিস্‌ 
যখন উপদেশ দিতেন তখন তিনি একদিকে অসৎ কার্যোর জন্য শ্রোতাগণকে 
যেমন তীব্র তিরহ্কার করিতেন জপরুদিগকে আবার তেমনই তাহাছ্রে 
প্রতি অশেষ ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান ধরিতেন। এই ছুই কারণে 
তাহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া লোকে স্হজেই মুগ্ধ ও তাহার প্রতি 
'অতিশয় অন্ুরুক্ত হইয়া পডিত এবং সে জন্য তাহার উপদেশ অন্থযাধী কার্য্য 
করিবার নিষিত সকলেরই হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছার উদ্ঘ হইত। কারণ দেখিতে 
পাওয়া যায় ভালবাসা ও সহানুভূতির গুপে লোকে যত অধিক ও সহজে 
আকুষ্ট এবং বশীভূত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। সে জন্য বুধলি 
অন্তরের সহিত তাহাদের ভাল বাসেন ও মঙ্গল কামনা করেন এন 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেই লোকে ত্তাহাকে ভাল না বাপিষা এবং 
মুক্ত কে তাহার প্রশংসা! না করিয়] থাকিতে পারে না। লোকে যখন 
ফেখিল ও বুঝিতে পারিল যে এই নুতন ধর্মপ্রচারকগণ অতি কঠিন নিয়মের 
বশবর্ভী হইয়। নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিয়া থাকেন তখন শ্রদ্ধান্িত 
চিত্তে তাহার! দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়! পরম আগ্রহের সহিত 
তাহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী, গৃহস্থ পুরোহিত, শিক্ষিত 
সম্প্রদায় এমন কি ধনী লোকেরাও পথে প্রকা্ঠ স্থানে সাধারণ লোকের 
সহিত মিশিয় ইহাদের উপদেশ শ্রবণ করিতেন। ইহাদের উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া সকলেই ইহাদের প্রচারিত যত গ্রহণ করিতেন না সত্য; 
কিন্ত যিনি এই নবীন সন্্যাপী ক্র্যান্সিস্‌্ফে পথে একবার দেখিতেন পবা. 
তাছার মুখ.বিনিঃহত ছু'চারিটী উপদেশ একবার শ্রধণ করিতেন তিনিই 
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অন্তয়ে অন্তরে অন্থভব করিতেন ষে ইনি একজন মহা শক্তিযান্‌ পুরুষ । 
ইহার সৌম্য মুর্তি, যধুর ক ও অমিয় উপদেশ একেবারে বিস্বৃত হওয়া, 
আর তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। ফ্র্যাব্সিসের বাকোঁ এমনই অদ্ভুত- 
শক্তি ছিল যে উহার প্রতাবে শ্রোত৷ নিজ অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়া 
চিন্তা ও ভয়ে অভিভূত হুইয়া পড়িত। 

নিজ অদ্ভূত চতরিব্রশক্িবলে ফ্র্যান্সিস্‌ প্রকৃতই লীপ্তিমান্‌ প্রভাত- 
নক্ষত্রের সভার শোভা পাইতে লাগিলেন । তাহার সরল কথায শ্রোতার 
সৃদয়-গাছ্ি ছিন্ন হইয়া যাইত এবং তাহার সকল সংশয় দূর হইয়া যাইত। 
তিনি জোর করিয়া! যেন কলুবতাময় পার্থিব চিন্ত। স্রোত হইতে তাহাদের 
মনের উদ্ধার সাধন করিতে এবং তাহাদের অনিচ্ছা! পন্ডেও তাহাদিগকে 
এমন এক পবিস্র সমুন্ত তাবরাঙ্জে তুলিয়! দিতেন যে তাহারা দেখিত 
সেখানে নিশিদিন নিরবচ্ছিত্র শান্তি বিরাঙ্জমান রহয়াছে এবং পরম পিতা 
পরমেশ্বরের অমিবযধুর বাণী ভিন্ন অন্য কোন ধ্বনিই আর শ্রবণ গোচর 
হইতেছে না। এই অদ্ভূত শক্তিশালী নবীন সম্্যাপীর দেবচিজ্্র প্রভাবে 
সমগ্র দেশবাসী ষেন এক নূতন জীবনীশক্তিতে অনু প্রাণিত হুইয়। উঠিম্লাছিল। 
উধব্ভূমি শন্তগ্তামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং শুদ্কতরু মুগ্তরিত হইয়া 
উঠিধাছিল! আর ধাহার্দের অন্তরে ধর্শভাবের প্রকৃত অভ্যুদ্য হইঘা 
বসাক বিশ্ব প্রেষের বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছিল তাহারাই কেবল 
মহর্ষি ফ্র্যান্সিস ও তাহার শিত্যবৃম্দ যে অপূর্ব আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন, 
এ বিষয়ে বুঝিতে সমর্থ হইতেন। বর্তমানকালে বিজ্ঞান সম্মত সভ্যতা এব* 
শিল্প বাশিঙ্যের দিনে আমর! সকলেই অর্থপত্য সুথসাচ্ছন্দ্যের জন্য ল্ালায়িহ 
হইয়া ভূমালন্দের উত্স যে আমাদের আতমনন্তাধীন ও অন্তনিহিত রহিযাছে 
দে বিষয় একবার ভুলিয়াও চিন্তা করিয়া দেখি না। অর্থ সাহায্যে যে 
আনন উৎপর হইয়া থাকে, চিল্তবিক্ষেপণ ও অবসাদ তাহার অনিবার্ধয 
নিত্য সহচর । সাধন তঙ্গন দ্বার! চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইলে যে 
“আনন্দের অধিকারী হুওয়া যাস তাহার সহিত উহার তুলনাই হম ন। 
কারণ এ আনন্দ মধুর ও শান্ঠিপ্রদ | উহা সংঘত হইলেও অতিশয় 
গতীর ও হদয়োন্ম।দকারী, অবিনাণী ও নিত্য । উহাতে হদর, তশ্থ, মন 
অনুর না হই বরং প্রতি মূহূর্ভেই সজাঁব হইয়। উন্নতির পথে অগ্র- 


লর হইতে থাকে । অতি ছঃবের বিষয় যে ধরল সর্বঙ্গগনিদান আনন্দ- 
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লাতের জস্ত জামর! জীবনের অধিকাংশ সময়েই এখন ওদাসীন্ত প্রকাশ 
করিফ্ণা থাকি। 

এ্যাসিসি নগরের সমতল ক্ষেত্রে, সহরের মধ্য হইতে এক ঘণ্টার পথ 
মাত্র দুরে, পেরুজিয়া ও রোম নগরের মধ্যবর্তী স্থানে একখানি অতি জীর্ণ 
কুটীর পড়িয়াছিল। একটী ক্ষীণকায় জলধারা স্ুবাশিও ( 50১231০) 
শৈল হইতে নির্গত হুইয়া এই কুটীরখানির পার্ দিয় বহিয়া যাইতেছিল। 
এই ভগ্রকুটীর খানির সে সময় কেহ অর্ঠকারী ছিল না। পূর্বে তথায় 
একটী কুষ্ঠাশ্রষ প্রতিষঠিত ছিল । ফ্র্যান্সিস্‌ নিজ অন্ুুচরবর্গের সহিত 
আসিয়। তথায় আশ্রর গ্রহণ করিলেন। এযংসিসির সহরতলীর মধ্যে এই 
স্থানটী অতিশয় নির্জন ছিল এবং এখান হইতে চতুঃপার্খের নিকটবর্তী স্থান 
সমূহে অনায়াসেই যাতায়াত হইতে পারিত। বোধ হযউহার নিকটে 
কতকগুলি গুহ! ছিল বলিয়াই স্থানটী ফ্র্যান্সিস আশ্রমরূপে মনোনীত 
করিয়াছিলেন। গুহাগুলি সুবাশিও (581১510 ) শৈলে:-উঠিবার মধ্যপথে 
অবস্থিত। পূর্বোক্ত জলপ্রবাহ হইতে কুটীরথানির সম্মুখ দিদা উপরদিকে 
একঘণ্টা কাল পিচ্ছিল ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হইবার পর এই গুহা গুলির 
নিকটে আসিয়। পৌঁছান যাইত । পথটি অতি দুর্গম ছিল বলিঘা মনুঘের 
সমাগম তথায় একেবারেই ছিল ন1 তথায় যাইলে মনে হইত যেন স্থানটী 
লোকালয় হইতে শতশত মাইল দূরে অবস্থিত। কোনরূপ বি্ঞিদের 
আশক্ষ] ছিল না বলিয়া এ গুহাগুলির নিকটে অসংখ্য হিংত্পক্ষী নির্ভয়ে 
বিহারাদি করিত । এই নির্জন স্থানটি ফ্র্যান্সিস্‌ অতিশয় ভালবাসিতেন এবং 
প্রায়ই ছু'একটী শিয্ের সহিত তথায় যাইয়া কিছুকাল বাসকরিতেন। সে সময় 
তাহার আহারাদি সংগ্রহের ভার কোন শিষ্যই গ্রহণ করিতেন। আহারীয় 
সংগ্রহ কার্ধ্য শেষ হইলে তাহারা প্রত্যেকে এক একটা গুহাতে প্রবেশ 
করিতেন এবং তথায় ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া পরমানন্দ অনুভব 
করিতেন। এই ছোট ছোট তাপসাশ্রমগ্ডলি অতিশয় নিজ্ছন ছিল বলিয়। 
তথায় কোনরূপ চিতবিক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল না আবার সহরের নিকট- 
বন্তী ছিল বলিয়া! তথা হইতে সহরে যাইয়া প্রচার কার্য্যেরও বেশ স্ুবিধ। 
হইত। জ্র্যান্সিস্‌ যথায় যাইতেন তথাম্ন এইরূপ গুহ! প্রামই দেখিতে 
পাইতেন। আপিনাইন্‌ পর্বতের অরণ্যমধ্যস্থিত আশ্রম গুলিতে এখন 
বাইলে তথাকাব পবিজ্র ভাব অনুভব করিয়া অভাবধি ফ্রযান্সিসের? 


মাঘ, ১৩১৮।] মহর্ষি ফ্যান্সিস্‌। ৪৩ 


8১১৬০ 
বিমলাখার পরিচয় পাওয়া গিয়া ধাকে,এইরূপে লোকহিতকর নানাবিধ বর্শে 
ব্যাপৃত থাকিলেও তিমি নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষঘ কখন ক্ষণেকের 
তরেও বিস্বত হন নাই 
গুহামধ্যে পূর্বোক্ত ভাবে কিছুকাল ধ্যান ধারণার্দি করিবার পর পুনরায় 
যখন তীহারা জীর্ণ কুটীর খানিতে ফিনিয়। আমিতেন তখন জলসাধারণেন 
চিত্ত তাহাদের প্রতি পুর্ববাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধাবান্‌ ও আকুষ্ট হইত। পূর্বে 
যাহারা তাহাদিগকে অবঞ্জার চক্ষে দেখিত এখন তাহারাই ইহাদের আচরণে 
প্রশংসা করিতে লাগিল । স্থানীয় ধর্শযাজক তাহাদিগকে ঈর্ধার চক্ষে 
দেখিলেও তাহাদের পবিভ্র চরিত্রপ্রভাবে আর তাহাদের উপর পূর্বরবৎ 
যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারিতেন না। এইন্ূপে সকলেই এখন ইহাদ্বিগকে 
শ্রদ্ধা ও সন্মান করিতে লাগিল এবং যতই দিন যাইতে লাগিল ততই লোকে 
ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়কার একটী বিশেষ ঘটনায় 
ফ্র্যান্সিসের মহান্ভবত] হদয়ঙ্গম করিতে জনসাধারণের সুযোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইহার মাসকযেক পূর্বে রাজ্যাভিষেকের সময় রোমরাজ্যের 
সম্রাট মহা সমারোহে ইটালির প্রধান প্রধান পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। 
প্রজাবর্গের চিত্তে ভয়ও ভর্তির উদ্রেক করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল। 
ফ্রান্সিস নিজ্কার্ষ্যর অবহেল! করিয়া এ সমারোহ স্বযং দেখিতে বান নাই 
এবং নিজ অনুচরবর্গকেও উহ! দেখিতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শুধু 
তাহাই নহে, তিনি নিজেদের মধ্যে একজনের দ্বার1 রাজাকে এই মর্মে এক- 
থাঁনি পত্র লিখিয়। পাঠাইয়াছিলেন যে এই সমুদয় আড়ম্বরপূর্ণ পার্থিব সমা- 
রোহাদি অতীব ক্ষণস্থায়ী কিছুকাল পরে ইহার আর কোন নিদর্শনই থাকিবে 
ন1। সাধারণের মনে কিন্তু কিছুকাল পরে এইরূপ ধারণ! হয় যে বাঞ্জাভিষে- 
কের সমগ্ষ ফ্র্যান্সিস্ঞখ্ী পে রাজাকে বলিক়াছিলেন যে তিনি শীপ্তই কোন 
কারণে পোপের দ্বার দণ্ডিত হইবেন। নে যাহাই হউক, এই ঘটনায় 
জ্্যান্সিসের এরূপ মহা তেজন্বিতার পরিচয় পাইয়। সকলে স্তম্ভিত হইয়া- 
ছিল। জ্র্যান্িস্‌ এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু করিয়াছিলেন সে সমুদয় অপেক্ষা! 
এই ঘটনায় সাধারণে তাহার চরিক্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা লাভ করিবার পক্ষে 
বিশেষ সহাষ্য পাইয়াছিল। কারণ,সচরাচর দেখিতে পাওয়। বার, সাধারণ 
লোকে মানব হৃদয়ের হুক্স ও পমৃর্নত ভাবগুলি সকল সময় হৃদয়গষ করিতে 
পারে না; কিন্তব রাঙজশক্তি অথবা অন্ত কোন শির সম্মুখে, ভ্তায ব! 
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অন্তায় পথাবলম্বনে কেহ নিজ বীর্য ও তেজন্বিতার পরিচয় প্রদান 
করিয়াছে দেখিতে পাইবামাত্র তাহারা গাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে 
থাকে । তাহারা এই ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে ফ্র্যান্সিস্‌ 
ধনী, কিন্ব! দ্বরিদ্র, শিক্ষিত কিন্বা! অশিক্ষিত, সন্ত্রস্ত কিম্বা সাধারণ লোক 
সকলের কার্ধ্যকলাপই সমভাবে বিচার কিয়! দেখিতেন এবং চরিত্রের 
উৎকর্ধাপকর্ষত দেখিয়াই তিনি অপরের প্রতি সন্মানাদি দেখাইতেন। 
পুর্ব্বোষ্ত জীর্ণ কুটীরথানিতে ফ্র্যান্দিস্‌ ও তাহার অনুচরবর্গ কত কা 
বাস করিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিতে পারা যায়না । তবে অনুমান 
হয় ১২১৭ খৃঃ$ অব্দের শেষ কয় মাস এবং ১২১১ খুঃ অব্ের প্রথম কয় মাস 
ইহারা তথাম অতিবাহিত করিয়াছিলেন! এই কয় মাস ইহারা 
নিকটবর্ভী সহর ও গ্রামগুলিতেই ধর্প্রচার করিয়াছিলেন। কুটীরখানিতে 
বাস করিবার সময় এমন অনেক ঘটন ঘটিয়াছিল যাহাতে ফ্র্যান্সিদ ও 
তদনুচরবর্গের মধ্যে ষে কতদুব আন্তরিক ভালবাস! ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। 

উহাদের মধ্যে ছুইটী সামান্ঠ দৃষ্টাস্তমাত্র নিস্ে প্রদত্ত হইল £-_ 

আহারাদি সম্বন্ধে ইহারা অতি কঠোর নিয়ম পালন কবিতেন। একদিন 
রাক্রে সকলে নিদ্রা যাইতেছেন এমন সময ফ্র্যান্সিসের বোধ হইল তাহাদের 
মধ্যে একজন যেন কাদিতেছেন। ফ্র্যান্সিস তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং 
অতিরিক্ত অন্পাহারের অন্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি এরূপ করিতেছেন 
বুঝিতে পারিয়৷ তাহাকে ডাকিয়া অন্যত্র লইয়! যাইয়। সামান্য খাগ্য যাহ। 
সঞ্চিত ছিল তাহ] বাহির করিলেন এবং নিজে অগ্রে না খাইলে চা তিনি 
খাইতে কুঠিত হন এই আশঙ্কায় তাহার সহিত এ খান পাইতে লাগিলেন 
এবং তাহাকে বুঝাইয়! বলিলেন যে এইরূপ অতিস্বিষঠি কঠোরতা করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই। 

ফ্যান্সিপ অনেক সময় অপরের মনের ভাব জানিতে পারিতেন। 
একদিন একজন পীড়িত শিষ্যকে কিছু আঙ্গুর খাওয়াইবার জন্য তাহার 
হাত ধরিয়া একটী দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন এবং তথায় এক ধোলে! 
সুন্দর দ্রাক্ষাফল পাড়িয়। তাহার হাতে দিয়! তাহার হাত হইতেই একটী একটী 
করি ড্রাঙ্ষগাফল খাইতে লাগিলেন। বলিতে গেলে ঘটনাটী কিছুই নহে । 
কিন্ত এই সামান্ত ঘটনায় সন্ন্যাসীটী তাহাত্র প্রতি “এতছুর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
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যে পরে এক! যখনই বলিতেন তখনই তীহার চক্ষুত্য় অশ্রুসিক্ত হইয়া 
উঠিত। 

ফ্র্যাঙ্সিস ও তদন্ুচরবর্গ অনেক ক নীরবে সহ করিতেন। এ]াসিসি 
নগরের সমতলক্ষেত্রের ধে স্থানে ইহারা বাস করিতেন বর্ষার সময় বন্তার জলে 
সে স্থানটী প্রতিবৎসর ডুবিয়া যাওয়ার সে সমঙ্ন ইহাদিগকে পূর্বোক্ত জী 
কুটীরখানি যধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইভত। সে সময় নিকটবন্তা ক্ষেত্র 
হইতে সামান্য শাক পাত? সংগ্রহ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি কব! ভিন্ন ইহাদের আর 
অন্ত উপায় ধাকিত না । কুটীর খানিও আবার এত সঙ্কীর্ণ পরিসর ছিল যে 
যখন তথায় তাহারা সকলে আসিয়া মিলিত হইতেন তখন তাহাদের 
স্বচ্ছন্দে থাকিবার সন্কুলান হইত ন|। এরুপ সময়ে আশ্রমের মধ্যস্থিত 
একটী স্তন্ডের গাত্রদেশে ফ্র্যান্সিস্‌ প্রত্যেক সন্্যাসীর নাম এবং তাহার 
স্থান নির্দেশ করিয়া লিখিয় দিতেন। কিন্তু এ প্রকার অস্ুবিধাসকঙ্গের 
জন্য তাহাদের আনন্দের কোনদিন ব্যাঘাত ঘটিত ন|। ফ্রান্সিসের চিন্ত 
এইকালে অতিশয় প্রসন্ন ছিল। কোনরূপ দুশ্চিন্তা! আসিয়া তাহার হৃদয় 
এপর্য্যস্ত সমাচ্ছন্ন করিতে পারে নাই এবং নিঞ্জ কর্তব্য সন্তন্ধে তিনি কখন 
অনাদর প্রদর্শন করিতেন ন1। যতই দিন যাইতে লাগিল মানব 
জাতির প্রতি তাহার যে মহান্‌ কর্তব্য আছে সেসব্ন্ধে তাইার ধারণা 
ক্রমশঃ ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। সেজন্য তিনি নিজ প্রদেশের সামাজিক 
ও ব্রাজনৈতিক বিষয়াদিতেও যোগদান করিতেন । তিনি স্বয়ং সরলতাবে 
ও সছুদ্দেষ্ত্ে উই সকল বিষয়ে যোগদান করিলেও নির্বোধ, অহঙ্কারী ও 
অলস -*।াকদের দ্বার! প্রকৃত সাধু ও সমুত্রত হৃদয়ের ভাবগুলি কর্মক্ষেত্রে 
কতই যে বাধা পাইতে পারে স্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন | তাহার 
জদয়ে প্রগাঢ বিশ্বা্ন ছিল; অনুমাত্র সন্দেহও সে বিশ্বাসকে কখন কলুষিত 
করিতে পারিত না। লোকে যখন গুনিল তাহার সঙ্ঘের নিয়মাবলী পোপ 
অনুমোদন করিয়াছেন তখন তাহারা বিন্মিত হইল এবং সকলেই অতিশয় 
আগ্রহের সহিত তাহার বক্তৃতা! শ্রবণ করিতে আসিতে লাগিল। পুরো- 
হিতেরা, ফোনপ্ূপ বিত্ব উৎপাদন কর! দূরে থাকুক বরং তাহাকে সাহায্য 
করিতে লাগিলেন এবং বক্তৃতা দিবার জন্ত সেপ্ট জর্জ উপাসনা অন্দিরটী 
তাহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহার উপদেশ শ্রবণ 
করিবার জন্ত এত অধিক লোকের সমাবেশ হইতে লাগিল যে এ মন্দিরটীতে 
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তাহাদের সকলের স্থান আর সংকুলান হইল না! সেন এযানিনি 
নগনের প্রধান উপাসন! মন্দিরটী এ উদ্দেপ্তে খুলিয়া! দিতে হইযাছিল। 
উপদেশ দিবার সময় ফ্র্যান্সিস্‌ যে বিশেষ কোন নুতন কথা বলিতেন 
তাহ! নহে । কিন্তু তাহার বিশ্বাস অটল ও অচল ছিল বলিয়। তাহার 
উপদেশাবলী শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি স্পর্শ 
করিত নিজের বিদ্ভা ও বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য তিনি বক্ত্‌তাদি 
দিতেন না। তাহার ভিতরে যে এনী শক্তির বিকাশ হইয়াছিল সেই শিব 
পারা অপরকে অনুপ্রাণিত করিয়৷ তুলিবার জন্য কে যেন তাহার ম্বারা এই 
তাবে কার্য করাইয়া! লইতেছিলেন! যুদ্ধ বিগ্রহাির বিভীধিকা,জনসাধারণের 
পাঁপানুষ্ঠান, বড়লোকদের চরিন্রহীনতা, পুরোহিতদিগের অতৃপ্ত অর্থপিপাঁস! 
ও ম্মরণাতীত কাল হইতে দীন দরিদ্র লোকদের প্রতি অনাদ্দর প্রদর্শন 
প্রভৃতি বিষয়সকল সন্বন্ধে যখন তিনি বন্তৃতা দিতেন তখন শ্রোত। মাক্রেই 
অতিশয় বিচলিত হইয়া নিক্জ নিজ অপরাধ অন্তরে অন্তরে অনুভব 
করিত। নানা কারণে দেশমধে ইতিপুর্কেই অশান্তি বিরাজ করিতে- 
ছিল। তছুপরি ফ্র্যান্সিসের প্ররূপ আবেগমমী বক্তা শ্রবণ করিয়া 
সাধারণ লোকে এক গ্রকাব উন্মত্তগ্রায় হইয়৷ উঠিল। এ্যাসিসি নগরের 
প্রধান উপাসনা যন্দিরটাতে বহু সংখ্যক লোক সমবেত হইলে ফ্র্যান্সিস্‌ 
ঘখন নির্ভয়চিত্তে বক্ত,তা করিতেন তখন উহা শ্রবণ করিয়৷ সকলেই এক | 
অলৌকিক শক্তি প্রভাবে মন্ত্রমুধ হইয়া পড়িত এবং তাহাদের মনে হইত যেন 
ইনিই একাধারে তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী,দুহদ,অধিনেত1 ও অত্যাচারকারি- 
গণের দণ্ডবিধাতা ! মনের যে সকল চিস্তার অস্তিত্থ তাহার! নিজের নিকটেও 
ক্বীকার করিতে ভয় পাইত সেই সকল বিষয় তিনি সর্তপসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে 
প্রকাশ করিযা বলিতেন। এবং ধশী দরিত্রৎ পণ্ডিত যৃখ নির্বিশেষে 
সকলকেই অনুষঠিত পাপ কর্মের জন্য অনুতাপ করিতে ও পরস্পরকে 
তালবাসিতে শিক্ষা দ্রিতেন। এই সকল কথা তিনি প্ররুত ভাবের সহিত 
বলিতেন বলিয়। সকলেই উহার শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত। 
তাছা্ষ চরিত্র ও কার্যকলাপ দর্শন করিম্লা সকলের মনে সাক্ষাৎ ঈশার 
অন্ুচরগণের কথ! উদয় হইতে লারিল। কারণ তিনি তাহাদেরই হ্যায় 
নির্ভিক চিত্ত ও কোমলগ্রাণ ছিলেন এবং তাহাদেরই স্টায় জনসাধারণের ভায়- 
বিরুদ্ধ কর্ের প্রকাশে নিন্দা করিতেন! লোকের মনে হইতে লাগিল, 
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ঈশা ও তদনুচরবর্গের আবিভাবের সমজ্ পাপাচকণের জন্য ই্রেল্বাসি- 
গণের হৃদয়ে ষেরপ তীব্র অন্তাপের উদয় হইয়াছিল, এযাসিসি বাসিগণের 
বুঝিবা এখন পেইরূপ অবস্থ! উপস্থিত হয়! কারণ তাহার উপদেশ ও 
উদ্তেঞনাপূর্ণ বক্তৃন্তার এমনই অডভূত শক্তি ছিল বে ততপ্রতাবে সকলেই 
নিজ নিজ তবিস্যৎ জীবনে এ উপদেশ অস্ুঘায়ী কার্ধ্য করিতে উৎসুক 
-ছুইয়। উঠিত। কুটীরবাসী তাহার অন্ুচরবর্গ নিত্য এই সকল ব্যাপার 
দেখিয়! শুনিয়া অসীম উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিতেন এবং রাত্রিকালে 
তাহাদের মনে হইত যেন তীহারা দেখিতেছেন ধে তাহাদের গুরুদেব 
অগ্রিতুল্য সমুঙখল রথে চ়িয়া ্বর্গীরোহণ করিতেছেন | 
জ্র্যান্সিসের বক্ত.তায় যে লোকে এতদুর আকৃষ্ট হইত তাহার কারণ 
ছিল। তাঁহার স্যসামন্িক বক্তারা হুস্ম ও নিগৃঢ আধ্যাত্মিক তঙ্কের 
আলোচনা করিয়া এবং ভাষা! বৈচিত্র্য ও নিজ পাগ্ডিতা দেখাইয়াই শ্রোতৃ- 
বর্গকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিতেন । তাঁহাদের সে ব়ৃতা শ্রবণ 
করিয়া লোকে হৃদয়ে শাস্তি কিতা আনন্দ অনুভব করিতে পারিত না। কিন্ত 
ফ্র্যান্সিস্‌ যখন বক্তৃত! দিতেন তাহ] শ্রোতৃবর্গের অধ্যাত্মিক উন্নতি ভিন্র 
অন্ফ কোন বিষয়েই তাহার দৃষ্টি থাকিত ন|। সেজন্ত তাহার বক্তব্য বিষয় 
তিনি যেমন পরিস্কারকূপে বু্িতেন সেইরূপ অপরকেও সরল ভাবা পরিষ্কার 
কৰিয়। বুঝাইয়া দিতেন এবং দৈনন্দিন জীবনের নিত্য কর্তব্য সকলের 
সম্পাদনে যাহাতে তাহার] উন্নতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে তাহার 
লক্ষ্য সর্বদ। স্থিন থাকিত। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চনিত্রের উৎকর্ষ সাধন 
সম্বন্ধে তীহার খুব স্পষ্ট ধারপাই ছিল। তিনি হাতে হাতে এ উন্নতির 
প্রমাণ চাহিতেন। তিনি বলিতেন যাহারা যথার্থই ঈদৃশ উন্নতিলাভ 
করিতে অভিলাধী তাহাদিগকে এই মূহূর্থে অন্ঠায়ঙ্ূপে উপার্জিত অর্থ 
ভ্যাগ করিতে হইবে এবং যদি কাহারও সহিত শত্রুতা থাকে তাহা হইলে 
তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে । 
এাসিসি নগরে এই সময়ে উচ্চ ও নিয়পদবীস্থ লোকদের মধ্যে বিষাদ 
চলিতেছিল। সাধারণ লোকের সামাজিক ও শাসনসংক্রান্ত বিধদ্ধে নিতা 
'নুতন নূতন শক্তি চাহিতেছিল কিন্তু উচ্চ পদবীস্থ লোকেরা হখন বুঝিতেন 
যে'না দিলে জার উপায়াত্বর নাই, মহা! বিপদের সম্ভাবনা, তখনই কেবল 
াহাগিগকে এ সকল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষষত1 প্রদামে সম্মত 


৪৮ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ---চন্ অংথ্যা 








হুইতেছিলেন। ফ্র্যান্সিস্‌ মধ্যস্থ হইদ্া। তাহাদের এই বিষাদ 'জিটাইক। 
দেন এবং উভয়পক্ষের মধে। শাস্তি স্থাপন করেন ।' এইন্পে জ্যান্সিসেকর 
সাহায্যে বহুকাল পরে পুনরায় দেশমধ্যে শাস্তি স্থাপন হুট্য়াছিল। 

ফ্রযান্সিস্‌ প্রবর্তিত সন্ন্যাসী সজ্বের এপর্য্যস্ত গ্লামকরণ হয় জাই। 
একদিন কোন লোক তাহার সম্মুখে সঙ্বের নিয়মাবলী পাঠ করিতেছিলেন। 
পাঠ করিবার সময় “52117 0100169, এই কথাটা শ্রবণ করিয়া তিনি জাপন 
সজ্মের 91057 ০£ 075 3900515 £1770:594ই লাম রাখিলেন | এই সময় 
হইতেই তিনি মহর্ষি (52176) নামে অভিহিত. হ'ন। 


শ্ীহরিদাস দত্ত! 


ভারতের সাধন । 


প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে? বাইরের মানুষটা সেই- 
তাবের বহিঃপ্রকাশ মাজজ,_ভাবামান্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা 
জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্ধ্য করছে, সংসারের স্থিতির 
জন্য আবশক। যে দিন সে আবশ্বকতাটুকু চলে যাবে, সৈদিন সে জাত 
বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা. 'ভারতবাসী যে এত ছুঃখ, ধারিদ্র্য। ঘরের 
বাইরে উৎপাত্ত সয়ে বেচে আছি, তাঁর মানে, আমাদের একটা জাতীয়, 
ভাব আছে, সেট। জগতের জন্য এখনও আবশ্যক |? 

“প্রাচ্য ও পাশ্চাত)”__ম্বামী বিবেকানন্দ । 


(১) প্রাচীন ভারতে নেশন প্রতিষ্ঠা । 


পাশ্চাত্যে “নেশন” কথাটার ভারি প্রচলন, কিন্তু শবটার ঠিক বাঙ্গালা 
অনুবাদ হয় বলিষা মনে হয না, তার কারণও আছে। অথচ প্রসঙ্গের 
হুক্রপাতেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে তারতে কখনও নেশন ছিল কি না,বা 
হইতে পারে কি না। 

পাশ্চাত্যে যেখানে নেশন গড়িয়! উঠিয়াছে, সেখানে দেখিতে পাই, 
দীর্ঘকাল একত্র বসবাস করিবার পর একটা লোকসমতটি নেশন সংজ্ঞা 
গাইয়্াছে। নান! ঘটনাবিপর্ধ্যয়ের নাঁড়াচাড়ায়। ভাবা, ভাব, ধর্শ 
গুঁভৃতির পাম্য ও বৈষম্যের ঘাত প্রতিখাতে, একট লোকসমি অনেক কাল 


মাঘ; ১৩১৮ ))] ভারতের সাধনা । ৪৯ 


মত হেঠি 


পরে নেশনে পরিণত হয়। কিন্তু নেশনপরিণতি যখন একবার ঘটিয়াছে, 
তখন আর পূর্ব অবলম্বন ও উপকরপণখুলি অপরিহার্য বলি গণ্য হয় না। 
গর্ভতাশয়ে যে সমস্ত অবলম্বন শিশুদীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য, ভূমিষ্ঠ 
হইবার পর সেগুলি আর অপরিহার্য নহে; সেইরূপযে সকল এক্যস্ত্রের 
অবলবনে একী লোকসমগ্রির মধ্যে “নেশনবের” সধশার হয়, নেশন 
একবার গড়িয়। উঠিলে সে সমস্ত এক্যস্থত্ত আর অপরিহার্য নহে। 
পাশ্চাত্যে অনেকস্থলে ভাষা ধর্ম ও জাতির বৈচিত্র্যসত্বেও অপ্রতিহত- 
ভাবে নেশনের উৎকর্ষ সাধিত.হইতেছে। 

সেইঞ্জন্ড আরও সুক্্মভাবে আধুনিক নেশনগুলিকে পরীক্ষা করিলে তিনটী 
মূল লক্ষণ পাওয়া বায়। প্রধান লক্ষণ এই বে প্রত্যেক পরিণত নেশনের একটী 
সার্বজনীন ও সর্ধব্যাপক লক্ষ্য নিঙ্দি থাকে বা নিদিষ্ট হইয়া আসিতেছে__ 
ইংরাজীতে যাহাকে বলে 11717217010 15101 দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে নেশনের 
সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতিতে, অর্থাৎ সর্ধ্ববিধ সাধনায় খ লক্ষ্যই আশ 
ন| হউক চরম সাঁধ্যরূপে প্রতিঠিত থাকে। যে পরিমাণে যে নেশন তদনুষ্ঠে় 
সর্ব কর্মের মধ্যে স্বীয় লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্ধ্য, সেই পরিমাণে সে দৃ্- 
সন্বদ্ধ ও সুপরিপুষ্ট। তৃতীক্বতঃ এই প্রতিষ্ঠাকে স্বিহিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার 
জন্য নেশন একটী কেন্দ্রশক্তি স্বীকার করে, সাধারণতঃ নেশনের লক্ষ্য 
যাহার বা যাহাদের উপলব্ধ, সেবা তাহারাই & কেব্ত্রশজির প্রয়োঞজক । 
অতএব কোন্‌ লোকসমষি নেশনে পরিণত তাহা বুঝিতে হইলে, তিনটা 
লক্ষণ প্রয্মোগ করিয়া! দেখিতে হইবে)_যথা। লক্ষ্যৈকনির্দেশ, সর্ধসাধনাক় 
লর্গৈকসাধ্যত্বা এবং সাধ্যসাধনার ষোগস্থাপনে এক কেন্ত্রশক্তির 
নিয়ন্তত্ব। 

পাশ্চাত্য নেশনসমূহ একই লক্ষ্য অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে; 
এককথায় তাহাদের সে লক্ষ্য--এঁছিক প্রতিপত্তি। তবে উহাদের মধ্যে 
পরম্পরে একটু বিশেষত্বও রহিয়াছে। সেট! এই যে এক একটা নেশন 
এক একট! বিশেষ স্যত্রে শ্বকর্তৃত্বের ভাবটী অপেক্ষারৃত সহজে বুঝিতে 
পারে) যেমন, ইংবরাজ নেশন আফব্যপ়ের অধিকারনুত্রে স্বকর্তৃব সহজে 
বুঝে। যে কপ কর্তৃতন্যত্রেই হউক; এঁহিক প্রতিপত্তিলাভই পাশ্চাত্য নেশন- 
সমূছের চরম উদ্দেশ্য । 

যার ধেন্গপ লক্ষ সেইরূপ লক্ষ্য যে ব্যক্কিতে দুসিদ্ধ, তার শ্রদ্ধ1ও সেই 

৪ 





৫৩ উদ্বোধন | [ ১৪শ ব্য--১ম সংখ্যা । 


ব্যক্কিতে স্বভাব্তঃ আকৃষ্ট । প্রাচীনকালে নেশন গঠনের হুচনায়, এরহিক 
গ্রতিপন্তিই পাশ্চাত্যে লক্ষ্যরূপে আশ্রিত হইয়াছিল, তাই এ লক্ষ্য সিদ্ধির 
প্রতীকরূপে রাজাই নেশন-গঠনে নিয়স্তার আসন পাইযা আসিযাছেন। 
প্লেটোর “রিপারিক* বা দেশে জ্ঞানীর শাসনতন্ত্রতা ইউরোপের একটা 
্বপ্রযান্ত্র ; প্রাচীন খৃষ্টানদের ধর্পমগুলী ইউরোপের জমিতে টিকিল ন", 
একট! প্রভাৎমান্র রাখিয়া নেপথ্যে সবিয়া পড়িল। এঁহিক প্রতিপত্তি 
যেখানে লক্ষ্য, রাজশক্তির নিয়ন্তত্ব সেখানে অনিবার্য এবং বরাজশকি 
যেখানে নিযন্ত্রী, রাজনীতির উপরই সেখানে সফল ব্যবস্থার ভার সমপিত 
হইবেই। 

তবে রাঙ্গনীতি রাজশক্তিকে ভিন্্ ভিন্্র পাশ্চতা দেশে তিব্র ভিন্ন আকারে 
গড়িযা তুলিযাছে। রাজা এহিক প্রতিপত্ভির আদর্শস্থানীয বটে, কিন্তু 
যখন সম্গ্র লোৌকস্মষ্টি সেই প্রতিপত্তির ভিখারী তখন রাজাকে প্রজামধ্যে 
উত্তরোপ্তর বর্ধনশীল সমৃদ্ধির বণ্টন করিতে হয। কিন্তু সম্পদের নেশ! “চমং- 
কাবা”, স্বার্থপরত] উহার অঙ্গীভূত | এই জন্য স্বার্থপর রাজার সহিত প্রজাব 
বিরোধকুঞটিকায পাশ্চাত্য এতিহাগগন সর্বকালেই আচ্ছন্ন। ব্লাজনীত 
এই বিরোধের সামগ্রস্ত ঘটাইযা এক এক দেশে এক এক রকম শাসনতন্ত্র 
প্রীবন্তিত করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে সর্বত্র রাজশক্তিই কেন্দ্রশক্তি, তবে 
উহ] সম্প্রতি প্রঞ্জাকর্তৃক নির্বাচিত লক্ষ্যাতিজ্ঞ নেতৃগণের মধ্যে অবস্থিত ১ 
এবং রাজপদ কোথাও বা প্রজাকর্তক অপারুত, কোথাও বা রাজশক্তিন্র 
প্রাচীন নিদর্শনরূপে উচ্চাসনপ্রফানে স্বীকৃত । 

্রহিক প্রতিপত্তিকে লক্ষ্যবপে গ্রহণ করায় পাশ্চাত্য নেশনসমুহে রাজ- 
নীতির প্রাধান্য অনিবার্য হইয়াছে । ষদি বল, নেশন মাত্রেরই এ এক লক্ষা 
স্বীকার করা চাই, নচেৎ নেশন বলিয়! সে গণ্য হইবে ন") তবে এই থানেই 
আমাদের পূর্ব প্রশ্নের উত্তর পাওয়। গেল, অর্থাৎ এই খানেই স্বীকার করিতে 
হয় ষে ভারতে কখন নেশন ছিলও না, হইবেও ন1। কিন্তু যখন দেখিতেছি 
নেশনের মূল লক্ষণে লক্ষিত হইয়া প্রাচীন কালেও একট! লোকপম্ট 
মানবেতিহাসে অপুর্ব কীর্তি রাখিয়াছে, তখন একটা সংকীর্ণ অর্থে নেশন 
শব্ষকে আবদ্ধ কর! নিতাস্ত অবৈজ্ঞানিক । পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যবিশেষের 
সাধনে সম্প্রতি যেমন এক একটা বিশাল সাধকসমবায় গড়িয়া উঠিয়াছে, 
প্রাচীন ছারতেও সেইরূপ একটা সমবায় গড়িয়। উঠিয়াছিল। লক্ষ্যেক- 
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নিষ্ঠত। উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল লক্ষ্যের নির্বাচনেই তছ্ুভ- 


যনে পার্থকা। লক্ষ্যেব প্ররূপ নির্বাচনে লোক দমষ্রির স্বাতন্ত্য অস্বীকার করিয়া, 
একটী মাত্র লক্ষের সঙ্গেই যদি নেশনত্ব সংলগ্ন করিষা দাও, তবে বলিব 
ভারতে নেশন কখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তদন্থুবপ সাধকসমবায় 
নিশ্চযই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে ণন্ঠাসান্তাল” শব্ধটী আজকাল নাকি 
“ভারতী৭” অর্থে অধিকাঃশ স্থলেই গৃহীত হইযাছে, সেই পন্য আমাদের বুঝ! 
আবশ্তক কি অর্থে এদেশে নেশন শব্ষের প্রয়োগ করা চলে। 

নেশনের তিনটী প্রধান বা মৌলিক লক্ষণ প্রাচীন ভারতেও অভিব্যক্ত 
হইযাছিল। একটী লক্ষ্যকে অবলম্বন করিষা এদেশেও বিশাল লোকসমষ্টি 
গড়িয়া উঠিযাছিল; তাহাদের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপে, সর্ধবিধ সাধনা 
একই লক্ষ্য অনুস্থ্যত থাকিঘা চরম সাধ্যরূপে পণ্য হইযাছিল এবং সমস্ত 
সাধনাকে সেই চরম সাধ্যের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্ট নিয়ন্ত শক্তিও 
স্বনির্দি্ট ছিল। কিন্তু ভাবতে নেশন গড়িবার ছশাচটী পাশ্চাত্যের ছাচ 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । বৈজ্ঞানিক বৃষ্টিতে দেখিলে ভারতে যাহ গডিয়! 
উঠিয়াছিল, তাহাকে নেশন ন। বলিব থাকিতে পার না, কিন্ত জগতে প্রন্নপ 
নেশন আর কোথাও গঠিত হয নাই । 

তাহাব কারণও যথেষ্ট রহিম্বাছে। প্রথমতঃ লক্ষ্যনিদেশে প্রবল 
পার্থক্য। পাশ্চাত্যের লক্গা প্রহিক প্রতিপত্তি, ভারতের লক্ষ্য বেদপ্রতিপা্ঠ 
বর্গ । পাশ্চাত্যে এশ্বর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণই পথনির্ারক, 
ভাবতে বেদ বা পরম জ্ঞানই পথনির্ণাধক , সেই জন্য পাশ্চাত্যে নেশন- 
লক্ষ্য আলোছায়ার মধ্য দিয়া ক্রমশ; পরিস্ফ,ট হইযা আসিয়াছে, ভারতে 
নেশন-লক্ষ্য প্রথমেই; সেই টৈবদিক যুগেই, সুনিণাঁত . পাশ্চাতো সুচিরার্জিত 
স্কুল অভিজ্ঞতার উপর নেশনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে সমাধিলব্ধ সত্যের উপর 
নেশনের প্রতিষ্ঠা । 

পাশ্চাত্য ও ভারতের মধ্যে এই নেশন-লক্ষোব পার্থক্ই আর সমস্ত 
পার্কোর মুল ভিত্তি। এই পার্থক্য ধিনি বুঝিয়াছেন, আর সমস্ত রকম 
পার্থকা তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ । আমরা দেখিয়াছি পাশ্চাত্য 
নেশনে রাজনীতি কেন চরমমীমাংসক, রাজনীতিক্ষেঞ্জেই কেন নেশনের 
নিযস্তত্ব প্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন ভারতে চরম মীমাংসার ভার রাজনীতি 
গ্রহণ করে নাই, _রাঞ্গশক্তি ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তপদ পার নাই। 
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ফারশ সহজেই অন্ুযেয় ; লক্ষ্যবিংই লক্ষ্যসাধনে নিয়স্তা হন, অর্থাৎ 
লক্গ্য যাহাতে সুসিদ্ধ, কর্পক্ষে ত্রে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠাধ তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন । ইউরোপে রাঁজশক্তিতেই পাশ্চাত্য নেশন-লক্ষ্য সর্ব পেক্ষা সুসিদ্ধ, 
তাই রাজশক্তিই স্বভাবতঃ নিয়স্তপদ পাইয়াছেন। ভারতের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞে 
জুসিদ্ধ। তাই ব্রন্মজই ভর্তীয় নেশলের নেতা ও নিয়ন্তা। রাজার কর্শক্ষেত্রে 
যাহ। অবলম্বন তাহাই রাজনীতি, সেই রাজনীতিই পাশ্চাত্যে চরম মীমাং" 
সক । ব্রথজ্ঞ কর্মক্ষেত্রে যাহা আশ্রয় করেন তাহ] পরম জ্ঞান বা বেদ, 
সেই বেদই ভারতে মীমাংসক। 
এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের 
দেশে যাহারা বর্তমান যুগে রাজনীতিকে প্রধান সাধনক্ষেত্র বলিয়া ধারণ। 
করিয়াছেন, তাহারা ভরাস্ত। যাহারা মনে করেন রাজনৈতিক সাঁধনাই আমা- 
দের সবল সমস্তার পূরণ করিবে, প।শ্চাত্য শিক্ষার মোহ তাহাদের এখনও 
কাটে নাই । পাশ্চাত্য রজ নীতিকে পরিহার করা শুধু এই কারণেই 'আদা- 
দের অবশ্থ কর্তব্য নহে; আরও কারণ আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে। 
ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য ও নিযস্তার পরিচয় পাইলাম । এখন সেই নিয়ন্তা 
লক্ষ্যকে কর্মে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই বিবেচ্য * | পূর্বেই বলি- 
ফাছি নেশনের তৃতীষ লক্ষণ; সর্বকর্মে সাধা-সাধনার পারম্পর্য্য ও অর্থাৎ 
মচ্গুষ্ঠোচিত সর্ববিধ বর্ম বা সাধনায় নেশনের লক্ষাকেই পরম-সাধ)রূপে 
স্বীকার করা। পাশ্চাত্য নেশনসমূহে এই তৃতীক্ লক্ষণটা ক্রমশঃ অধিকতর 
পরিশ্মুট হইতেছে। সমস্ত কর্মবিভাগই এহিক প্রতিপত্তিকূপ নেশন- 
লক্ষোর পরিপোষকতায় নিয়োজিত হইতেছে। জ্ঞানই বল, বিজ্ঞানই বল, 
ধর্ম-সাধনই বল,_যে সাধন] যে পরিমাণে নেশন-লক্ষ্যের পরিপোষক, 
সেই পরিমাণে উহা সমগ্র নেশনকর্তৃক সমাদৃত ও আশ্রিত। পাশ্চাত্যে 
অধুনা সমস্ত তত ও সমস্ত ব্/বহাঝকে লেশনের কাজে লাগাইবার স্পষ্ট 
প্রয়াস বিগ্মটন। সেখানে পর্ববিধ সাধনার গতি এহিক প্রতি- 
পত্ডির দিকে; এই গতিনির্পয়ের যুলস্আ ভোগাধিকার বা 21; 
অর্থাৎ ভোগাধিকারের তারতম্যে এহিক প্রতিপভির হিসাব হয়। 
উহিক প্রতিপত্তিই মুখ্য উদ্দেশ্ত, তোগাধিকারের বৃদ্ধি উহার গৌণ 
* গত পৌষ মাসের উদ্বোধনে "ক্সীশিক্ষাপমন্তা!* শীর্ষক প্রবন্ধে এই গ্রসঙ্গের আলোচনা 
বয়াহইয়াছে। ই আতলোচনাহং ফলেই বর্তমান €বন্ধের জবতাযণা ও ₹চনা। 
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সোপানশ্বর্ূপ। কিন্তু অধিকারসামপ্রস্ত বজায় রাখিয়া এ বৃদ্ধির চেষ্ট! 
করিতে হর, নতুব। সর্বত্রই তুমুল বিরোধ বা ধয়া যায়; ধর্থ ওচারিত্রনীতির 
বারা পাশ্চাত্য নেশন পর সামগ্রম্তরক্ষার উদ্দেশ্ত সংসাধিত করিয়া লনগ। 
রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যের মুলমন্ত্র-বিরোধেব সামঞ্রন্ , এই মন্ত্রায়ে সে 
লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হয়। প্রবমেই ভোগের অভিমুখে গতি, দ্বিতীননতঃ 
ভোগাধিকার লইয়! বিরোধ, তৃতীয়তঃ সেই বিরোধের একটা সামঞ্জন্ক; 
তা পর আবার নৃতন ভোগের প্রতি গতি হহতে আরম্ভ ও আবার একট! 
সামগ্রস্তে স্থিতি। লক্ষ্যাতিমুখে উন্নতির ইহাই পাশ্চাত্য প্রণালী ৷ ইহ! 
ব্ষ্টিতে যেমন প্রযেজ্য, সমষ্ইিতেও তেষনি, নেশনের অভ্যন্তরে যেষন 
কার্যকরী বাহিরেও তেমনি । 

পাশ্চাত্যে বেমন ভোগাধিকার ব। স্বাধিকারের বৃষ্ধই চরম্পঞ্ষোের 
প্রত গতিনির্ণার়ক, ভারতে তেমনই স্বধন্মের বৃদ্ধিই এ গতি নির্্য করে। 
পাশ্চাত্যে যার যত স্বাধিকার বা 1101) বেশী দে তত লক্ষ্যের সন্িকট, 
ভারতে যার যত স্বধশ্ম বেনী সে তত লক্ষ্যের সম্নিকট। অতএব পাশ্চাত্যে 
'অধিকারার্জন এবং প্রাচ্যে ধর্মার্জনই মাহ্থষের নেখন-নির্দি্ট আস্ত 
লক্ষ্য । 

ভারতীয় নেশনে ব্রহ্ষজ্ঞ নিয়ন্তা মনুষ়ু সলভ সমস্ত কর্শকে স্বধর্খে 
পরিণত করিয়াছিলেন। মানুষের সমস্ত কর্ম জড় ও জীবের সহিত 
তাহার যোগাযোগবিধানে পর্যবসিত । এই ষোগাযোগকে ব্যবহার বলে। 
সমস্ত ব্যবহারে জড় ও জীবের সাহত যে আদানপ্রদ্দান, তাহার আদান বা 
আদ।ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব ব্যবহারে প্রবৃস্ত হইলে পাশ্চাতোর 
স্বাধিকারভাব পাওয়া যায় এবং প্রদান বা দেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিরা 
ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিলে প্রাঙ্ের স্বধন্দভাব (09৮ ) পাওয়। যা9। 
ভারতীয নেশনের নিয়ন্ত,গণ এই সধর্্তাবকে সর্ব ব্যবহারের যুশস্ব্রন্ূপে 
গ্রহণ করিয়া নেশন গড়িয়াছিলেন, সেই জন্ত প্রাচীন সংহিত। প্রন্থৃতি 
গ্রন্থে স্বধর্ম্ের উল্লেখ বাহ্ঙ্য । যেষন আমার স্বাধিকার অর্থে 'আমার কি 
প্রাপ) বুঝার, তেমনি আমার ম্বধন্ম অর্থে 'আমার কি দেয়' বুঝায়; একটী 
€তোগদৃষ্টি, আ্পরটী ত্যাণদৃষ্ী। যার যাহ। স্বাধিকার যদি সেপায়, তবে 
পাশ্চাত্য নেশন নির্বিবানে উন্নতি করে, যার যাহ! স্বধর্থ যদি সে করে, 
তবে ভারতী নেশনও “নর্বিবার্দে উন্নতি করে। ভারতীয় ব্রহ্মজ নেতা 
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এই ত্যাগমূলক ন্বধর্মসত্রকে প্রত্নোগ ও অবলম্বন করিয়া সমাজ 
গড়িয়াছিলেন ; ফলে, স্বধর্দমপালনে প্রতিপদে পরমার্থরূপ চরম লক্ষোর 
সাধনাও সাধিত হইত। স্বধর্শ-পালনজনিত ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত 
এবং লক্ষাসিদ্ধির অধিকার বা সামর্থ্য জন্মিত। ত্যাগ অর্থে হেয়াংশের 
বজ্জন ও উত্তমাংশের গ্রহণ ; স্বধর্ম পালনের দ্বার! প্রতিপদে অধম আমিতের 
বঙ্ছন ও উত্তম আমিত্বের গ্রহণ নিষ্পশন হইত, এবং ক্রমশঃ মহৎ হইতে 
যহত্তর আমিত্বের আরোপ মানুষকে ব্রহ্ধতাবে পৌছাইয়া দ্িত। পাশ্চাতোর 
অধিকারসামপগ্রস্তের মধেও একভাঁবে আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সে 
আমিত্বে ভোগবীঞ বা বাসনা নিহিত থাকা সোপানপরস্পরায় আমত্ব 
বৃহৎ বা যহাশক্তিসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু মহৎ বা মহাসত্বসম্পন্ন হয় না। 
আমাদের পুবারৃত্তে এপ অনেক দৃষ্টান্ত 'মাছে যেখানে তীব্রতপস্তাসম্পন্ন 
সকাম সাধক ঝ্লিলোকের উপরও ভোগাধিকাঁব স্থাপন করিযাছে ; রজো- 
তাবের এই প্রবল অথচ সুগ্ম উৎকর্ষকে শাস্ত্র আসুরিক বলিয়াছেন, উহা 
মায়াপ্রবাহে বৃহৎ বুদ্‌ৃবুদের মত এবদিন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বরপুত্র নেপোলিষনের জীবনলীলা একদিন বুদ্বুদের মত তাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। ত্যাগে ষে মহৎ আমত্বের সার হয, উহা! সত্বে প্রতিষ্ঠিত; 
সত্ব ব্রহ্মপ্রকাশক । 

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নেশন-নিযস্তূগণ কিকপ মূলহত্রের প্রয়োগে 
সর্বকর্শের মধ্যে নেশন-লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহ] দেখিলাম । বর্তমান 
প্রবন্ধে ভাঁরতীয নেশন বলিতে কি বুঝা, তাহাই আলোচ্য, সেইজন্য 
সংক্ষেপে লক্ষণত্রিতয়ের বিচার করা হইযাঁছে; প্রাসঙ্গিকভাঁবে বক্তব্যবিষয় 
ও আঁপতি অনেক উঠিতে পারে ; এ প্রবন্ধে সে সমস্ত আলোচনা করা হইল 
না, ভবিষ্াতে হইবে । উপসংহারে কেবল একটী আপন্তিব বিচার করিব | 

ভারতীয় নেশনের প্রথম লক্ষণ অর্থাৎ লক্ষ্যেকনির্দেশ সম্বন্ধে একট! 
আপত্তি হইতে পারে। আপত্তি এই যে বেদপ্রতিপাগ্থ ব্রহ্মত ব্যক্তিগত সাধ- 
নারই লক্ষ্য হইতে পারে,_&ঁ জক্ষ্যসাধনের জন্য একট] সমাজ বাধিবার 
আবশ্তকতা কিরূপে হয়? বৈদিক খি ব্রক্ষলাভ করিবার পর একটা 
“নেশন” গড়িবার কার্যে কেন হস্তক্ষেপ করিলেন? রর 

প্রশ্নের এককথায় উত্তর--জগদ্ধিতাঁয়। বৈদিক খবি দেখিলেন, “পরাঞ্চি-" 
খানি ব্যতৃনৎ সয়জুস্ত্মাৎ পরা, পশ্ুতি নাস্তরাতুন্”। মানুষ স্থতাবতঃ 
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বাহমুখ, ভোগাম্বেষা ; এই মানুষকে শ্রেক্'র প্রতি চালিত করিবার শুত- 
সংকল্প আদিম খবি হদষে ধারণ করিধাছিলেন। আমাদের স্মরণ পাখা 
দরকার যে ধাষি বিশ্বমীনবের দিকে চাহিষ! নেশন-গঠনে হস্তক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, বিশের মঙ্গলই ভারতীঘ নেশনের মল অভিপ্রায় । শ্রেয়োকামনায় 
ধাষর কোনও গনণ্ডী ছিলনা, শ্রেয়'র বিতরণেও ভারতীয় নেশলের কোনও 
গ্ী নাই। সেইঙ্জন্ত বিশদভাবে বলিতে হইলে ভারতীর নেশনের লক্ষা, 
পরমার্থের অর্জন, অনুশীলন ও প্রচার । সমাজভ্র্ট] ধষি ব্র্গকপ যে মহারত্ব 
লাভ করিলেন, বিশ্বমানবের ভন্য ততসংরক্ষণের উপাষও তিনি উদ্ভাবিত 
করলেন, সেট উপায়ই ভারতী প্রাচীন সযাঞ্জ বানেশন। এই নেশন বা 
সমাজের উত্তব আর্য ব্রহ্মজ্ঞান অথবা পরমার্থ হইতে, ইহার স্থিতি সেই পরযার্থ 
লহয়াঃ এব” ইহাব লক্ষ্য সেই পরমার্থেব সংরক্ষণ ও খোষণা। এমন একটী 
নেশন-নির্াণ বাতাত যুগপরম্পরায় খধিলব্ পরম জ্ঞানের অনুশীলন ও 
সংরক্ষণের আব কি উপায হইতে পারে? এই নেশনবপ যদ্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
যুগে যুগে ব্র্গজ্ছের অভিবাক্তি যেমন সম্ভাবিত, ;খ্ষিলন্ধ পরমার্থরহের 
স্থায়ত্বও ,সইরুপ সন্তাবিত। এই স্ুযহতৎ কৌশলের অগিজ্ঞত| হইতে 
আমরা তগবং-প্রৃতশ্রতি পাইয়াছি “সন্তবামি যুগে যুগে ।” যথাসম্ভব 
বিশদভাবে এই কৌশলের পরিচয় দেওয়াই “ভারতের সাধনা” শীর্ষক প্রবন্ধ 
এলি উদ্দেপ্ত ; মাশা করি এই পরিচয লাভে আমাদের বর্তমান সমস্যা- 
সমুহের মীমাংসা আমরা সহজেই উপনীত হইব। 





অছৈত-প্রসঙ্গ ্ 
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অদ্বৈতৈর অথঙৈকরস আধ্যাত্মিক সাধনার চরম উপতোগ্য। এই 
নিত্য রসলন্ভোগে যিনি অধ্ধিকারী, স্থষ্টির রসবৈচিজ্রোর মধ্যেও তিনি অগ্্ৈ- 
তের অনন্তসন্তোগে সমর্থ; কিন্তু যিনি সেরূপ অধিকার) নহেন, তাহার কথ! 
. শ্বতজ্্র। নাঁমরূপের প্রবাহে ভালিতে ভাসিতে তাহাকে পরমস্থিতির সন্ধান 


শাদা 


* বর্ভমান সাহিত্যঙ্ষেত্র হইতে প্রসঙ্গ নির্বাচন করিয়া অঙ্বৈততব্বভুগি হইতে উচছছার় 
আলাল] কর] হইবে বলিয়া প্রবন্ধপধ্যায়ের নান “জহ্ৈত প্রসঙ্গ" হইল । 





৫৬ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--১ম সংখ্য। 


কবরে 


করিতে হইবে) তাহারই জন্ত প্রতীকোপাপনা বিহিত নাধরপবিশিই 
প্রতীকের অবলম্বনে, ভক্তির তাদাত্মে হদয়ষন নিবিষ্ট করিলে নাষরূপোর 
অতীত হওয়া ধায়, ইহাই বেদবিধানের তাৎপর্্য। এই বিধানাহুপাকে 
ধিনি সাধনায় প্রত্বত্ত, পরম চিএৈর্য্যের জন্ত প্রভীকবিশেষের অনন্যা শর 
তাহার পক্ষে অবস্তকর্তব্য, কিন্ত যিনি সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধ, হিনি অদ্বৈতর্স- 
সন্তোগে অধিকারী, প্রতীকবিশেষে অনন্ঠশ্রমনতা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক, 
তিনি নিখিল রূপের মধ্যে অন্রপরপ সম্তেগ করেন। রূপ ছে'চিয়া তিনি 
অরূপ পাইয়াছেন, তাহার অরূপ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । অলিতযরূপ ও নিত্য 
অবূপের মধ্যে একট] সাধনসেতু মাছে বলিয়াই প্রতিমা পু্ক হিন্দু প্রতীক 
লইয়া সাধন আরম্ভ করে। পাগল দর্শন প্রাঞ্জল ও বিশদভাবে এই সাধন 
সেতুর লক্ষণ নির্দেখ করিমাছেন। 

কিন্ত গত পৌষের প্রব(সীতে “রূপ ও অরূপ” শীর্ষক প্রবন্ধলেখকেন্র বিষম 
চিন্তাবিভ্রাট উপস্থিত। প্রবন্ধাবন্ডে তিনি লিখিয়াছেন যে তত্বদৃষ্টিতে নিত্য 
রূপপ্রবাহের মুলে নিত্য অবপের সন্ধান পাওয়া যায়ঃ এ সন্ধান পাওয়ার 
উদ্দেপ্তেই আধ্যাত্মিক সাধনার অবতারণা । বেশ কথ! । তারপর লেখক 
মহাশয় শিল্প-সাঁহিত্োের সাধনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, সে 
ক্ষেঞ্জেও স্ুল কপবৈচিত্র্াকে উপলক্ষ্য করিধ! সুক্সভাবকেই আমরা সম্ভোগ 
করি। কিন্তু এইযে ত্বিবিধ সাধনক্ষেত্রের কথ! বলা হইল, ইহাদের মধ্যে 
কি কোনও প্রভেদ নাই? প্রবন্ধলেখক রবীন্দ্র বাবু সেপ্রতেদের কথা 
উল্লেখ করেন নাই। 

প্রভেদ এই যে আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে আমর1 তত্বৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্ 
দেখিযা তাহার মূলে অক্প সত্যকে উপলব্ধি করি, কিন্তু শিল্পসাহিত্যের 
সাধনাক্ষেক্৫ে আমরা কল্পনাঘৃষ্টিতে রূপবৈচিত্র্য দেখিয়া তাঁহার মূলে বিবিধ 
হুক্গতাঁব বা রসেব সম্ভোগ করি । একক্ষেত্চে তত্বদৃষ্টির বাব চরম সত্যের 
অনুভূতি, আর এক ক্ষেত্রে কল্পনার সাহায্যে সেই সত্যেরই তরঙগস্থানীয় নান। 
রসের অনুভূতি ; এই পার্থক্যের মর্যযাদ। উল্লিধিত প্রবন্ধে প্রায়ই লঙ্ঘন কর! 
হইয়াছে। 

আর একটী কথা বিস্বৃতির অন্ধ আবরণে চাকিয় প্রবন্ধ লেখা হুইয়াছে। 
ততদৃষ্টি ও কল্পনাদৃষ্টি উভয়ই সাধনলত্য; উভয়কেই লাভ করিবার জন্ 
একটা 15013170)5 বা সংযম শ্বীকার করিতে হয়। সাহিত্য ও শিল্পের 
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সাধককে বিশেষ পরিশ্রমলহকারে একট! ভাষাশিক্ষা ও টেকৃশিক আয়ত্ত 
করিতে হয়; সেই সংযমের সময় রূপবৈচিত্র্যে কল্পনার আনাগোনা দেখিতে 
না পাইলে রবীন্দ্র বাবুর অধীব হওষা! যুক্তিযুক্ত নহে। সেইরূপ সম্যকরূপে 
তত্বদৃষ্টি লা করিবার জন্যও নির্দিষ্ট 0150110111৩ আছে এবং প্রতীকবিশেষের 
অবলম্বনে চিত্তৈকাগ্রতাসা ধন একটা নিদিষ্ট ৫1১51011703) এইরূপ সংযমের 
অবস্থায় সাধকের নিকট কপবৈচিজ্রোর মধ্যে তত্বদৃষ্টির : প্রয়োগ প্রঙ্যাশ। 
কর! যায় ন। তবে তত্বৃষ্টির প্রযোগ সম্বন্ধে একট! প্রবন্ধ লেখা তাহার 
পক্ষেও সব সময়ই সম্ভব । ততব্দৃষ্টি থাকিলে জগৎকে কিভাবে দেখা যাষ, 
তাহারই বিচারে প্রবন্ধ লেখ। এক কথা, আর প্রক্কৃত ভাবে তত্বদৃষ্টিসম্পন্ 
হওঘা আর এক কথ|। সেইজন্য ইষ্মৃত্তিব সেবক হিন্ুকে একটা 
0150109117০ স্বীকার করিতে হইয়াছে । কিন্তু ইঞ্টনত্িব্যতীত অন্তান্ত দেব- 
মু্তিকে ভক্তি করিতে ব1! তৎসম্বন্ধীয় তবালোচন! করিতে তাহার মান! 
নাই। বিদ্ালযের পাঠা নিদ্দি্ট থাকিলেও, শিক্ষার্থী অন্যান্ত সংগ্র 
পড়িতে পারে; কিন্তু স্কুলের পডাটী করা চাই। এপ একটা ব্যবস্থা, 
একটা 01501])11)0কে কি বন্ধন বলে? 

নাষরূপ .য অনিত্য তাহা হিন্দুকে স্মরণ করাইন] দিতে হইবে না। যর্দ 
কেহ মনে করেন যেবপের বন্ধনে চিরবন্দী করিবার জন্যই প্রতঠিমাপুজার 
ব্যবস্থা, তবে বলিব তিনি হিন্দুর সাধনতব্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । ব্ববীন্দ বাবুর 
গোড়ার ভূল এই যে হিন্দূসাধকের উপলক্ষ্কে তিনি লক্ষ্য বলিয়া ধবিয়া 
লইয়াছেন, তাই মুক্তির উপাধকে বন্ধন »বলিয়। ঘোষপ! করিষাছেন। 
মুক্তির অন্ুমানই যদি মুক্তি পাওষা হইত, তবে প্র তমাপুর্ক হিন্দু, রবাঁজ 
বাবুর কল্যাণে, মুত্তিপূজার বন্ধন পশ্চাতে ফেলিয়া! বিচারপ্রবদ্ধাদির ছারা 
কেবলই মুক্তির অন্মান করিতে ছুটিত। মুস্কিল এই যে প্রাচীনেরা বড়ই 
প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন, তাই কতকগুলো জবরদস্ত ডিসিপ্লিন্‌ সাধকেন্র ঘাড়ে 
চাপাইয! গিয়াছে; সেইজন্য তব্বদৃষ্টি না পাইয়াও তবদৃষ্টির দোহা ইএ 
প্রতীকাবলত্বনের বিরোধী হওয়ার পথ আমাদের নাই। ছুর্দেব !! 

আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রের তন্বৃষ্টি ও শিললদাহিত্যঙ্ষেত্রের কল্পনাঘৃষ্টির কথ! 
পুর্বে বলিয়াছি। পরূপ ও অরূপ” প্রবন্ধে এ দুইটীর অলক্ষ্যে আত্মবিনিময় 
বারম্বার ঘটিয়াছে। তা, ছাড়া সাহিত্যের কল্পনাদৃষ্টিকেও একটা উদ্ভট 
টানাটানি সহ করিতে হুইয়াছে। পাঠক, তাহার প্রমাণ দেখুন । 
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প্রবন্ধের শেধাশেষি রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “বর্তমান কালে আমাদের 
শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিম! পুজার সমর্থন করেন তখন তাহার] বলেন 
প্রতিমা জিনিবটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়।। অর্থাৎ 
মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। 
কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ যাইবে কথাটা। পত্য নহে । ফেব মূর্ভিকে 
উপাসক কখনই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না।” 

তবে এ কথা কে বলিল যে, “দেবনুর্তিকে উপাসক সাহিত্য হিসাবে 
দেখে” ৯ প্রবন্ধলেখক যাহাঁদেব কৈফিষৎ লইযাঁছেন, “প্রতিমা জিনিসটা” 
“ভাবকে রূপ দেওযা”__তাহারাত এই পর্য্যন্ত বলিয়াই খালাস। তারপর 
“অর্থাৎ” এর জেরটা টানিলেন কে? তাহাবাই, না লেখক মহাশয়? 
পূর্ণচ্ছেদ উল্লজ্ঘন করিয়ীও যদি তাহারাই জের টাঁনবা থাকেন, তবে ভুল 
তাহাদেন্, নচেৎ বলিতে হয়ঃ জেখক মহাশয় নিছেব কথাই নিঞ্জে 
কাটিগ়াছেন। 

সাধকের যে সমাধির অবস্থাঘ অরূপেব তন্মযততাষ সবল ভেদ ঘুচিযা 
যঃয়। সে অবস্থা হইতে কপরাজ্যসীমায় অবতরণ কবিবার কালে ভাবঘন 
দেব মর্তিব দর্শন হয; ্থ্টি-প্রবাহ 'য হিসাবে নিত্য, এ সমস্ত বপও সেই 
হিসাবে নিত্য, সাহিতিাকের মন-গডা। নহে। প্রতীকোঁপাসনাতত্ব এই 
কপ বলেঃ পরমহংসদেবেব নিকটও এইবপ শুনা গিয়াছে । যদি কোনও 
আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বলিষ। থাকেন যে প্রতিমা ফ্রিনিসট। ভাবকে কপ 
দেওয়া মাত্র, তিনি কি অর্থে উবপ বলিধাছেন আমবা জানিনা । তাৰ 
শব্দের অর্থ স্ুনির্দি্ট নাই ১ ভাব অর্থে যদি গুল সুক্মের অতীত অরূপকে 
বুঝায়, তবে বল! যাষ বটে ষে “গ্রতিমায়' ভাবকে কপ দেওয়া হথ! 
কিন্তু যে কল্পনাবৃভি শিল্পপাহিত্যে সুক্মরকে সুলরূপ দেষ, সে কল্পনারত্তি 
প্রতিমালক্ষিত রূপেব বচধিত্রী নহেন। 

অতএব গওবন্ধলেখক রবীন্দ্রবাঁবু যে বলিযাছেন, “দেবমুর্তিকে উপাসক 
কখনই সাহ্ত্য হিসাবে দেখেন না” সে কথা সত্য। এখানে আমর! 
একমত । সুতরাং আমবা উভযেই স্বীকাঁৰ করব যে, সাহিত্যে যে কল্পনার 
লীলা খেল! দেখিতে পাই, মূর্তি পুজা তাহা নাই, অর্থাৎ যূর্তিপূজায় সে 
কল্পনার কথাই উত্থাপন করিব না। ববীন্দ্রবাবু কিন্তু ঠিক তাহাই করিয়া 
ছেন; অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রের কল্পনাবৃত্তিকে হিন্দুর মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে 
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টানিয়। আনিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ষ মুত্তিপূজার মস্ত দো এই ঘে,সে 
ক্ষেত্রে সাহিত্যের এ কল্পনাবত্তির ভয়ানক অপব্যবহার হয়! থা $--- 
*«  * সাহিত্যে (তিনি লিখিতেছেন) “আমরা কল্পনাকে মুত্তিঃ 
দিবার জন্যেই পের স্ষ্টি করি_দেবমূর্তিতে আমরা কঙ্গনাকে বন্ধ 
করিবার জন্যই চেষ্টা করিয! থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা 
বলয় জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহ। এক হইতে আর একের 
দিকে চলে, যখন তাহার সীশা কঠিন থাকে না; তখনি কল্পনা আপনার 
সত্য কাজ করে। সেকাজটি কি? নাসত্যের অনস্ত রূপকে নির্দেশ করা। 
কল্পনা যখন থামিয়া গিযা কেবলমাজ একটী রূপের মধো একান্ত ভাবে 
দেহ ধারণ করে তথন সে আপনার সেই বপকেই দেখা, বপের অতীতকে 
অনস্ত সত্যকে আর দেখায না।” 

দেবমুণ্িকে পৃজা করিবার সময হিন্দু সাধক কল্পনাকে নাশ্রয় করে না, 
সে আশ্রয় করে বিশ্বাসকে | কল্পনায় ও বিশ্বাসে যে প্রতের্দ আছে, তাহ। 
সকলেই জানেন। কল্পনাধ আমাদেব মনে একটা “যেন” থাকিয়া যায়। 
বিশ্বাসে উহাকে সরাইযা দেওয! হয়। কল্পনায় একট “যেন” থাকে 
বলযাই, সহজেহ “তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে”, “তাহার 
সম] কঠিন থাকে না” ইত্যাদি । সাহিত্যশিল্পে যে রসের সন্ধান পাই, 
কল্পনার দ্বারা আমর] সেখানে তাহাকে বৈচিত্রের মধ্যে সম্ভোগ কবি। 
কল্পনার সার্থকতা কে অস্বীকার করিবে? 

কিন্তু এই কল্পনাই মুক্তিপূজার ক্ষেত্রে আপিযা, “থামি-1 গিয়া কেবলমাক্স 
একটী রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ কে”--এ একটা নিতান্ত আজ- 
শুবি কল্পনা । বরঞ্চ বল যেহিন্দু সাধকের বিশ্বাস সাধনার সময় “একটী 
রূপের মধ্যে একান্ত ভাবে দেহ ধারপ করে”। প্রকৃত কথাই এই যে একটী 
যুন্তিবিশেষের মধ্যে ইষ্টভাবনা করিয়া! উহাকেই ভগবৎ্বিশ্বাসে পুজা করা 
হিন্দুর পক্ষে অহুষ্ঠেয। এ অনুষ্ঠানের মূলে বিশ্বাস না থাকিয়া কল্পনাই যদি 
থাকিত, তবে প্রাণ মন ঢালিয়৷ তক্তি করা কি সম্ভব হইত? বিশ্বাসকে 
এই ভাবে একটী রূপের মধ্যে 'মাবদ্ধ” করার উদ্দেগ্ত আমরা সর্বাগ্রেই 
বলিয়াছি। 'মাটী থেকে জল বাহির করিয়া যে তৃষ্ণ। দূর করিবে, 
তাহাকে এক স্থানেই খুঁড়িয়া যাইতে হয়; তেষনি বিরাটের উপাসনা ছাড়া 
আরও এক সাধনপথ আছে যেখানে সঃগ্র চিত্তের এক গ্রতা ও ভালবাসা 


টি উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_১ম সংখ্যা। 


তগবছুদ্দেন্তে এক স্থানে ঢালিয়! দ্রিা সর্বব্যাপক ভগবৎ-সপ্ডায় উপনীত 
হওয়া যায়। এই সাধনপথের সুচনা, রূপবিশেষে সমগ্র চিত্তের কেন্জরী- 
করণে-_ইহার শেষ, প্রেমানন্দে রূপের লয় ও অরূপদমাধিতে। হুর) 
লোকে পতঙ্গলীলার মত সাহিত্যের বে কল্পনালীলা, এ সাধনক্ষেত্রে তাহার 
গান নাই। 

কিন্ত ধিনি প্রতীকসাধনার দ্বারা অবরূপসিদ্ধি পাইয়াছেন, তাহার কথ 
প্বতগ্ত। তিনি আর প্রবর্তক নহেন, তিনি সিদ্ধ; প্রবর্তকের পক্ষে যে 
01501177৩ বা সাধনপ্রণালীর আবগ্তকতা আছে, তাহার পক্ষে তাহা নাই। 
তিনি সেই সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাহ] লাভ করিবার জন্যই অপ্রতীকবাদী বা 
নিরাকারবাদী রবীন্ত্র বাবু প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃস্ত আছেন,-- 
নিরাকার পুজা ও সাকার পুজা উভযই যাহার সাঁধনপথ--এবং মাঝে মাঝে 
যাহার ইঙ্গিতদানে “প্রবাসীর” উন্বিথিত প্রবন্ধটীতে রবীন্দ্র বাবুর অনন্তর 
লিপিকৌশল সার্থক হইযাছে। 





শ্রীমদ্বিবেকানন্দপঞ্চকম্‌। 


অনিত্যৃশ্েষু বিবিচ্য নিত্যম্‌ 
তন্মিন্‌ স্মাঁধত্ত ইহম্ম লীলয়!। 
বিবেক-বৈবাগ্য-বিশুদ্ধচিশুম্‌ 
যোইসোৌ বিবেকী তমহং নমামি ॥,॥ 
বিবেকজানন্দ-নিমগ্র-চিশুম্‌ 
বিবেকদানৈকবিনোদশীলম্‌। 
বিবেকভাসা কমনীয়কা]স্তমূ 
বিবেকিনং তং সততং নমামি ॥২॥ 
খতঞ্চ 'বজ্ঞানমধিশ্রঘৎ্ যত 
নিরস্তরং চাদিমধ্যান্তহীনম্‌। 

সুখং সুরূপং প্রকরোতি যন্য 
আনন্দমুক্তিং তমহং নমামি ॥৩॥ 
সুর্ষ্যো যথান্বং তমে। নিহস্তি 
বিষুর্যথা দুজনান্‌ ছিনতি 

তখৈব তশ্যাখিলনেত্রলোভম্‌ 
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তং দেখিকেন্ত্ং পরমং পবিভ্রম্‌ 
বিশ্বস্ত পালং মধুরং যতীব্রম। 
হিতায় নাং নরমৃত্তিমন্তমূ 
“বিবেক- আনন্দ"'মহং নমামি ॥৫| 
নমঃ শ্রীযতিরাজায় 
বিবেকানন্দসুরয়ে । 
সচ্চিৎ্সথন্বরূপায় 


শ্বামিনে তাপহারিনে ॥ 
(স্বামী বামকফ্খানন্দ ॥* ) 


পৌষ কৃষ্ণাসগ্তমী। 


নমে! পুণ্য পৌধমাস নমে। পুণ্যমধী তিথি 
প্রণাম আমার! 
হে সপ্ুমি দাত্রী শ্রেষ্ঠ। কি অযূল্য নিধি তুমি 
ভারতেরে দিলে উপহার ! 
যে তমো তিমিররাশি পুণ্যূমি ছিল গ্রাসি 
ছিন্ন করি সেই আবরণ, 
সপ্তমি, তোমারি ক্রোড়ে উদ্দিল কি শুভক্ষণে 
বৈরাগ্যের তকণ তপন! 
দীপ্ত সে রবির জ্যোতি নিমেষে ঘুচায়ে দিল 
যুগব্যাপী যোহ অন্ধকার, 
নমো! পুপ্য পৌষমাস নষো পুণ্যময়ী তিথি 
প্রণাম আমার 1 
“আর কেন নিদ্রাগত ? জাগ বীর জাগ করা 
কেন আর মোহে অচেতন? 
উঠ তমঃ পরিহরি উঠ মৃত্যু পরিহরি 
ভেঙ্গে দাও বাসনা স্বপন! 
সুর্ধযালোকে কর সবে নান, 


চল জীবনের পথে চল অমৃতের পথে, 
আগুয়ান হও আগুয়ান! 
মোহজাল কর দুর উঠ ত্যাগী, উঠ শুর, 


বৈরাগ্য অমুত করি পান-_ 


রর টি 


* উনপঞ্চাশৎ জন্মতিথি-উপলক্ষে মান্রাজে রচিত , ইহাই প্রীমদাচার্ধ্য রামকৃফানন্ছের 
শষ রচলা । 





উদ্বোধন | [ ১৪শ বর্-_১ম সংখ্য।। 


গৈরিকের উত্তবীয় পতাঁক। উড়ায়ে চল-__ 
সন্যা!সীবু বিজয়-নিশান। 

উঠ বৎস, বিষ্বঙ্জয়ী ত্যাগ মন্ত্রে দীঙ্গ৷ লই, 

কোথা বাধ।, কিসে ভয় মার__ 
চল রথী রণস্থলে, অঙ্জনসারথী ।তনি 
সারণী “তামার !” 

কে দিল শ্রবণে আনি এই জীবনের বাণী 
উত্তরিতে মৃত্যু পারাবার ? 

নমে। নমো পৃণ্যভূমি জননী ভাবত তুমি 
বীন্রেখ্বর তোমাব্রি কুমার ! 

নমে! নমো পুণাভূমি জননী ভারত তুমি, 


দীনা তোরে কে বলে মা আর? 
বীরেশ্বর তোমার কুমার ' 
সেষে মাগো তোর লাগি চিরদিন সর্বত্যাগী 
জপমন্ত্র “ভারত” তাহার। 
মাতৃপদ ধ্যান জ্ঞান, চরণে অর্পিত প্রাণ, 
মাবিনা সেজানে নাযে আর। 
তোর সে পাগল ছেলে গিরি লঙ্ঞঘে অবহেলে, 
ফপি আব মণি সম জ্ঞান 
তোমার চবণতরী কেবল ভরসা কৰি 
সিন্ধু নার গোস্পদ সমান । 
তোবি তবে দীনবেশে ফিবিযাছে দেশে দেশে 
সহ কত ক্লেশ অনাহার, 
কভু মদ্ধ মহাধ্যানে সমাধি অমৃত পানে 
মাতৃসেবা তপস্যা তাহার । 
“অভী.', এই মন্ত্র পডি ভয় দিল দুর করি, 
কোথা পড়ি রহিল সংশষ' 
মা তোর দুপাপ সেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ 
দশদিক গাহে তার জয়! 
“ভাই” বলে সমাদরে অস্পৃশ্তে সে বুকে ধরে 
আতুরে দেবতা করি মানে, 
ঘ্বরিদ্র অভাগা জন, তার পুজ্য নারায়ণ, 
ধনী দ্ীনে ভেদ নাহি জানে। 
যার, মা, এমন ছেলে তারে কে দুখিনী বলে? 
মৃত্যুজয়ী সে চির অমর, 
বীরপুত্র তব বীরেশবন্ ! 
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ঠা 


কি ফুলে অঞ্জলি দিব, কিবা অর্ধ্য সাজাইব, 
দীন! বীণা, বাধিব কি তান। 
তাধায কি আছে ভাষা, যাহাতে মিটিবে আশা! 
গাহিয়া তোমার স্ততি গান। 
হে গুরু, কি শিখা ইলেঃ- কিযে সঞ্জীবনী দিলে, 
শবদেহ প্রাণ ফিরে পায়। 
আজি তব সেনাদলে ভুবন ব্যাপিষ! চলে, 


সেনাপণ্ত তাদের কোথাঘ। 


ঠাকৃবের ছরস্ত তনয | 
তুমি যে চঞ্চল ব্ড ব্জ লয়ে খেলা কর! 
তাই ধবু, যাহ। মলে লয়ু। 
যোগীশ্রেষ্ঠ, কোন্‌ কাক্তে__ মহাসমাধির মাঝে 
অকস্মাৎ হইলে বিলয়। 
জননী ভারতভুণম সত্য অভাগিনী তুমি, 
হেন বডু অচলে পাইয়। 
আদরে হৃদযে ধরি রাখিলে না যত্ব করি 
অসময়ে গেল পলাইয়।! 
হযোনা, অবুঝ প্রাণ আজি শোকে ভিয়য়ান, 
গল' পডিওন। অশ্রঙ্জলে, 
গাও গান শোকজযা, গাও গান কালজমী, 
ক্ষীণকণ্ডে প্রাণপণ বলে। 
ধার অগ্নিময়া বাণা মুতে প্রাণ দেয় আনি, 
জড়ে করে চৈতন্য-সঞ্চার, 
শিরায অনল ফুটে, শোগিত উছলি উঠে, 
বিশ্ব যেন আনন্দ-পাথার | 
“অগ্রসর, অগ্রসর 1” কিযেপে গম্ভীর স্বর, 
ধেন ক্ষুব্ধ সিন্ু-গরজন ! 
সে ধ্বনি শ্রবণে পশে বন্দী ছুটে চলে আসে, 
ভাঙ্গি দূঢ লৌহের বন্ধন। 
“অগ্রসর, অগ্রসর ! ভুলে বাও আত্ম পর, 
আগে চল, আরে আগে চল! 
প্রতিষ্ঠ! শুকরী বিষ্ট গৌরব রৌরব ঘোর, 
অভিমান সুর! সে কেবল। 
ফি আনন্দ, মহানন্দ টুটে যায় সব বন্ধ! 
সম্মথেতে কর্দমপারাবার, 


উদ্বোধন |. [১5শ বস দখা, 





সার্থক কি নিরর্€থক নাহি তাহে ঘ্িধ! শোক 
কে চায় আছে না আছে পার! 
দেবব্রতে নিয়োজিত কর দেহ, বাকা, চিত, 
কি তার আছে না আছে ফল, 
অক্ষয় ভাগার তব দ্ানেনাহি শন্ত হ্গে 
হে সন্ন্যাসি কৌপীনসম্বল 1” 
গাও আজি গাও প্রাণ, সেই ত্যাগমন্ত্রে গাঁন, 
পূজ গুরু ত্যাগপুষ্প তুলি, 
ত্যাগে কি আনন্দ আছে। জেনেছ যাহার কাছে-_ 
দাও তার চরণে তগ্রলি! 
ধনী দীন আত্ম পর দ্বারে হৃদয়ে ধর, 
অথ জগত-পরিবারঃ 
এক জলধির ক্লে উঠে উর্দি দলে দলে, 
মিশে যায় সলিলে তাহার! 
গাঁও, আজি গাঁও প্রাণ, সেই অগ্রিমন্ত্রে গান, 
প্রাণে প্রাণে আল হোমানল, 
ছুঃসাধ্যের ব্রত কর, দুর্বহ মাথায় ধর 
হে সন্ন্যালি কৌগীনসম্বল ! 
কি আনন্দ কি আনন্দ, টুটে যায় সব বন্ধ! 
হয়ে ধা সব একাকার । 
এক ব্রহ্মমহা সিন্ধু, তাহে মিশে যায় বিন, 
এক সেই আনন্দপাথার! 
নমো পুণা পৌষমযাস, পুণ্যদ] সপ্তমী তিথি, 
কোটী কোটা প্রণাম আমার, 
কি দিব তোমারে আজি আর! 


তুলি ফুল সাজি ভরি তোমার অর্চনা করি' 
অর্থ্যডালি দিই উপহার ! 

ঘষে তষে। তিমিররাশি পুণ্যতূমি ছিল গ্রাসি 
ছিন্ন করি সেই আবরণ, 

সপ্তমি, তোমারি ক্রোড়ে উদ্দিল কি গুভক্ষণে 
বৈরাগ্যের তরুণ তপন । 

সেদ্বিন তোমার দ্বারে বাজিল যে শুভ শঙ্খ 
হোক্‌ তাহা অনস্ত অক্ষয় 

সেই মলের ধবনি যেন বিশ্ব ভরি শুনি 


জয় তব চিরঞিম জয়! 


টি হা শ্রীমতি সংলষ্তীতরখ! দাসী) 








ও সোণার অক্ষরে লেখা। মুল্য ২২ টাকা। উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে 
টা পোর্টেজ স্বতন্ত্। 
শ্রীগুরুদান বশ্মন্‌ 


প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে । এ পুশুকের পরিচয় উদ্বোধনের পাঠকবর্থ 
মাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন, এজন্য আরু এ বিষয়ে নৃতন করিয়া বলিবার 
কিছুই নাই ; মূল্য ১/* পাঁচ সিকা মাত্র । পোষ্টেজ স্বতন্ত্র । 
প্রাপ্তি-স্থান £-_উদ্বোধন কাধ্যালয়ু । 


স্বামী বিবেকানন্দের নূতন 
হাফটোন ছবি । 
চেয়াবে বসা) টেড়ি কাটা, বাবড়ী চুল /০ আনা। 
হাসিমুখ বাষ্ট /০ আনা। 
বীরবেশে--/০ আনা । প্রথমোক্ত দুইটা একেবাবে নুতন, এ 
দুইটা পুর্বে্বে আর কখনও বাহির হয় নাই। 
দক্ষিণেশ্বরের শ্ীঞ্ত্রীকালী মাতার ছবি-_”* আনা। 
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ছবি-_+* আনা | 


শক্তি ওষধালয়--ঢাঁকা | 


কলিকাতা! ব্রাঞ্চ_-৭* নং কর্ণওয়ালিস ক্টাট। 
রঙ্গপুর ত্রাঞ্চ__নবাবগঞ্জ__ পুরাতন লোন আঁফিস। 


চ্যবনপ্রাশ- -৩২ টাক! সের। স্বর্ণঘটিত আসল মকরধ্বজ 


(ন্যর্ণসিন্দুর) ৪২ টাকা তোল! । স্বর্ণঘটিত ষড়গুণ বলঙজারিত 
মকরধ্বজ-_-৮ টাক! তোলা। অশোকঘত-_৬২ টাকা সের । 
শক্তিবলবদ্ধক “অশ্বশন্ধারিষ্ট”-_৩২ টাকা। সের । 

সর্ববস্রকুলাস্তক এর ৯৭ সের। 
ক্যা্টালগে এই সুলভ মুলোর ওঁধধগুলির আধুর্যেদীয় অকৃঞ্িষ 
এমং নুলত গুঁধধগুলির মুলোর তালিকা দেখুন । 
অধ্যক্ষ__মথুরামোহন চক্রবর্তী, বি, এ, 
হিন্দু কেমি্ট ও রোয়াইলহা ইঞ্ুলের ভৃতপূর্বব হেডমাার | 


শ্রীস্রীরামকুঞ্জলীলা প্রসন্। 
( স্বামী সারদানন্দ।) 


সাধক ও সাধন । 


ঠাকুবের জীবনে সাধক ভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আঁমা- 
দিগকে সাধনা কাহাকে বলে তথ্িঘ প্রগমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হযত 
এককথাঁধ বলিবেন,ভাবুত তো চিরকালই কোনও না কোন ভাবে ধর্মপাধনে 
লাগিয়া বহিযাছে তবে আবার এ কথ! পাড়িমা পুঁগি বাঁড।ন কেন 1 আবহ- 
মানকাল হইতে ভারত আধব্যান্সিক রাজোর সত্যসকল সাঙ্গাৎ প্রত্যক্ষ 
কর্বতে নিজ্ঞজ জাতীয শক্তি যতদুত্র ব্য কপ্সিযা আমিযাছে এবং এখনও 
করিডেছে পুথিবীর অপব কোন্‌ দেশের কোন্‌ জাঁতি এতপুব করিযাছে ? 
কোন্‌ দেশেই বা ব্রহ্গজ্ঞ অবতারপুকষসকলের আবিডাব এত অধিক 
পর্দমাণ হইযাছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে এ 
বিষযেল মূলস্্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিযা বল! নিতান্ত নিষ্পাযোজন । 
আমবা বল, কথ] সত্য হইলেও উহাব প্রযোছ্ন শাছে। কাগণ, সাধন। 
সম্বন্ধে অনেক স্তলে জনসাধারণের একট কিসুভপ্মিকার ধারণাই 
দেখিতে পাওয়া যাষ। উদ্দেশ্টা বা গন্থবোর প্রত লঙ্গ্য হারাইযা তাহার! 
অনেক সমধ কেবল্মাত্র শারীরিক কঠোবধত।য, ছুষ্গাপ্য বস্ুধকলের একত্র 
সংযোগে স্থানবিশেষে ফ্রিধাবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে শ্বাসপ্রশ্থাসরোধে এবং 
এমন কি অসন্বদ্ধ মনেন বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিঠব পাইঘ। 
হাকে। আবার এবপও দেখা যায় যে বুসংস্কাব এবং কুঅভ্যাগে বির ও পুর্বব 
মনুক প্রক্গতিষ্থ ও সহঙ্জভাবাপন্ন করিয়। আদ্যায্সিক উন্নতিপথে চালিত 
কধিতে যহাপুকবশণ কখন কখন ষে সকল ফ্রিষা বা উপাথাপলম্গন কপ্রিযাছেন 
সেই সকলকেই লাধুনা খলিয! ধারণা কবিষা সপে? পক্ষেই এ সমুহের 
অনুষ্ঠান সমভাবে প্রযোঙ্গন বলিষা প্রচারিত হইতেছে । অথব। বৈরাগ্য- 
ন্‌ না হইযা-সংসারের ক্ষণস্থাণী কপরুদাদি ভোগের জন্য সমভাবে 
লালাদ্তি থাকিয়াও মন্ত্র বা ক্রিযাবিশেদেত্র সহাযে জগ২সাব্রণ ঈশ্বরকে 
মন্্েষ বিদ্ণীছুত সর্পের ন্যা৭ নিঙ্গ কর্ৃহাধান করিতে পার খা এনএ ভ্রম 


৬৬ উদ্বোধন। [ ১৪শ বর্ষ--ংর সংখ্যা। 


ধারণার বশবর্তী হইয়াও অনেককে বৃথা চেষ্টায় কণলক্ষেপ করিতে দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে ! অতএব ঘুগমুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে 
ভারতের খধিমহাপুরুষগণ সাধন সম্বন্ধে যে সকল তত্বে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচন এখানে বিষয়বিরুদ্ধ হহবে না। 

ঠাকুর বলিতেন, “সর্বতৃতে ব্রহ্গদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষালের কথধা”-__ 
সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা! মানবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে । হিন্দুর 
সর্ধোচ্চ প্রামাণ্য শান্তর বেদোপনিষও এ কথাই বলিয়া থাকেন। বেদ 
বলেন জগতে স্কুল সুক্ষ, চেতন অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ-_ 
ইট্‌, কাট, মাটি পাথর, মানুষ পণু, গাছ পালা, জীব জানোখাব, দেব উপদেব 
_সকলই এক অদ্য ব্রক্গবস্ত। এ এক বস্তকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে 
দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ ত্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাহাকে লইযা 
তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা 
বুঝিতে না পারিষা ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বন্ত ও ব্যক্তির সন্ত তুমি এরূপ 
করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া! আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পবার উদয় হইয। 
থাকে এবং এ সকল নিরদনে শাস্ত্র যাহ! বৃলিযা থাঁকেন, প্রশ্জেওরচ্ছলে 
তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহা! সহজে হৃদযঙ্গম 
হইবার সম্ভাবনা । 

প্র। এ কথ। আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন? 

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না এ ভ্রম দুরাভূত হয ততক্ষণ 
কেমন করিয়] এ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্ত ও অবস্থাব সহিত তুলন! 
কবিয়াই আমর] বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধ্ব্ধাথাকি। এ ভ্রম ধরিতে 
হইলেও তোমাদের এরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন । 

প্র। আছগ্ছি! এরূপ ভ্রম হইবার কারণ (ক) এবং কবে হঈটতেই ব! আমা- 
দের এই ভ্রম অ1সিয়] উপস্থিত হইল? 

উ। ভ্রমের কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওসা যায এখানেও তাহাই__ 
অজ্ঞান। এ জ্ঞান কথন যে উপস্থিত হইল তাং কিন্ধপে জানিবে বল? 
অজ্ঞানের ভিতব যতক্ষণ পড়িয়। রুহিয়াছ ততক্ষণ উহ] জানিবার চেষ্টা বৃখা। 
স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততন্নণ সত্য বহিযাই প্রতীতি হয়। নিদ্র'তঙ্গে 
জাগ্রদবস্থার সহিত তুলন! করিয়াই উহাকে মিথ্য। বলিয়া! ধারণা হয়। বলিতে 
পার-শ্বপ্ন দেখিবার কালেও কথন কখন কোন কোন ব্যক্তির "আমি স্বপ্ন 
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ফান্তন, ১৩১৮। ] ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । ৬৭ 





দেখিতেছি; এইরূপ ধারণ! খাকিতে তো দেখা যায়। সেখানেও কিন্ত জাগরদবন্থার 
স্বতি হইতেই তাহাদের যনে এঁ ভাবের উদয় হইয়া থাকে । নান! নামন্পের 
সমষ্টি জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালেও কাহারও কাহারও অঞ্র ব্স্তব শ্মতি 
হইতে এরক্ূপ হইতে দেখা যায়। 

প্র। তবে উপাষ? 

উ। উপায়-এঁ অজ্ঞান দুর কর। ভ্রম বা অজ্ঞান ষেদুয় কয়া 
যায় তাহা তোমাদের নিশ্চিৎ বলিতে পারি। পূর্ব পূর্ব খধিগণ উহা দূর 
করিতে সমর্থ হইযাছিলেন এবং কেমন করিয়া দুর করিতে হইবে তাহাও 
বলিয়া গিযাছেন। 

প্র। আচ্ছা; কিন্তএ উপাষ জানিবার পুর্বে আরও ছুই একটি প্রশ্ন 
করিছে ইচ্ছ। হইতেছে । আমবা এতলোকে ষাহা দেখিতেছি প্রত্যক্ষ 
করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অন্নপংখ্যক খধিদ! যাহ! 
ব| যেবপে জগৎ্টাকে প্রতাক্ষ করিীছেন তাহাই সত্য বলিতেছ--:এটাকি 
সম হইতে পারে না যে, তাহারা যাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই 
ভুল? 

উ। বহুদংধ্যক্ ব্ক্তি যাহ। বিশ্বাস করিবে তাহাই যে সর্বদা সতা 
হইবে এমন কিছু নিষম নাই। খবিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, & 
গ্রত্যক্ষস্হায়ে তীহাবা সূর্ববিধ ছুঃখের হন্ত হইতে মুক্ত হইয়া শর্জপকারে 
ত'শৃণ্ঠ ও চিরশান্তির অধিকারী হইযাছিলেন এপং নিশ্চিত-মৃত্া মানবজীবনের 
সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদেব একট1 উদ্দেগ্রেবও সন্ধান পাইযাছিলেন। 
তত্তিন্র যথার্থজ্ঞান, মানবমনে সর্দবদ্দ। সহিষুততা। সন্তোষ, ককণা, দীনতা প্রভৃতি 
সদ্‌গুণবাঁজির বিকাশ করিয। উহাকে অদ্ভুত উদ্াারতাঁসম্পন্ন করিযা থাকে; 
খধাদ্গের জীবনে এীৰপ অপাধারণ গু । ও শক্তির পরিচয আমর] শানে 
পাইঘা থাকি, এবং ভাহাদিগেব পদ্াহসবণে চলিষ! বাহার! সিদ্দিলাত করেন 
ত।হাঁদিগের ভিতরে এখনও দেখিতে পাঠ । 

প্র। আস্ছা। কিন্ত আমদের সক্ধপেলই জম একপ একপ্রকারের 
হইল কিবপে? আমি যেটাকে পশ্ত বলিযা বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন 
মানুষ ধলিম়া বুঝ না; এইরূপ) সকল বিষাযত। এত লেকের এরূপ সকল 
বিষযে একই কালে একই প্রকার ভূশ হওয়া অল্প আশ্চর্যের কগা নহে। পাচ 
নে একটা বিষযে ভুল ধাবশ। করিলেও অপর পাঁচ ছনের এ বিয়ে সত্যটি 


৬৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ_-২য় সংখ্যা। 





টিন 
থাকে, সর্ধত্র এইরূপই তে| দেখা যায়। এখানে কিন্তু ইনিয়ষের একেবারে 
ব্যতিক্রম হইতেছে । এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। 

উ। অল্পসংখ্যক খধিদ্িগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই 
তুযি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব প্রশ্নেই 
এ বিষদের উত্তর দেওযা হইয়াছে। তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের 
এক প্রকারের ভ্রম হইল কিরূপে 1 তাহার উত্তরে শান্তর বলেন__-এক 
অসীম অনন্ত সমই্রি-মনে জগতরূপ কল্পনার উদঘ হইগাছে। তোমার আমার 
এবং জনসাধারণের ব্য্টি-মন বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীতৃত হওযায় 
আমাদিগকে & একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে । এজন্যই 
আমর! প্রত্যেকে পশুটাকে পণ্ড ভিন্ন অন্য কিছু বলিযা ইচ্ছাঁযত দেখিতে ব 
কল্পনা করিতে পারি না। এ্রজ্জন্তই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমা- 
দের মধ্যে একজন সর্বপ্রকার ভ্রমেব হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অপর 
সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে পেইরূপই থাকে । আর এক কথা, 
বিরাট পুরুষ্তে বিবাট মনে জগতরূপ কল্পনা উদন হইলেও তিনি শ্াামা- 
দ্রিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জভীভূত হইযা পড়েন না। কারণ সর্বদশী তিমি 
অজ্ঞানপ্রস্থত এ কল্পনার সীমার ভিতরে ও বাহিবে অদ্ষয ব্রহ্গবস্থকেও 
ওতঃগ্রোতঃ তাবে বিদ্যমান দোখতে পাইযা থাকেন । উহা! করিতে পারি ন 
বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইযা পড়ে। 

ঠাকুর যেমন বলিতেন__“সাপের মুখে বিষ রয়েছে, সাপ এ মুখ দিষে নিত্য 
আঁহারাদি কর্চে; সাপের ভাতে কিছু হচ্ছেন! ! কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় 
এ বিষে তার তৎ্সণাৎ মৃত্যু!” 

অতএব শান্্রদৃষ্টে দেখা গেল বিশ্ব-মনের কল্পনাদস্তূত জগত্ট1 একভাবে 
আমাদেরও মনঃকল্সিত | কারণ, আঁমাদিগের ক্ষুদ্রব-ছি-মন এ সমষ্টিভৃত বিশ্ব- 
মনের সহিত শরীর ও অবয়বার্দির ম্তায অবিচ্ছেগ্ক সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। 
আবার $ জগত্রূপ কল্পন] যে, এককালে বিশ্বমনে ছিল না] পরে আস্ত হইল, 
এ কথাও বলিতে পারা যায় না । কারণ, নাম ও রূপ বাদেশ ও কালরুপ 
পদ্ার্ঘয়__যাহ। না থাকিলে কোনরূপ বিচিব্রতার স্থষ্টিই হঈতে পাবেনং-_ 
& জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত অথবা উহার সহিত অবিচ্ছেদ্তভাবে নিত্য 
বিশ্তমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিধ! দেখিলেই পাঠক এ কথা বুঝিতে 
পারিবেন এবং বেদাদি শীন্ত্র যে কেন হৃজনীশক্তির যুলীভূত কারণ প্রবৃতি ব1 


ফাল্তন,১৩১৮।] জ্রীষ্ত্রীরামকৃষ্লীলা প্রসঙ্গ । ৬৯ 
হিল হা স্রা 
মাগ্ধাকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া! শিক্ষ! দিয়াছেন তাহাও হদয়ঙ্গম হষইখে। 


জগৎট] যদি মলঃকল্সিতই হয় এবং এ কল্পনার আরম্ভ যদি আমর! “কাল 
বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাট! দাড়াইল এই 
যে,অনাদ্দি কালন্নপ-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগংরূপ কল্পনাট। তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে 
বিছ্ভমান রহিয়াছে, এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যটি-মন বহুকাল ধরিয়া এ কল্পন।! 
দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিতেই দুঢ়ধারণ! করিয়। রহিয়াছে । শুধু তাহাই 
নহে, এ কল্পনাতীত অয ক্রন্গবস্তর সাক্ষাতদর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়! 
জগতৎ্টা যে মন্ঃকল্লিত বস্তমাত্র এ কথাও এককালে ভুলিয়া! গিয়াছে এবং 
আপনার এ ভ্রম আর এখন ধরিতেও পারিতেছে না। কারণ, পূর্বেই বলি- 
স্াছি _-যধার্থ বস্ত ও অবস্থার সহিত তুলন! করিয়াই আ্মামর] বাহিরের ও 
ডিতরের ভ্রম ধরিতে সক্ষম হট। 

এখন বুঝ! যাইতেছে ঘষে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও আনুতবাদি 
বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্তমানাকার ধারণ করিয়াছে এবং তৎসন্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞ।নে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নাম রীপ, দেশ কাল। 
মন বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত প্রথমে 
পরিচিত হইতে হইবে। এপরিচয় পাইবার চেষ্ীকেই বেদপ্রমুখ শান্ত 
“সাধন বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এ চেষ্টা জ্ঞাত ব অঙ্ঞাতদারে যে 
ত্রীব। পুরুষে বিগ্যমান তাহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া 
থাকেন। 

সাধারণভাঁবে বলিতে গেলে, জগদ্তীত বন্ত অনুসন্ধানের পূর্বোজ 
চে্। ছুইটি প্রধান পথে এতকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে । প্রথম, 
শান্তর যাগাকে “নেতি নেতি” বা জ্ঞান-মার্গ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
এবং দ্বিতীয়,য(হা “ইতি ইতি” ব! ভক্তিমার্গ বলিয়। নির্দি্ হইয়া থাকে । জান- 
মার্গের সাধক চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধারণা ও সর্বদ] স্মরণ 
রাখিয়া জাতসারে তদতিসুখে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকেন। তক্তি- 
পথের পথিকের। চরষে কোথায় উপনীত হইবেন তদ্দিযয়ে অনেক স্ছগে 
অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্গ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে 
অগ্রপত্ হইয়। চরমে জগদতীত অধৈতবস্তর সাক্ষাৎপরিচয় লাত করিয়া 
থকেন। নতুব| জগৎ সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে তাহা 
তন্ন পথের পধিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। তবে জানী উহ প্রথম 





৭০ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ_-ংয় সংখঠা। 





হুইতেই এককালে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; এবং তক্ত 
উহার কতক্‌ ছাড়িয়। কতক্‌ বাঁধিয়া সাধনার প্রবন্ধ হইলেও পরিণামে আানীর 
ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়৷ 'একমেবাঁদ্বিতীয়ং-তন্বে উপস্থিত হন। গৎ 
সম্বন্ধে স্বার্থপর, ভোগন্ুখৈকলক্ষ্য এ সাধারণ ধারণার পরিহাঁরকেই শাস্ত্র 
বৈরাগ্য বঙিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 

নিতাপরিবর্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতাজ্ঞান 
সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্ত জগৎসম্বন্কীয় সাধারণ ধারণা 
ত্যাগ করিডা 'নেতি নেতি'-মার্গে জগৎকারণের অন্থুসন্ধান কর! মানবের 
প্রাচীন ঘুগে প্রথমেই আসিয়া উপস্থিত হইবাছিল। সে জন্তই তক্তিপথের 
সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের 
সম্যক পরিপুষ্টি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

আবার, 'নেতি নেতি'নিশ্যন্থব্ূপ জগৎ-কারণ ইহা নহে, উহা নহে 
করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়! মানব স্বল্পকালেই যে অন্তমুখী হইয়। 
পড়িধাছিল উপনিষৎ্ এবিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিষাছিল বাহি- 
রের অন্ত সকল বস্ত অপেক্ষা তাহার নিঙ্জ দেহ-মনই তাঁহাকে সর্বাগ্রে জগ- 
তের সহিত সন্বন্বযুক্ত করিয়! বাখিয়াছে। অতএব বাহিরের অপব সকল 
বস্তর সহায়ে ব| অবলম্বনে জগৎ্-কারণের অন্বেষণে অগ্রসব হইলে যত শীস্ত 
সে উহার সন্ধান পাইবে, নিজ দেহ-মনাবলম্বনে অগ্রসর হইগে তদ্‌পেক্ষা 
শী ফললাভের সম্ভাবনা । আবার “হাঁড়ির একটা ভাত টিপিহ। দেখিয়াই 
যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িট! সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না”, তদ্রণ 
আপনার ভিতরে নিত্যকারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর সকল 
বন্ত ও ব্যক্তির কারণেরও অন্বেষণ পাঁওয1 যায়। এজন্য জ্ঞানপথের 
পথিকের নিকট “আমি কোন্‌ পদার্থ” ইহার অন্ুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য 
ছুইয়। উঠে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, জগৎসন্বদ্ধীপ্ন সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়- 
কেই ত্যাগ করিতে হয়। এ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব-মন সর্বরৃত্তি- 
রহিত হইয়| সমাধির অধিকারী হয়। প্রর্ূপ সমাধিকেই শাস্ত্র নির্বিকল্প- 
সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জান-পথের সাধক, 'আমি বাস্তবিক 
কোন্‌ পদার্থ' এই তবের অনুসন্ধানে অগ্রমর হইয়! কিরূপে নির্বিকক্প-সমাধিতে 
উপনীত হন এবং এঁ কালে তাহার কীঘৃশ অহ্ভব হয় তাহ! আমর! পাঠককে 


ফান্তন। ১৩১৮] আ্র্ীরামকৃষ্ণলীলপ্রনঙ্গ। ৭১ 


৬০০ 


অন্যত্র বলিয়াছি।* এখন ভক্তিপধের পথিক কিরূপে & লযাধিবাভে 
উন্নপ অনুভবে উপস্থিত হইঘা থাকেন তত্বিষধ্ধে পাঠককে কিঞ্চিত বল! 
কর্তব্য । 

তক্তিমার্গকে “ইতি ইতি'-পাধনপথ বপিষা আমর! নিদেশ করিয়াছি । 
কারণ, এ পথের পথ্থিক জগতের অনিত্যত। প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্তা 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তত্রৃত জগতবূপ কার্ধ্যও যে সত্য বর্তমান একথা বিশ্বাস 
করিষ! থাকেন। তক জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ধা বস্ত ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের 
সহিত সন্বন্ধমুক্ত করিঘাঁ লন। এ সন্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহাই অন্তরায় 
বলিযা তাহার প্রতীতি হয তাহাই তিনি তৎক্ষণাৎ দরে পরিহার করেন। 
তত্তিন্ন ঈশ্বরের কোন এক রূপের + প্রতি অন্থরাগে ও ধ্যানে তন্মঘ হওঘ| এবং 
তাহাবই গ্রীতির নিমিত্ত সর্ধকার্ধ্যানুষ্ঠান কর। ভক্তের আস্ত লক্ষ্য হইয়া 
থাকে। 

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্বি- 
কল্প অবস্থা পৌছিতে পারা যায় এইবার আমরা তাহারই অনুণীলন 
করিব। পূর্বে বলিয়াছি। ভক্ত ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিযা 
পবিগ্রহ করিষা তাহারই চিস্তা ওধ্যান কন্িতে খাকেন। গ্রথম প্রথম, 
ধ্যান কবিবার কালে, তক্ত এ ইমমূর্তির সব্ববাবয়বসম্পুর্ণ ছবি মানস ন্যনের 
সম্মথে আনিতে পাবেন না) কথন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কথন ব 
মুখখানি সম্মুধে উপস্থিত হয? উহাঁও আঁবাঁর দর্শন মাত্রেই ঘেন লব হইয়া 
ঘাষ, সুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর 
হইলেই এ মূর্তির সর্ববাবযবসপ্পূর্ণ ছবিঃ মানস-চক্ষের সম্মুথে উপস্থিত হয়; 
এবং ক্রমে গভীরতব হইলে এ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ স্থির 
তাবে সম্মুখে শবস্থান করে। পরে ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে এ মৃষ্ধির 
চল! ফেরা, হাস', কথাকহ। এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্যাস্তও উপলব্ধি হয়। 
তখন সর্ব প্রকারেই এ মূর্তিকে জীবন্ত বলিয়া! দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
তক, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়াই থাকুন ন| কেন, ধ্যান করিলেই 


শশী 





স্পা 


* গুঁরুভাব পূর্ববাঞ্ধ ২ম জধ্যায় দেখ। 

1 ব্রাহ্ম-স্মাজেন উপাসনকেপ্ড আহর! রূপের ধ্যানেয় মধ্যেই গণন। ক্রতেছি। কারণ, 
মানধের স্ায় আকার-রহিত সর্বগুণাস্িত বাক্কিত্বের ধ্যান করিতে বাইলে জল, বানু ব| 
তেন্স প্রতি শৃক্সাকার পদার্থের স্তায় কোন পদার্থই যনোনধ্য উদিত হইয়া থাকে । 





৭২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ_২য় সংখ্যা। 





এ মৃত্তির এ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করেন। শুধু তাহাই 
নহে; “অ মার ইষ্টই ইচ্ছামত নানারূপই ধারণ ককিয়াছেন--এই 
বিশ্বাসের ফলে ভজ্ঞ সাধক আপন ইঞ্টনৃর্ধি হইতে & সকল নানারূপেরও 
কখন কখন সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন__ “একটি রূপ ঘেো[ এ 
রূপ জীবন্ত ভাবে ] দর্শন করেছে তার অন্ত সব ব্ূপের দর্শন সহজেই হয়।” 

ইতিপূর্বে যে সকল কথ! বলা হইল তাহাহইতে একটি বিষয আমরা 
বুঝিতে পারি। এরূপ জীবন্ত মুর্তিপকলের দর্শনলাঁভ যাহার ভ।/গো 
উপস্থিত হয় তাহার নিকট স্বল্নকালেই ধ্যানকাঁল ভিন্ন অন্ত সমযে জগতে দৃষ্ট ঝপ- 
বিশিষ্ট পদার্থ সকলের স্াষ,ধ্যানকালে দুষ্ট ভাবরাজ্যের & সকল যৃত্তির সমান 
আস্ততব অনুভব হইতে থাকে | আবার, জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাজ্িত্ববোধ 
ধঈরূপে যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাহার মনে, জগত্টা মনং-কল্িত এ 
বিষয়ের ধারণা হইতে থাকে । গভীর ধ্যানে তাবরাজ্যের অনুতব ভক্তের 
মনে এত প্রবল হইয়! উঠে যে সে সময়ের জন্য তাহার আর জগতের তন্ুতবই 
হয়না। ভক্তের এ অবস্থাকেই শান্তর সংকল্প-সমাধি নামে নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এ সমাধিতে মানসিক শক্তিপ্রবাহে জগতের বিলয় হইলেও ভাববা- 
জ্যের বিলয় হয় না। ভক্ত তখন, জগতে দৃষ্ট বস্ত ও ব্যক্তিসকলের সহিত 
নিত্য ব্যবহার করিয়। যেবপ স্ুখছুঃখাদি র অনুভব এতকাল করিতেছেন ঠিক 
তদ্রুপ অন্ুতব, আপন ইষ্টমুর্ভির সহিত ব্যবহারে করিতে থাকেন। কিন্তু 
কেবলমাত্র ইঞ্টমূর্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প- 
বিকল্পের উদয় হইতে থাকে | এক বিষয় লইয়৷ মলের বৃত্তি-পরম্পরার উদয় 
হওয়ার জন্য শাস্ত্র তক্তের এ অবস্থাকে সবিকল্পক ব1 বিকল্পস'যুক্ত বলিয়- 
ছেন। 

এইরূপে ভাবরাজ্যের প্রাবল্যে ভক্তের মনে জগতের এবং এক ভাবের 
গ্রাবল্যে মে অন্ত ভাবসকলেরও বিলয় সাধিত হয়। যেভক্তসাধক এতদুর 
অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট নির্বিকল্পতৃমিলাভ অধিক 
দূরবর্তী নহে। বহুকালাভ্যত্ত জগতের অভিত্ব-জ্ঞান যিনি ইচ্ছামাত্রেই এত- 
দূর দূরীকরণে সঙ্গম হুইয়াছেন তীহার মন যে সমধিক শক্তিসম্প্ন ও দৃঢ় 
সংকল্প হইয়াছে এ কথ! বলিতে হইবে না। নির্কিকল্পভূমিতে ঈশ্ববু- 
সম্ভোগ অধিক-ভিম্ন অল্পহয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাহার 
সমগ্র মন উদ্দিকে সোৎসাছে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি 


ফান্ধন। ১৩১৮ ।] গ্রীশ্রীরামকৃঞ্চ-লীলাপ্রদঙ্গ | এও 


অচিরে ভাবরঞ্যের এ ভূমিতে আরোহণ করিয়৷ চিরশাস্তির অধিকারী হন। 
অথব| বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইঞ্টপ্রেমই তখন তাহাকে এ ভূমি দেখাইয়া 
দেয় এবং ব্রর্গোপিকাগণের ম্যায় উহার প্রেরণায় তিনি “না সো রমণ ন। 
হাম্‌ রমণী” জানে উপনীত হইয়! তাহাদিগেরই ন্যায় আপন ইষ্টের স্হিত 
একত্বাহ্ুভব করেন । 

জ্রানী এবং ভক্ত স।ধফকুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার প্র রূপ ক্রম 
শান্ত্রনির্ধরিত। অবতারপুরুষমকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভয় ভাবের 
একত্র সম্মিলন আজীবন থাকায় সাধনার কালেও কথন কথন তাহা'দগকে 
সিদ্ধের হ্যায় প্রকাশ ও শক্তিনম্পন্র দেখিতে পাওয়। যায় । দেব এবং মানব উভয 
ভূমিতেই ইচ্ছামত বিচরণ করিবার শক্তি ধাকাতেই কি তাহাদের এন্প হইয়। 
থাকে ?_অথবা ভিতরের দ্েবভাবই তাহাদিগের সহজ স্বাভাবিক ম্মবস্থা 
হওয়ায় উহ! তহাদিগের বাহিরের মানবভাবের সামান্তাবরণকে স্থলে স্থলে 
দ্বতঃই ভেদ করিয়। এ রূপে প্রকাশিত হয়? মীদাংস। যাহাই হউক না কেন 
উহা কিন্ত অবঠীরপুরুষের জীবনালোচনাকে মানববুদ্ধির পক্ষে এক প্রকার 
দূর্ভেন্চ জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। এ জটিল রহস্য কখনও যে সম্পুর্ণ 
ভেদ হইবে, বোধ হয় না। তবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মান- 
বের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়) এ কথা গ্রুব। প্রাচীন পৌরাণক যুগে 
অবতার-চরিক্রের মানবভাবটি চাঁপিয়! ঢাকিয়া দেবতাবটির আলোচনাই 
করা হইয়াছিল-_সন্দেহণীল বর্তমান যুগে এ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে_ বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমর] এ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুতয় ভাব যে একভ্রে একই কালে 
বিভ্ভমান এ কথা ই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াম পাইতেছি। বলা বাহুল্য দেব 
মানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে ন! ঘটিলে অবতারচরিত্র এ রূপে আমর 
কখনই দেখিতে সমর্থ হইতাম না। 

ক্রমশঃ। 
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স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 
( শ্রীশরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ । ) 


আজ তিন দিন হইল স্বামীজি বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে অব- 
স্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বাধীজির 
সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতেছেন । অগ্ «“সিষ্টার” (ভগ্ী) নিবেদিতাকে সঙ্গে 
লইয়া স্বামীজি আলিপুরের পশুশাল! দেখিতে যাইবেন। শিল্ত উপস্থিত 
হইলে তাহাকে ও স্বামী ফোগানন্দকে বপিলেন “তোরা আগে চ'লেযা--আমি 
নিবেদিতাকে নিয়ে গাঁড়ী করে একটু পরেই যাচ্ছি।” 

স্বামী যোগানন্দ শিক্ুকে সঙ্গে লইয়। ট্রামে করিয়। আড়াইটা আন্দাজ 
রওন| হইলেন । তখন ঘোড়ার ট্রাম । বেল! প্রায় ৪টার সময় পশুশাল|য় উপ 
স্থিত হইয়। তিনি বাগানের তদানীন্তন সুগারিপ্টেণ্ডে্ট বাবু বামত্রহ্ম সান্ন্যাল 
রায় বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীঞ্জি আসিতেছেন শুনিয়া রাম- 
রক্ধ বাবু সাতিশয় সস্তোষ লাভ করিলেন এবং স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্ঠ বাগানের দ্বারে দীড়াইয়। থাকিলেন। প্রাঘ সাড়ে চারটার সময় স্বামীজি 
নিবেদিতাঁকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রামব্রন্ম বাবুও পরম সমা- 
দরে স্বাধীজি ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থন! করিয়া পশুশাঙ্গার ভিতরে লইয় যাই- 
লেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল তাহাদের অন্ুগমন করিয়া বাগানের নান! 
স্থান প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। স্বামী যোগানন্দও শিশ্তসমভিব্যাহারে 
তীহার্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

বামত্রঙ্গ বাবু উত্তিদবিগ্ঠায় স্থপগ্ডিত ছিলেন, উদ্ানস্থ নান! বক্ষ দেখাইতে 
দেখাইতে উত্তিদ-শান্ত্রের মতে বৃক্ষাদ্দির কালে কিরূপ ক্রম-প্রিণতি হইয়াছে 
কখন কথন তদ্বিষয় আলোচন] করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
নানা জীব জন দেখিতে দেখিতে স্বামীঞ্জিও মধ্যে যধ্যে জীবের উত্তরোত্তর 
পরিণতি সম্বন্ধে ডারুইনের (19210) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন; 
শিল্ের যনে আছে, সর্প-গৃহে যাঁইয। তিনি চক্রাক্কিতগাত্র একটা প্রকাণ্ড সাপ 
দেখাইয়। বজিলেন, “ইহা হইতেই কালে :০:00156 (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। 
 সাপই বহুকাল ধরিয়া একস্থানে বিয়া থাকিয়! ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়? 
গিয়াছে।” কথাগুলি বলিয়াই শ্বামীঞ্জি শিষ্ষকে তামাসা করিয়া বলিলেন, 
“তোরা না কচ্ছপ খাস্‌? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণমনে কচ্ছপ 
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হয়েছে ।তাহলে তোরা সাপও খাস্‌|" শিল্ত গুনিয়। ত্বণায় মুখ বাকাইয়া 
বলিল-- 

“মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির ধার! পদার্থাস্তর হইয়! যাইলে যখন 
তাহার পূর্ববাকৃতি ও শ্বভাব থাকেন! তখন কচ্ছপ খাইলেই যে সাঁপ খাওয়। 
হইল একথা কেমন করিয়া বলিতেছেন ?” শিষ্ের কথা শুনিয়া শ্বামীজ্গি ও 
রামত্রক্গ বাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং পিষ্টার নিবেদিতাকে এ কথা বুঝাইয। 
দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন । ক্রমে সকলেই যেখানে সিংহ 
ব্যাপ্বাদি রক্ষিত ছিল সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

রামত্রদ্দ বাবুর আদেশে রক্ষকেরা সি'হত্র্যাঘ্রের জন্ত প্রচুর মাংস 
আনিধা আমাদের সম্মুথেই উহাদ্দিগকে আহার করাইতে লাগিল । উহাদের 
সাহ্লাদ-গঞ্জন এবং সাগ্রহ ভোজন শুনিবার ও দেখিবার অল্পক্ষণ পরেই 
উদ্ভানমধ্যস্থিত বামব্রক্ম বাবুর বাসাবাড়ীতে আমরা সকলে উপস্থিত 
হইলাম । তথায চা ও জলপানের উদ্যোগ হইয়াছিল। ন্বামীজি অল্পমাত্র 
চা পান কবিলেন। নিবেদ্িত]ও চ1 পান করিলেন। এক টেবিলে 
বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতাম্পৃষ্ট মিষ্টান্ন ও চা ঘাইত্ে সন্ভুচিত হইতেছে দেখিম! 
স্বামীজ শিহ্কাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া উহ! থাওয়।ইলেন এব' 
নিজে গলপান করিযা তাহার অবশিষ্ট শিষ্যকে পান করিতে দিলেন! অতং- 
পর ভারুইনের ক্রমবিকাশ্ববাদ লইয! কিছুক্ষণ কথোপকথন চলিতে লাগিল 

রামব্রক্ষ বাবু £-_ডারুইন ক্রষবিকাশবাদ ও তাহার কারণ যেভাবে 
বুঝাইয়াছেন তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? 

শ্বামীজি £--ডারুইনের কথা সঙ্গত হইলেও ০৮০[00র কারণ 
সম্বন্ধে উহা যে চুড়ান্ত মীমাংসা একথা আমি স্বীকার করিতে পাঠিন|। 

রামব্রঙ্গ বাবু ঃ--এ বিষিয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পঞ্ডিতগণ কোনরূপ 
আলোচনা করিয়াছিলেন কি? 

দ্বামীজি £_সাংখ্যদর্শনে এ বিষয় সুন্দর আলোচিত হইয়াছে। ভারতের 
প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সব্বন্ধে চড়ান্ত 
মীমাংসা বলিয়া আমার ধারণ!। 

রামব্রহ্ষ-বাবু :-_সংক্ষেপে এ সিদ্ধান্ত বুঝাই বল! চলিলে শুনিতে ইচ্ছ! 
হয়। 

্বাধীজি ৫__নিয় জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করিতে পাশ্চাত্য 


৭৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


মতে 51085160091 6%:1560708 (জীবন-সংগ্রাম)। 50171৬৭1০01 16 
955 ( যোগ্যতমের উদ্বর্তন )১17200121551600101] (প্রাক্কৃতিক-নির্বাচন) 
গ্রভৃতি যে সকল নিয়ম কারণ বলিয়া নিদ্দি্ হইয়াছে সে সকল আপনার 
নিশ্য়ই জানা আছে। পাতগ্রল-দর্শনে কিন্তু উহাদেত্র একটীও কারণ 
বলিয়া সমধিত হয় নাই। পাতঞুলির মত হচ্ছে, এক 5[০০:০5 (জাতি) 
থেকে আর এক $১০০195এ (জাতিতে ) পরিণতি *প্ররুতির পুর্ণতা” 
( প্রকৃত্য! পুর1) দ্বারা সংসাধিত হয়। আবরণ বা 09518015৭ এন্স সঙ্গে 
দিন রাত 5018281০ (লড়াই ) করে যে উহ! সাধিত হঘ তাহা নহে। আমার 
বিবেচনায় 51106019 (লড়াই) এবং ০0101910191) (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) 
আবের পূর্ণতা লাতের পঞ্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাডায়। হাজার 
জীব খ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্র'মান্রতি হয় (যাহ! পাশ্চাত্য দর্শন্‌ 
সমর্থন করে) তা হলে বল্‌তে হয» এই ০৮০181101) দ্বার] সংসারের বিশেষ 
কোন উন্নতিই হচ্ছে ন7। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও 
আধ্যাজ্সিক বিকাশকল্লে উহা যে বিষম প্রতিবন্ধক একথ। স্বীকার করিতেই 
হয়। আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়, জীব্মাত্রই পূর্ণ আয্মা। 
আত্মার বিকাঁশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি এবং 
বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্ধতে।তাবে সরে ধীড়াইলেই পূর্ণভাবে আত্ম- 
প্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিয়ন্তরসযুহে যাঁহাই হো উচ্চস্তরসমূছে 
কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করেই যে উহাদিগকে অতিক্রম 
করা যাক্স তাহা নহে। দেখা যায়, সেখানে, শিক্ষা দীক্ষা ধ্যান ধারণ! 
এবং প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি স'রে যায় বা ক্ধকতর 
আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং 9১505০165 গুলিকে আত্মপ্রকাশের 
কার্য না বলিয়া কারণরপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র 
অভিব্যক্তির সহায়কাতী বলা যুক্তিযুক্ত নহে। হাঁজার পাপীর প্রাণ সংহার 
ক'রে জগৎ থেকে পাপ দুর করবার চেষ্টা বারা জগতে পাপেরু বৃদ্ধিই হয়। 
কিন্ত উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পার্লে জগতে আর 
পাঁপ থাকেনা । এখন দেখুন পাশ্চাত্য 5:1712515 0১০০1 জীবসকলের 
পরম্পরু সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্বিতা ঘা! উন্নতিলাতক্পপ মত কেমন 1)01111)15 
ভীষণ) হয়ে দীড়াচ্ছে। 

বামব্রহ্দধ বাবু স্বামীজির কথ। শুনিয়! শুভ্তিত হইয়া! রহিলেন। অবশেষে 
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এরর 


বলিলেন_-“আপনার ন্যায় প্রাচা-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের ভারতবর্ষে 
এখন বিশেষ প্রয়েজজন হইয়াছে । এরূপ লোকে ই একদেশদরশাঁ শিক্ষিত জন. 
গণের অ্রমপ্রযাদ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া! দিতে সমর্থ । আপনর ৪৬০186017 
0১৩০7) র নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম ।” 

বিদায় কালে রামব্রক্ষ বাবুবাঁগানের ফটক পর্য্যন্ত আপিয়। স্বামীজিকে 
বিদাষ দিলেন এবং স্বামীর্জির সঙ্গে সুবিধামত পুন্রান একদিন নিরিবিপ্গি 
দেখা করিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত হইলেন। রামত্রক্গ বাবু এ জীবনে স্বামী 
জির নিকট আসিবার ধ&ঁ অবসর পাইযাছিলেন কি না বলিতে পারি না 
কারণ এ ঘটনার অল্প দিন পরেই তিনি মৃত্মুখে পতিত হন। 

শ্্ি স্বামী যোগানন্দেব সহিত ট্রায়ে করিয়া রাত্রি প্রা ৮টার সময 
বাগবাঙ্জারে ফিরিযা আসিল। স্বামীর্জ এ সময়ের প্রা পনব মিনিট 
পূর্বে ফিবিষ! বিশ্রাম করিতেছিলেন প্রায় অর্ধ ঘণ্ট। বিশ্রামান্তে তিনি 
বৈঠকখানায আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন । তখন সেখানে শ্বামী 
যোগানন্দ, /শরচ্চন্ত্র সরকাব, শশীভূষণ ঘে|ষ ডাক্তাব), বিপিনবিহাণী থে'ষ 
(ভাক্তাঁর) শাস্তিরাম ঘোষ প্রভৃতি পরিচিত বদ্ধুগণ এবং স্বামীঞ্জিব দর্শনাভি- 
লাষে আগত অপবিচিত পাঁচ ছয জন লোকও উপস্থিত ছিলেন। স্বামী 
অগ্য পণুডশীলী দেখিতে যাইযাঁ রামব্রক্গ বাঁবুব নিকট ক্রমবিবাশবাদের 
০100101) (1০১15) অপুর ব্যাধ্যা করিযাছেন শুনিয়া, ইহারা সকশেই এ 
প্রসঙ্গ বিশেষদপে শুনিবাব জন্য ইতিপৃর্কেই সমুৎ্সুক ছিলেন। অতএব 
তিনি আপিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় বুঝিষ] শিষ্য এ কথাই পাড়িল। 

শিষ্প ঃ__যহাশষ, পশুশালার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন তাহা 
ভাল করিয] বুঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথাষ তাহ পুনবায় 
বলিবেন কি? 

স্বামীজি £-কেন কি বুর্ঝসৃনি? 

শিপ :--এই আপনি অন্ত অনেক সম্য আমাদের বলিয়াছেন যে বাহি- 
রের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্র/ম করিবার ক্ষঘতাই জীবশীঠিহ এবং উহাই 
উন্নতির সোপান! আঞ আবার যেন উল্‌টে কথ! বলিলেন। 

স্বামীঞ্জি:_উল্টো বল্‌বো৷ কেন? তুইই বুঝতে পারিস্নি | ১7100] 
117001 বা প্রাণীঙ্গগতে আঁমর। সত্য সত্যই 50100010057 ১৯1১(০)০৪, 
5071৪19107৩ 76৩৭. প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। "গাই ডারুইনের 
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01601 (মত) কতকট! সত্য বলে প্রতিতাত হয়। কিন্ত [70117721114 10001) 
বা মঙ্গস্ত জগতে যেখানে 1269102110র (জ্ঞান বুদ্ধির) বিকাশ।সেখানে এ নিয়- 
মের উল্‌টোই দেখ! যায় । মনে কর্‌ যাদের আমর! 1০৭11) ৫"০৭7)611(বাস্ত- 
বিক বড়লোক)বা 14691 (আদর্শ) বলে জানি তাদের বাহ্িক 5090916 একে- 
বারেই দেখ তেপাওয়া যায় না। 21170211:1700970 ব। মন্তুঘ্েতর প্রাণীঙ্গগতে 
[50110 বাস্বাভাবিক জ্ঞানের প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয় ততই 
তাতে 15960102111 (জ্ঞান বুদ্ধির) বিকাঁশ। এই জন্য 7117191 
112010100এর হায় 18001021 1101027) 15000290104 পরেব ধ্বংস সাধন 
করে, 1)1910055 (উন্নতি) হ'তে পারে না! মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ ০৬900 
(পৃ বিকাশ) এক মাত্র 58০7705 ( ত্যাগের) ঘারা সাধিত হয়। যে 
পরের জন্য যত 5801160 ( ত্যাগ ) কব্তে পারে মানুষের মধ্যে সে তত 
বড়। আর নিয্বস্তরের প্রাণীজগতে যে যতধ্ব'স কত্ডে পারে সে তত 
ধলবান্‌ জানোয়ার হয। সুতরাং 50:0210 076০1৮--( জীবন সংগ্রাষ মত) 
এ উভয় রাজ্যে 00911) 80101102119 (সমভাবে উপযোগী হতে পাবে না। 
মানুষের 505081০ (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত ০০06] 
(আয়ন্ত) কণ্তে পেরেছে সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনভাঘ 
আত্মার বিকাশ হয়| .১1711021 )১1116091)এ ( মানব্তেব্নপ্রাণ্ীজগতে ) স্কুল 
দেহের সংরক্ষণে যে 901021৩ (সংগ্রাম) পরিলক্ষিত হন ]1100770 
[1৭176 01 ০১৫1১০।০০ এ (মানবজগতে) মনের উপর আধিপত্য লাতের জন্য 
স্ববৃভিসম্পন্ন হবার জন্ত সেই 90100610 (সংগ্রাম) চলেছে । জীবন্ত বৃক্ষ ও 
পুকুরের জলে পতি" বৃক্ষচ্ছায়ার ভ্াষ মনুষ্েতর প্রাণী ও মনুষ্যক্ষগতে 
5110619 (সংগ্রাম) বিপরীত দেখা যাঁয়। 
শিল্ত £- তাহা হইশে আপনি আমাদের শারীরিক উন্নতি সাধনেব জন্য 
এত করিষা বলেন কেন? 
শ্বামীজিঃ--তোরা কি আর মানুষ? তবে একটু 1711)19111) (জ্ঞান বুদ্ধি। 
আছে,এই মাত্র । 1১17)500০ট1 (দেহটা) তাল না হলে যনের সহিত ১০0৪:৪ 
( সংগ্রাম কর্ন কি করে? তোর। ক আব জগতের 11011651 25910000 
( পুর্ণ বিকাশ স্থল ) মানুষপদবাচ্য আছিস্? আহার শিত্রা মৈথুন ভিন্ন 
তোদের আর আছে কি? এখনো যে চতুষ্পদ হযে যাঁথনি এই ঢের ঠাকুর 
ধল্‌তেন “মান হু'স্‌আছে যার সেই মানুষ” তোবরাত “জাযন্য মুধস্থ” বাক্যের 
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লাক্ষী হয়েট্বদেশবাসীর হিংসার স্থল ও বিদেশীগণের ঘ্বণার আাম্পদ হয়ে 
রয়েছিস্। তোরা 21)170৪] (মানবেতর প্রাণীর মধ্যে), তাই 59161৩ 
(সংগ্রাম) কতে বলি। থিওরি মিওরী রেপে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য 
ও ব্যবহারের স্থিরভাবে আলোচন! করে গ্ভাথ দেখি তোরা 21111221710 
1)00091) 012169এর (মানব এবং মানবেতর ভূমির) মধ্যবন্তী জীববিশ্ষে 
কিনা। 1১0১5108০ টাকে (দেহটাকে ) শাগে গ'ড়ে তোল। তবেত 
যনের উপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। পনায়মাম্মা বলহীনেশ লভ্যঃ” 
বুঝলি? 

শিষ্য £__ মহাশয়, "বলহানেন” অর্থে ভাম্তকাব কিন্তু “ক্রঙ্গচর্যযহীনেন" 
বলেছেন ! 

স্বামীজি £--তা। বলুন গে । মামি বল্ছি [10 0000৮৭10005 ০৭1১ এ 
11101.091 0115 17115019017 0107০ 591 (হুর্ধল শরীরে আব্মসাক্ষাৎ 
কার লাভ হয়না )। 

শিল্প £__ কিন্তু সবল শরীর অনেক জডবুদ্ধিরও তো দেখা যায়। 

স্বামীঞ্জি :_তাদের যদি তুই যত করে তাল 1067 (ভাব) একবার 
দিতে পাবিস্‌ তা হলে তারা যত শীগবগপ তা "৮০11২ 910 ( কারে পারণত ) 
কর্কে পার্বে, হীনবীর্ষ্য লোক তত শাগগির পর্বে «1 দেখ ছিস্‌ 
না ক্ষীণশরীবে কাম ক্রোধের বেগধারণ হয় না| শুটুকে! লোকগুলো 
শীগ.গির রেগে যায়_শীগগির কামযোহিত হয়। 

শিষ্ত £-_ কিন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাও যায । 

স্বামী :-ত।নাই কে বল্ছে? মনের উপর একবার ০০))1)/ 
( আধিপত্য লাভ; হযে গেলে, দেহ সবল থাক ব| শুকিযেই যাক তাতে 
আর কিছু আসেযায়না। নোট কথা হচ্ছে 1))) ১05 (শরার ভাল ন। 
হলে সে আয়ঞ্ানের অধিকারীই হতে পারে না। ঠাকুর বল্তেন শরারে 
এতটুকু খু'ত থাক্‌লে ছ্রীব সিদ্ধ হ'তে পারে না। কথাগুণি বলিতে বলিতে 
স্বামীজি খুব উত্তেজিত হইযাছেন দেখিয়া শিষ্ক সাহস করিযা আর কোন 
কথা বলিতে পারিল না। স্বামীঞ্জির সিদ্ধান্থই অবিসংবাদা বলিয়। গ্রহণ 
করিয়া স্থির হইয়। রহিল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীদ্জি রহস্ত করিয়া উপস্থিত 
সকলকে বলতে লাঁগিলেন--আর এক কথা শুনেছেন, আঙজগ এই ভটচাষ 
বামূন নিবেদিতার এ'টো! খেয়ে এসেছে। তার ছোয়। মিষ্ট না হয় 


৮০ উদ্বোধন । [১৪শ বর্-_২য় সংখ্যা । 





খেয়েছিল, তাতে তত আসে যায় না, কিন্তু তার ছৌঁয় জল্টা কি করে 
থেলে? 

শিল্ত £__তা আপনিই ত আদেশ করেছিলেন। গুরুর আদেশে আমি 
সব কর্তে গারি। জলট। খাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম । আপনি 
পান করিযা দিলেন কাজেই প্রসাদ বলিষ! খাইতে হইল। 

স্বামীজি -তোর জাঁতের দফা রফা হয়ে গেছে। এখন আর তোকে 
কেউ ভট্চায, বামুন বলে মানবে না। 

শিষ্য £-লামানে নাই মান্থক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের 
ভাতও খাইতে পারি। কথা শুনিয়। স্বামীজি ও উপস্থিত সকলে হে] হা 
করিয়া হাসিয়! উঠিলেন। 

কথাবার্তায় রাত্রি প্রা ১২।1* হইয! যাইল। শিষ্য এ বাজে বাসা- 
বাড়ীতে ফিরিষা আসিগ্ দেখি দ্বাব রুদ্ধ হইযা গিযাছে। ডাকাডাকি 
করিয়! কাহাকেও জাগাইতে না পারিয়া! তাহাকে অগত্যা বাসার রোয়াকে 
শুইয়] সে রাত্রি যাপন করিতে হইযাছিল। 

কালচক্রের কঠোব পরিবর্ধনে স্বামীঙ্জি, স্বামী যোগানন্দ ও ভগ্মী নিবে- 
দিত! আজ আব নবশরীরে নাই। তাহাদের জীবনের পবিত্র স্বতিমাত্রই 
কেবল পডিযা বহিয়াছে! এবং তাহাদের কথাবার্থীব যত্কিঞ্চিৎ মাক 
লিপিবদ্ধ করিতে পারিষা শিষ্য আপানাকে ধন্ত মনে করিতেছে। 


( প্রবৃদ্ধ ভাবত, দেপ্টেম্বর ১৮ রঃ 


সম্প্রতি পপ্রবুদ্ধ ভারতের জনৈক প্রতিনিধি কতকগুলি বিষয়ে স্বাষী 
বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিযাছিলেন। 
তিনি সেই আচার্যযশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করেন, . 

“স্বামি, আপনার মতে আপনার ধর্পপ্রচারের বিশেষত্ব কি?” 

শ্ব'মীজ্জে প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তব করিলেন, 'পরবুহতেদ (9££/69- 
3101), অবশ্য এই শর্দ কেবঙগ আধ্যাত্মিক অর্থেই ব্যবহার 


ফান্তন, ১৩১৮।] জাতীয় ভিভিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বধোধন। ৮১ 


করিতেছি । শস্থান্ত সমাজ ও সম্প্রদায় ভারতের সর্ব ধর প্রচার করিয়াছেন, 
কিন্তু বুদ্ধের পর আমরাই প্রথম ভারতের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছি এবং 
সমগ্র জগতে ধশ্শপ্রচারের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে চেষ্টা]! করিতেছি ।” 

“আর ভারতের পক্ষে আপনার ধর্শান্দোলন কোন্‌ উদ্দেত সাধন 
করিবে বলি 1 আপনি মনে করেন ?” 

“হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি সমূহ আবিষ্কার এবং এঁ গুলিকে জাতীয় দৃষ্টি- 
সমক্ষে জাগ্রত করিয়া দেওয়া । বর্তমান কালে হিন্দু বলিতে ভারতের 
তিনটী সম্প্রদায় বুঝধাধঘ। ১ম গোঁড়া বা গতাম্থগতিক সম্প্রদাঘ) ২য 
মুদলমান আমলের সংস্কারক সম্প্রদায় সমূহ এবং ওয়, বর্ডমান কালের 
সংস্কারক সম্প্রদায়সযূহ। আজকাল দেখি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যস্ব সকল 
হিন্কু কেবল একটী বিষয়ে একমত--গোমাংল ভোঞজনে সকল হিন্দুরই 





আপত্তি” 

"“বেদবিশ্বাসে কি সকলেই একমত নহে ?” 

"মোটেই না। ঠিক এইটিই আমর পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত 
এখনও বুদ্ধের তব আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। বুদ্ধের বাণী শুনিয়। 
প্রাচীন ভাগত মন্্রমুগ্ধবৎই হইয়াছে? নববলে সপ্ীলিত হয নাই ।” 

“বর্তমান কালে ভারতে বৌদ্ধ ধর্পের গৌরব আপনি কি বিখযে প্রতি- 
ভাত দেধিতেছেন 1” 

“বৌদ্বধর্ম্বের গৌরব ত সর্বত্র জাজ্জল্যমান দেখা যায। আপশি 
দেখিবেন, ভারত কখন কোন কিছু পাইয়া আবার হারায় না, কেবল 
উহাকে আয়ত্ত করিতে-_ নিজের রুক্তমাংদ কবিয়া লইতে_সমদ্র 
প্রয়োজন হয। বুদ্ধ যজ্ঞ প্রুণিবধের মূলে কুঠারাথাত করিলেন_-ভারত সেই 
ভাব আর কাড়িযা ফেলিতে পারে নাই । বুদ্ধ বলিলেন, 'শোবধ” করিও না, 
-এখন দেখ আমাদের পক্ষে গোবধ অসম্ভব বাপার হইয়া দা'াইথাহে।” 

“ম্বামীজি, হাপনি পুর্বে যে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তন্সধ্যে 
আপনি নিজেকে কোন্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন ?” 

শ্বামীজি বলিলেন,--”আমি উক্ত সমুদ্য সনপ্রদায়ভুক্ত। আমরাই ঠিক 
গোড়া হিন্দু ।” 

এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগতরে ও গভীরভাবে 
বলিলেন. «কিন্ত ছঁতমার্গের সঞ্ছিত আমাদের কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। উহা 


চ 


৮২ উদ্বোধর | [ ১৪শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


ও 


হিন্দৃধর্দ নহে, উহ। আমাদের কোন শাস্ত্রে নাই। উহ! প্রাচীন আচারের 
অননুমোদিত একটি কুসংস্কার-_-আর চিরদিনই উহ! জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রতি- 
বন্ধকতাঁচরণ করিয়াছে ।” 

“তাহা হইগে আপনি আসল চান এই, জাতীয় অভয় ?” 

“নিশ্চিত। ভারত কেন সমগ্র আর্র্যজাতির পশ্চাদদেশে পড়িব! 
থাকিবে, তাহার কি কোন ঘুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত 
কি বুদ্ধিব্ত্তিতে হীন? না কলা-কৌশলে ? উহাব্র-শিল্প, উহার গণিত, উহার 
দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন .ব্ষিয়ে 'হীন বলিতে 
পাবেন? কেবল প্রয়োজন এইটুকু যে, তাহাকে মোহনিদ্রা হইতে-- শত শত 
শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রা হইতে-_জ্াঁগিতে হইবে এবং জগতের সমগ্র জাতির 
মধ্যে তাহার যে প্রক্কৃত কার্য, তাহ। গ্রহণ করিতে হইবে |” ৰা 

“কিন্তু ভারত চিরদিনই গভীর অন্তদু্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য্যকুশল 
করিবার চেষ্ট! করিতে গেলে উহা| নিজের একমাত্র সম্বল--ধর্মকপ 
পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরূপ আশঙ্ক। হয় না কি 
স্বামীজি ? 

“কিছু মাত্র হয না। অতীতেন্র ইতিহাসে দেখা যায় যে, এতদিন ধব্থা 
ভারতে আধ্যাজিক বা অন্তজ্জীবন ও পাশ্চাতাদেশের বাহা জীবন বা কর্খু- 
কুশলতা বিকাশপ্রাণ্ত হইয়া আসিয়াছে । এ পর্য্যস্ত উভযেই বিপরীত 
পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল;) এক্ষণে উভযের সন্মিলনের কাল 
উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর অন্তর্বষ্টি পরায়ণ ছিলেন, কিন্ত 
বহির্গতেও তাহার মত ক্দরতৎপরতা৷ আবু কাহাবআছে? ইহাই রুহস্য। 
জীবন।--সমুদ্রের স্তায় গভীর হইবে বটে, আবার আকাশেব মত প্রশস্ত 
হওয়াও টাই 

স্বামীঞ্জি বলিতে লাগিলেন £_ 

“আশ্চর্যের বিষয় অনেক সময় দেখা যায়, বাহিরের পারিপান্থিক অবস্থা- 
গুল সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক ও উন্নতির প্রতিকুল হইলেও আধ্যাত্মিক জীবন 
খুঁধ গভীরভাবে বিকাশপ্রাণ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ছুই বিপরীত ভাবের 
পরম্পর একন্রাবস্থান আকন্মিক মাত্র, অপরিহার্য নহে। আর হদ্দি আমরা 
ভারতে প্র বিহয়টার প্রভীকার করিতে পারি, তবে সমগ্র জগৎও ঠিক পথে 
ভলিবে। কারণ, মূলে আমতা! কি সকলেই এক নহি ?” 
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“ম্বাযীহ্ছি, আপনার শেধ মন্তব্যগুলি গুনিয়া আর একটী প্রশ্ন মনে উদয় 
হইতেছে । এই প্রবুদ্ধ হিন্দুধর্থে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান কোথায় ?” 

্বামীজি বলিলেন, 

“এ বিষয়ের মীমাংসার ভার আমার নহে। আমি কখন কোন ব্যক্তি- 
বিশেষকে প্রচার করি নাই। আমার নিজের জীবন এই মহাম্বার প্রতি 
অগাধ শ্রদ্ধাতক্তিবশে পরিচালিত, কিন্তু অপরে আমার এই ভাব কতদুর 
গ্রহণ করিবে, তাহা তাঁহারা নিজেরাই স্থির করিবে। যতই বড় হউক, 
কেবল একটী নির্দিষ্ট জীবনখাত দিয়াই চিরকাল অ্গতে প্রণীশক্িজোত 
প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক যুগকে নুতন করিয়া আবার এ শক্তি লাভ 
করিতে হইবে। কারণ আমরাও কি সকলে ব্রহ্গম্বরূপ নহি 2” 

গ্ধহ্বাদ। আমার আপনাকে আর একটামাজ্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা! করি- 
বার আছে। আপনি আপনার নিজ জাতির পক্ষে আপনার প্রচারকার্ষের 
উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বর্ণন করিয়াছেন | এই ভাবে উহার প্রণালীটী এখন বর্ণনা 
করিবেন কি ?” 

স্বামীঞজি বলিলেন, 

“আমাদের কার্য প্রণালী অতি সহজেই বপিত হইতে পারে। এ 
প্রণালী আর কিছুই নছে কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে পুনরায় স্তাপিত 
করা। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, কিন্তু ছয় শতাব্দী যাইতে 
না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করিল । ইহাই রহসা | 
ত্যাগ ও দেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ_ এ ছুইটী বিষস্গে উহাকে উন্নত 
করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যা কিছু আপন আপনিই উন্নত হুইবে। 
এদেশে ধর্মের নিশান যতই উচ্চ করা হউক, কিছুতেই পর্য্যাণ্ত হয় না। 
কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে ।” 








৮৪ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ_২য় সংখ্যা। 


ইউরোপাঁয় দর্শনের ইতিহাম। 
গ্রীক দর্শন 
মেগারা সম্প্রদায় । 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


আমরা গত প্রবন্ধে মেগারা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতার বতামত মোটামুটা 
ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত সম্প্রদায়ের একটু বিশদ বিবরণ 
প্রদানপূর্ব্বক অন্য সম্প্রদায়ের কথা আরম্ভ করিব। 

ইন্জ্িয়লক বস্তজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র, বস্তর সুস্্ম ভাঁবটাকে (০০1০০) 
হৃদয়ঙ্গম করিলে তবেই বস্তপন্তাব যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়,__সক্রেটাস- 
প্রচারিত এই তথ্যটী ইউক্রিডস্‌ সম্যক উপলব্ধি করিযাছিলেন বললয়া বোঁধ 
হয়। তাই দেখি তিনি ইন্দ্িষগোচর বাহাবস্ত বা জড়ের (20657, অস্তিত্ব 
অন্বীকার করিতেন। ইন্্িয়ানুভূতি দ্বারা যে বাহাবস্তর প্রভীতি জন্মে 
তাহা মিথ্যা, কারণ বস্তর অপরিবর্তনীভাব ইন্দ্রিমগোচর নহে; 
সুতরাং স্থল জভজ্ঞান মিথ্যান্তান। ইলিয়াটিকগণের ও সক্রেটীসের যুক্তি 
ছাড়া নিয়লিখিত যুক্তিটির সাহাষ্যেও জড়ের অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইয! পড়ে,_ 
এই যুক্তি ইউক্লিডস কর্তৃক উদ্ভাবিত বলিয়! কথিত, ধা :__যে কোন জড় 
বন্ত লও না কেন তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ কবা সম্ভব, সেই ক্ষুদ্র 
অশংগুলি ক্ষুদ্রতর অংশে, এবং সেই ক্ষুদ্রতর অংশ আবার তদপেক্ষা ক্ষুত্বতম 
অংশে বিভাজ্য; এই বিভাগের অস্ত পাওয়া যায় না সুতরাং মূল পরমাণুর 
সত্তা সিদ্ধ হয না। পরমাণুব অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইলে জড়ের বাস্তবিক সন্ত! 
আর কোথাধ রহিল? ইন্দ্রিষগোচর বাহা জগৎ জডমাব্র সুতরাং বাহা 
জগতের অস্তিত্ব নাই। জডঙ প্রতীতিযাত্র (10161007618) স্থতরাং বাহ্‌ 
জগতও তাহাই। এক হিসাবে জড়জগৎ পরিবর্তনপংম্পরা মাত্র সুতরাং 
অসৎ; অন্ত হিসাবে আমাদের ইন্ড্রিযান্ভৃতিমাত্র সুতরাং অসৎ। 
পাঠকবর্গ বুঝিবেন জড়ের অস্তিত্ব অসিদ্ধ করিবার প্রধান যুক্তি ইলিয়াটিক 
দর্শন হইতে গৃহীত; বিভিন্ন ভাবে দেখিলে ছুইটী তর্কপ্রণালী ভিন্নরূপ 
বলিয়া বোধ হয় কিন্তু মূলে তাহার এক; কারণ ইন্জিয়ানুভূতি পারিবর্তন- 
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পরম্পর! মার অবধারণ করিচছে সমর্থ; অপরিবর্তনীয় বস্তর সত্তা! “ভাব 
(০0106196) লব্ধ" জ্ঞানের বিষয়। জড়বস্তর সম্তাকে অসিদ্ধ প্রমাণ 
করিষা ইউক্লিডস্‌ প্রগার করেন যে অঞ্ড় সুক্ম ভাবসমূহই একমাত্র 
বাস্তবিক (706 1788021181] 011755 60611010765108] 2190175 01 ঠ0105 
৭৫171 ০10০ 0517 )। মেগার] সম্প্রদায় ইলিয়াটিক মতের অগ্গুগামী, 
তাহার্দের মতে ভাবপদার্ধের বিশেষ বা বাঙিভাব ( 1)0157002110 ) 
অন্বীকার্ধ্য , সাধারণ ব৷ সমষ্টি ভাবই (27678110625) একমান্র প্রকৃত সত।। 
ইউক্লিডস্‌ শিষ্য ্রিল্পে! (5619০ ) বলেন ঃ-_-বিশেষ ভাব সাধারণ ভাব 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; সাধারণ ভাবটী বিশেষ পদার্থে প্রয়োগ করা অযৌক্তিক, 
মনুষ্য বলিতে কোন বিশেষ লোককে বুঝায় না, মন্ুষ্যের “ভাব" ও কোন 
ব্যক্তিবিশেষের "ভাব এক নয়, মনুষ্য বলিতে একটী বিশ্বর্জনীন ভাব 
বুঝায়, সে বিশ্বজনীন ভাব 901)607802 011551591) কোন ব্যকিবিশেষে 
লক্ষিত হয় ন!। প্রেটোর (7191০) দর্শন এই ভাবপদার্থের (261)61511069৭) 
উপর প্রতিষ্টিত কিন্তু তাহার মতে এই ভাবপদার্থ চৈতন্ত শক্তি-সমন্বিত, 
(11৮172 ৪1)111004] 1091055) কিন্তু ইউক্লিড স্‌ মতে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার্ধ্য 
নহে, কারণ তাহ] হইলে পরিবর্তনের সত্যতাও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং 
(150০1065) ইউক্লিডসের ভাব পদ্বার্থকে শক্তিমান বল! চলে ন!। 

কূটত প্রণালী অবলম্বনে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করা ইউর্লিড সের অভিপ্রায় 
ছিল না। সত্যনির্ধারণে এ প্রণালী অবলম্বন করা কখনও কখনও তাহার 
পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছিল। তবুও উক্ত সপ্পরদায়ের পরবস্তী কোন 
ফোন দার্শনিককে সোফিষ্ট শ্রেণীভুক্ত কর! হয়। পরন্ত তাহাদিগকে সোফিষ্ট 
শ্রেণীযধ্যে গণ্য করিলেও তাহাদের যুক্তিতর্ক একেবারে অগ্রান্বের বিষয় 
নয়_-উপহাসের কথ। নয়। আপতঃ দৃষ্টিতে দেখিলে তাছাদের উখাপিত 
,প্রশ্নসকল অকিঞ্ৎকর বলিয়া মনে হয়, কিন্ত সে প্রশ্নগুলি পাণ্ডিত্যাতিমান 
ঘুর করিয়৷ সত্য লাভের সহায় হইতে পারে; স্থতরাং সুধী পাঠকবর্গের 
বিদিতার্থে আমরা কয়েকটী যুক্তিতর্ক লিপিবদ্ধ করিলাম। দর্শনশান্ত্রে 
মিধ্য জানেরও স্থান আছে স্থৃতরাং এই সকল যুক্তি তর্ক একেবারে 
উপেক্ষণীয় নয়, বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে ভাবিবার বিষয়ও ধথেষ্ট আছে ৫ 

(১) যদি কোন লোক মিথ্যা কথ! বলিবার সময় গে কথ স্বীকার 
করে তাহ! হইলে কি স্থির হইবে? সে মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী? 


৮৬ উদ্বোধন ! [ ১৪শ বর্ধ-_২য় দংখ্য।। 


এই প্রশ্নটা একটী উদ্াহরণঘারা অন্ঠন্পপে ব্যক্ত করি--কোন দেশে নদী 
পার হইবার একটী সেতু ছিল এবং সে দেশে এই নিয়ম ছিল যে সেতু পার 
হইবার সময় ফিমি মিথ্যা কথা ঘলিবেন তাহাকে নদীর অপর পারে স্থাপিত 
ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে; এবং ধিনি সত্য কথা বলিবেন তাহাকে 
ফানি-কাষ্ঠে ঝুলান হইবে লা। এখন একটী লোক পার হইবার সম 
যদি বলে সে ফণাপি-কাষ্ঠে ঝুলিবার নিমিত্ত নদী পার হইতেছে তাহা হইলে 
তাহাকে কি করা যাইবে? 

[ সোফিষ্টগণ প্রচার করিয়াছিলেন, সত্য কি তাহা বল যাপ্প না, কিন্ত 
তাহাদেরই অস্ত্রে তাহাদের ধুক্তি থ্ডিত হয়__যখা, যাহা সত্য তাহা বল 
ঘায় না, স্থতরাং তুমি যখন বলিতেছ সত্য কি বলা যায় লা, তোমার 
সে কথাই মিথ্যা |] 

(২) কে গোপনে আছে তুমি কি জান? 

এখানকার যুক্তি এইরূপ 

তুমি তোষার পিতাকে জান 1__নিশ্যযই। 

এই পর্দার ভিতরে কে আছে তুমি জান 1__না। 

ইনিই তোমার পিতা। 

সুতরাং তুমি তাহাকে জানও বটে জান নাও বটে। 

( সোফিষ্টগণ প্রচার করিয়াছিলেন যাহা অজ্জাত তাহা জান! যায়__ 
এই যুজি তাছারই অনুরূপ ।) 

(৩) তুমিকি সিং হারাইয়াছ? 

যদি বল না, তাহা হইলে বুঝায় তোমার সিং আছে কারণ যাহা তুমি 
হারাও লাই তাছা তোমার থাকিবারই কগা। কিন্ত আবার তুমি বলিতেও 
পানন না যে হারাইয়াছি কারণ তাহ। হইলে তোমার সিং থাক! প্রমাণ 
হইয়া পড়ে। 

(৪) কতগুলি কণায় গ্তপ হয় বলিতে পার? ১টী? না,২টী? না,ংটী?না। 
তুমি এমন কোন সংখ্যা উল্লেখ করিতে পারিবেন! ষাহ৷ স্ত.প ও কণার 
মধ্যে সীম! নির্দেশ করিতে সমর্থ । এমন কোন সংখ্যা নাই যাহার পরবস্তী 
সংখ্যায় কণা স্ত.পে পরিণত হয়,কারণ তাহা হইলে একটা কণার যোগে কণা- 
স্তপ হওয়! সম্ভব হয়। জ্কুতরাং কণা ও স্তপের ভেদ বিজ্ঞানসম্মত, 
নয়) 
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(&) কতগুলি সংখ্যা মিলিয়া বহু হয়? 

(৬) কতগুলি চুল ন! থাকিলে টাক পড়া মাথা বলা চলে? 

এই সকল প্রশ্নগুলি সাধারণ কথায় (89118015901 17010811065) 
ইউবিউলাইডিসের প্রচারিত হেত্বাভাঁল বলিয়া কধিত ( ইউবিউলাইডিস্‌ 
ইউক্লিডিসের পরবর্তী দার্শনিক), কিন্তু এ সকল প্রশ্নের গঢ়ার্থ চিন্তার 
বিষন্ন । বাস্তব জগতে আমরা বহু ও এক, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ইত্যাদির তে না 
মালিয়! থাকিতে পারি না কিন্তু যুক্তিবলে সে তেদ নির্ধারণ করা ছরহ 
ব্যাপার। ইন্দ্িযান্থভূতি যে ভ্রান্তি মাত্র--এ প্রশ্নগুলি মেগেরা সম্প্র- 
দায়ের মতে এ সিম্ধান্তের পরিপোষক। 

এই সম্প্রদাত্রে অন্যতষ দার্শনিক 1)1১00189 ডায়োভোরসএর কয়েকটি 
মুক্তি এইবার আমর আলোচন! করিব তম্মধ্যে “গতির” বিরুদ্ধে ষে সকল 
যুক্তির প্রয়োগ হইয়াছে তাহাই প্রথমে আলোচ্য £-- 

(ক) যদ্দি বল কোঁনবস্ত গতিশীল তাহা হইলে ইহ যে দেশ অধিকার 
করিয়া আছে সেইখানে ইহার গতি উৎপন্ন হউক, কিন্ত! তত্তিরন অন্য দেশে 
হউক । কিন্ত যে দেশ ইহা অধিকার করিয়া রহিয়াছে সেখানে তাহার 
স্কিতিই সম্ভব, সেখানে গতি উৎপন্ন হওয়ার কোন অর্থই নাই। এবংযে 
দেশে ইহা অবস্থিত নহে সেখানে ইহ! দ্বারা বা ইহার প্রতি কোন ক্রিয়াই 
সম্ভব নয। সুতরাং গতি অসম্ভব । 

(খ) গতিশীল বস্ত অবশ্য দেশেই অবস্থান করিতেছে যাহা! এই বর্তমান 
মুহুর্তে দেশে অবস্থান করিতেছে তাহার স্থিতিই রহিয়াছে সুতরাং গতিশীল বস্ত 
*প্রতি বর্তমান মৃহ্র্তে স্থিরই রহিয়াছে প্রতিপন্ন হয়। তবে আর গতি কোথায়? 

( গ) [এই যুক্তিতে বস্তর ও দেশের অণুত্ব ও অসংখ্যকত্ব স্বীকার করিয়া 
গ্ওয়া হইয়াছে ] কোন পরমাণু যখন (ক) দেশবিন্দুকে অধিকার করিয়া 
আছে ততক্ষণ াহার গতি নাই । এখন মনে কর পরবর্তী মুহূর্তে ইহা ( খ) 
দেশবিন্দুতে গমন করিল। কিন্তু (খ) দেশবিন্দুতে গমন বলিতে সেই 
পরমাণুর (খ) বিন্দুকে অধিকার করাই বুঝায়, জুতরাং তখনও (থ) 
বিন্ুতে পরমাণুর স্ব্িতিই বোধগয্য। (ক) বিন্দু হইতে (থ) বিন্দুতে 
গতির এ ভাব বুদ্ধির অতীত। 

(ঘ) [ এইযুক্তিতে গতির যধ্যে অংশগত ও সর্বগত তেদ শ্বীকাঁ 
করা হইয়াছে। ] | 


৮৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-__২য় সংখ্য]। 





কোন বস্তর গতি উৎপন্ন হইলে তাহার পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে অধিক 
সংখ্যক পরমাণুখুলি (£7910110) প্রথমে গতিসম্পন্ন হওযা আবগ্তক। সেই- 
গুলির মধ্যে আবার অধিক সংখ্যক কতকগুলি (178101165 ) তাহার পূর্বে 
গৃতিসম্পন্ন হওয়| চাই। এখন মনে ককুন কোন একটী বস্তুর ১০০০ পরমাণু 
আছে তাহাদের মধ্যে ৫*১টী পরমাণু প্রথমে গতিসম্পন্ন হইলে তবেই সেই 
বস্তুটি গতিশীল হইতে পারে । এবং সেই ৫*১টী পরমাণুর মধ্যে আবার ২৫৬টা 
তাহার পুর্বে গতিসম্পন্ন হওয়া চাই। এইরূপে দেখিব অবশেষে ২টী 
পরমাণু প্রথমে গতিসম্পন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু আবাব ২টা গতিসম্পন্ন 
পরুমাণু ৯৯৮টা পরমাণুর স্থিতি নষ্ট করিতে অক্ষম। স্মৃতবাং গতিব উৎপত্তি 
অসম্ভব। সুধী পাঠকবর্গ বুঝিবেন জেনোর (2০7০) যুক্তিই ডাযোডোরাসের 
প্রধান অবলম্বন । তবে যেগার। সম্প্রদায়ের প্রভাবে তাহার , জেনোব ) 
যুক্তিগুলি সামান্তভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে । 

এখানকার বক্তব্য এই যে গতি বলিতে কেবলমাত্র বর্তমান কালকে বুঝায় 

ন1। তাই ডায়োডোরাস। একটী বস্ত এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমন 
করিয়াছে, একথ! অস্বীকার করিতেন না কিন্ত সেই সঙ্গে বলিতেন যে, (যে 
কোন মৃত্র্ত লওন1 কেন গতিশীল বস্তটার সেই মুহূর্তে স্থিতি ভিন্ন কিছুই 
বোধগম্য হয না। 

অনুরূপ যুকজিবলে ডাযোভোরাস ধ্বংসের অপভ্ভাবনা (11001)।)+511)111) 
01 06907000101) ) প্রতিপন্ন করিতে প্রযাস পাইয়াছেন যথা-- 

একটি দেয়াল বলিতে কি বুঝায়» কতকগুলি ইষ্টক বা প্রস্তবের একক্র 
সমাবেশ। যতক্ষণ প্রস্তর বা ইষ্টকগুলি উক্তরূণে সন্নিবিষ্ট থাকে ততক্ষণ 
প্বেয়ালের অস্তিত্ব বর্তমান | প্রস্তর ব৷ ইষ্টকগুলিকে পৃথক কবিসা ফেলিলে 
আর দেয়ালই থাকে না, সুতরাং তখন দেয়ালের ধ্বংস হইল একথার অর্থ 
নাই, যাহা নাই তাহার আবার ধ্বংস কি? 

ডায়োভোরাস্‌ বলিতেন--একটী বস্ত এ মুহুর্তে এখানে ছিল পর মুহুর্তে 
ওখানে আছে, একটা বস্ত এখন এক ছিল পর যুহূর্থে সে বস্তু নাই_ এ সকল 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ঘটনা, কিন্তু তৎসন্বেও গতির ভাব বা ধ্বংসের ভাব ধারণার 
অগম্য ; বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবলে ধ্বংস বা গতির সন্তাব প্রতিপর হয় না। 

আর এক কথ গতিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে একথা! ডায়োডোরাস্‌ অন্বীকার 
করিতেন না। তিনি বলিতেন কোন ঘটনা অতীত কালে সম্তব হইতে 





ফান্তন, ১৩১৮।] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাগ। ৮৯ 





পারে কিন্তু বর্তমানে সেটা অসম্ভব হওয়া আশ্চর্য্য নয়। মলে করুন একটী 
গোলককে উদ্ধে” ছুড়িয়। দেওয়া হইল; ঘখন উহ! উদ্ধে উঠিয় ছাদে আঘাত 
করিল, সেই মুহূর্তে বলা চলেন! যে বলটী উদ্ধে উঠিতেছে অথচ বান্তবিকই 
অতীতকালে উদ্দে' গমন-ক্রিয়। সম্পন্ন হইয়াছে। বর্তমান মুহূর্তে ছাদম্প্শ 
করাটাই সত্য, গতিট! অসত্য । 

এইরূপ যুক্তি তর্কের একটী গুঢার্থজনৈক দর্শনশাস্ত্রের ইতিহানলেখক 
(0০10 বেশ সুন্বরবপে আবিষ্কার করিযাছেন, তিনি বলেন (111৩ ৫০০৭) 
কল্যাণই একমাত্র চব্রমব্ধ _সক্রেটীসপ্রচাবিত এই তত্ব মেগারা সম্প্রদায় 
সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । উক্ত যুক্তিতর্কের উদ্দেত্য এই যে “কল্যাণ* 
ঘে উপাধে সাধিভ হইতে পারে তাহা খা! হইলেও “কল্যাণণ্টা বাস্তবিক 
সত্য কারণ উপায় অতীত কালের অপেক্ষা বাখে। 

এইবার আমরা ডাযোডোরাসের তৃতীঘ যুক্তি আলোচনা করিব,মূল কথ! 
আরম্ত করিবাবু পৃব্বে এখানে পুর্ব বৃস্তান্ত একটু বলা আবশ্তক নচেৎ এই 
যুক্তিটী বোধগম্য হওয়! দুরূহ । 

ইউক্লিডস্‌ প্রচার করিয়াছিলেন (020980115 0০০১ 1806 001১ 1)6- 
010 01১0 11138091005 0২910150) যাহ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার 
অগ্তিত্ব নাই, যাহ! বর্তমান কালে বাস্তবিক আছে তাহাই সৎ। যদিবল! যায় 
কোন বস্তর পরিবর্তন হইবার সামর্থ্য আছে বা শক্তি আছে তবে বল দেখি 
সেই বস্তর পরিবর্তন হইল কখন? যখন সেই বস্তা নিজ সত্তা বিগ্তমান 
তখন তাহার পরিবর্তন হয় নাই, আর বথন সেই বস্তটী সেই বস্ত নহে তথন 
সেই বন্তব গরিবগ্ডনের কৌন অর্থই নাই, কারণ যাহা নাই তাহার আবার 
পরিবপ্তন কি? সুতরাং বস্তটার শক্তি যাহা আছে তাহ বর্তমানেই আছে, 
সেই শক্তিবলে বস্তটী তাহাই হইয়া আছে। ইউাঁরুডস “শক্তি” শ্বীকার 
করিতেন না। 

ডায়োভোরানও ইউক্লিড সের 'এই সিদ্ধান্ত সত) বলিয়া শ্বীকার করিতেন 
তবে তিনি একটু অন্তরূপ বুঝিতেন। তাহার কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার 
জন্য আমর। একটী উদ্বাহরণ লই। 

একটী চিত্রকর কোন একথানি চিত্র অন্ধন করিতেছেন । এখানে 
ডায়োডোরাস বলিবেন যে মুহূর্তে সে সেই চিত্রটী অঙ্কন করিতেছে সেই মৃহূর্তেই 
শুধু তাহার সেই চিজ অঙ্কন করিবার ক্ষমত! আছে। তাহার শিল্প বিদ্যার 


৯০ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-২য় সংখ্যা। 





জান থাকাচাই এটা বল! নিপ্রয়োজন এবং সেই জ্ঞানই একজন সাধারণ মনুস্ত 
হইতে তাহার বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু শিল্প- 
জান থাকিলেই চিত্র অঞ্ধন হয় না, যালমসলা ও সাজসরপ্জাম এবং তাহার 
উপর প্রধানতঃ তাহার ইচ্ছা-শকির প্রয়োজন। এই সকল বিভিন্ন কারণের 
সষবায় হইলেই তাহার চিত্রাঙ্কনকার্য্য সিদ্ধ হয়। চিত্রাঙ্কন ক্রিয়ার শক্তি 
বলিতে কেবলমান্র শিল্পীর জ্ঞানকে বুঝায় না বা তাহার ইচ্ছাকে বুঝায় ন 
মালমসল! ব্যতাত তাহার সেজ্ঞান পঙ্থু বিশেষ। যেমুহূর্তে সমস্ত কারণ 
একত্রিত হয সেই মনুর্তেই চিত্রাক্কনকারধর্য সম্পন্ন হয়) অন্য কথায়, ষে 
মুহূর্তে শিল্পী চিত্রাঙ্ষন করে সেই মুহুর্তেই শুধু চিত্রাঙ্কন সামর্থ্য বর্তমাঁন। 

একই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন যুক্তিবলে প্রতিপন্ন হওয়ায় ইউক্লিডস ও ডায়োডে।- 
বাসের মধ্যে মততেদ হইয়াছে । যাহা সম্ভব ( 1১9551)12 ) তাহাব অস্তিত্ব 
ইউপ্লিডস্‌ অন্বীকার করিয়!ছিলেন,ডাযোডোরাস তাহার সন্ত! স্বীকার করেন। 
তিনি বলেন, যখন দ্বেখিতেছি কারণগুলির একজ্র সমাবেশের উপর 
বস্তর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন যে মুহুর্তে সে সকলের সমাবেশ হইতে পারে 
নাই সে মুহূর্তে বস্তর বন্ধমান অস্তিত্ব না ধাকিলেও বস্তবর সম্ভাবনা রহিয়াছে, 
এবং সেই সম্ভাঝন। কারণসমুহের সমাবেশের উপর নির্ভর করে। এমন যদি 
হয় যে সকল কারণ কোন দিনই একত্রিত হইবে না তবে সে বস্তটী 
অসম্ভব । যাহ। অসম্ভব তাহার অন্তিত্ব নাই। 

অতীতকালের ঘটন! আমাদের দৃ্ না হইলেও যেমন আমবা না 
দেখিয়া বলয়! থাকি যে সে ঘটনা হইতেও পারে অর্থাৎ সে ঘটনার অস্তিত্ব 
স্বীকার করি, দেইনূপ ভবিষ্যৎ কালের ঘটন| সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ন। 
ধাকিলেও আমরা তাহার অস্তিত্ব সম্ভব একথা বলিতে পাধি। যাহা 
অসম্ভব তাহার অস্তিত্বের কোন অর্থই নাই। * ভাযোভোরাসের মূল কথ। 
এই যে যাহা অবশ্য সম্ভাব্য অর্থাৎ যাহা ঘটে বা ঘটিবেই, তাহাকেই শুধু 
সম্ভব বলা যায়; নচেৎ যাহা ঘটেও নাই ঘটিবেও না, অর্থাৎ যাহা অসম্ভব, 


বি পির লি নি নবন্র্ি  ি হ ইল নুর 


* গাঠকবর্গ বুঝিবেন এই স্থলে [07710071501 [3207০ তত্বটির আভাস পাওয়! 
যাইতেছে । অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যংকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নৈসর্গিক নিয়মের নিরবচ্ছিন্নতা 
সূচিত হইয়াছে । কালভেদে ঘটনার দিয়ষের একবায়ে বিপর্ধ্যয় বা ব্যতিক্রম হইসে 
পারে না; এ কালের ঘটন। অন্য কালেক জঘটনা হইয়। পাড়াইতে পারে ন1। 


ফাল্তন, ১৩১৮। | ইউরোগীয় দর্শনের ইতিহাস । ৯১ 


তাহার কোনরূপ অদ্িত্বই নাই। অস্তিত্ব মানে কোন না কোন কাজে 
সংঘটন। 

পাঠকবর্গের সুবিধার জন্ত আমর! মূল বাক্য উদ্ধত করিলাম, কারণ এই 
যুক্তিতর্ক অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়। 
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এই সম্প্রদায়ের (9012০) ছ্িলপোর নাম পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি তিনি 

ইউক্রিড সের মতের অনুগামী ছিলেন এক্ষণে শুধু আমরা তাহার মতের 

বিশেষত্বটুকু প্রকাশ করিয়। বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহারঞকরিব। স্থানা- 

ভাববশতঃ আগামী বারে অন্য সম্প্রদায়ের কথা আরম্ভ করিতে 
হইবে। 

31119 ( ট্টিলপে!) বলিতেন কর্তৃপদ বা উদ্দেগ্তপদ (5006০ বিধেয় 
পদের (1:75৭1০906) সহিত সন্বন্ধযুক্ত হঈতে পারে না যদি দশা ও বিতেয় 
অভিন্ন নাহয় । “ক হয় ক" এরপ প্রতিজ্ঞাই একমাত্র সত্য, “ক হয খ” বা 
মানুষ হয় সৎ এরূপ প্রতিজ্ঞা অসৎ। কোনও বস্তুর “ভাব” (০০7০০) 
অপর কোন বস্তর “ভাব* হইতে সম্পূর্ণ বিজিন্প সুতরাং তাহাদিগকে এক 
করা যায় না। 

আমাদের মনে হয় এই তর্কের মূলে ইলিযাটিক দর্শনের মূল সিদ্ধান্ত 
নিহিত রহিয্লাছে। সন্ত! এক অপরিবর্তিনীয় হইলে ((10500081 0101905।- 
007) ক হয় ক এক্সপবাক্য ০7 415 4 (বা অভেদায্মক প্রতিজ্ঞ 1) ছাড়া! 
অন্য কিছু বলা যায় না। 

ইউক্লিড স্‌ উদ্দাহরণ প্রমাণ অগ্রাহ করিতেন, ছিল পো তাহাকে জঙ্থসরণ 
করিতেন। অগ্রাহের হেতু এই £-_যে বন্বটার সহিত তুলন! দিতেছে লেই 





8২ উদ্বোধন । [১৪শবর্য-_২য় সংখ্যা) 





বস্তচী যদি তুলনার বস্তর সহিত অভিন্ন হয় তবে সে তুলনা নিরর্থক; আর 
যদি বিভিন্ন হয় তবে সে তুলনা অযৌক্তিক । 

"কল্যাণ ই একমাত্র সৎবস্ত এই কথ! ইউক্লিডস্‌ প্রচার করেন। সুতরাং 
কল্যাণ ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতি মানুষের আকিঞ্চন থাকিতে পারে না। 
এইরূপ যুক্তি বলে গ্টিল পো প্রতিপন্ন করিয়াছেন বৈরাগ্যই একমাত্র লক্ষ্য, 
ভ্ঞানীলোক অপর কোন কিছুর এমন কি বন্ধু বান্ধুবেরও অপেক্ষা রাখে না 
সে আপনাতে আাপনি তুষ্ট । শুনা যায় যেগারা নগর লুঠ হওয়ার পৰ এক 
জন লোক তাহার ক্ষতি সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দেন 
“তাহার জ্ঞান-ভাগার কেহত অপহরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।” তাহার 
নৈতিক মত আলোচনা করিলে তিনি 0710 সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়। 
মনে হয়। আগামী বারে এই সম্প্রদায়ের ফথ। আলোচন। করিব। 


নর্মদার পথে শঙ্কর | 
( শ্রীমতী--) 


মাতৃসকাশে সব্্যাসের অনুমতি পাইয়া বালক শঙ্কর আজ গৃহত্যাগী। 
উদ্দেশ্য যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রঙ্মতত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, 
এবং সেই জন্য ফোগীশ্বর গোবিন্দপার্দের শরণ গ্রহণ কবিবেন। কিন্তু কোথার 
সেই গোবিন্বপাদ? শুনিয়াছেন নম্দ্দাতীরে মহাযোগী গোবিন্দপাদ গুহা যধ্যে 
অবস্থান করেন। তাই শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়া উত্তরা ভিমুখে নশ্মদার পথে 
চলিয়াছেন। 

শঙ্করের জন্মভূমি কাল্তিগ্রাম হইতে নর্শদাতীর প্রায় ছুইশত ক্রোশ ছুর। 
এই দুইশত ক্রোশ অতিক্রম করিতে হইলে নান। রাজ্যের রাজপথ দ্িয়। এবং 
গিরিসন্কট, নদীতীর,আধিত্যকা,উপত্যক।, অরণ্যানী, গ্রাম, নগর প্রভৃতি নানা- 
স্থানের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই পথের পশ্চিম দিকে বিশাল অস্তগিরি 
সমুত্রের ভীষণ তাড়না! হইতে ভারতভুমিকে রক্ষা! করিবার জন্তই ষেন শতা- 
ধিক ক্রোশ ব্যাপিয়৷ বিরাট দেহে উন্নত মস্তকে দগায়মান ; এবং অন্ত দ্দিকে 
বিষর্ভ, কি্বিদ্ধ্যা প্রভৃতি ভারতের সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহ। এসময় 


ফান্তন,১৩১৮।] নণ্মদার পথে শঙ্কর। ৯৩ 








তারতৈর কোনও একছৰ্র নরপতি ছিলেন না। পল্লব, চালুকা, রাষ্ট্ীকৃট 
প্রভৃতি রাজবংশীয়গণ ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতের এই ভূভাগ 
শাসন করিতেছেন। তাহার] সকলে শৈব, বৈষ্ণব, জৈন বা বৌদ্ধ প্রভৃতি 
নিজ নিজ ধর্শমতের শ্রীবৃহির জন্ত, অথবা নিঙ্জ আত্মীয় স্বজনের সুখ শ্বাচ্ছ- 
ন্দ্যের জন্ঠই যেন রাজদও গ্রহণ করিয়াছেন; জাতিধর্ঘনির্রিশেষে প্রজা- 
বন্দের সুখসমৃদ্ধির প্রতি তীহাদের দৃষ্টি নাই, এজন্য প্রায়ই পরস্পরে তীহারা 
কলসহরত এবং তাহার ফলে এক রাজ্য হইতে অগ্ রাজের সীমাস্ত প্রদেশ- 
সমূহ প্রায়ই অরণ্যে পরিণত। পথিপার্থে কোথাও বা! প্রাচীন যুগের কীর্ডি- 
্ত্তের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও বা কতকালের ভগ দেবমন্দির, বোদ্ধত্ত,প, 
তিক্ষুজনপরিত্যক্ত সুরম্য গিরিগুহা। আবার কোথাও বা নব সাজে সজ্জিত, 
নবোৎ্সাহে অনুপ্রাণিত নূতন নূতন দেবমম্দির,। নবনির্মিত বানভবম, 
বিশাল দুর্প্রাগীর যেন তর্শকের নয়নযুগপ আকরুই করিতেছে । কিন্ত 
বালক শব্বরের দৃষ্টি কিছুতেই আকৃষ্ট হইতেছে না; নানা চিন্তায় তাহার 
হৃদয় নিমগ্ন থাকায় প্রবীণোচিত গান্তীর্য্যে বিমপ্তিত হইয়। বালক আপন 
মনে পথ চপিতেছেন। 

তিনি কথন ভাবিতেছেন, কিরপে ব্রদ্ধসাঙ্দাৎকার লাস্ভকরিব _-গুরু- 
গৃহে বাস কালে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ বেদান্ত সকলই অধ্যয়ণ করিলাম, দর্শন, 
পুরাণ, ইতিহাস সবইত দেখিলাম,কিস্ত কই পরমায্পুসাক্ষাৎকার ত হইল ন'? 
এখনও ত সংশঘ সমূলে উচ্ছিন্ন হইল না? সর্বকারণের কারণ ভগবানকে 
যদি না পাইলাম, আম্মমধ্যে যদি তাহাকে অনুভব না করিলাম, যিনি আমার 
নিয়স্তা ও অন্ত্ধ্যামী তাহার সহিত পূর্ণযোগ যদি আমার না ঘটিল তবে 
কেবল শাস্ত্র অধ্যযন করিয়া কি লাভ হইল? এখনও ত আমি ব্রহ্গত্বরূপে 
অবস্থান করিতে সক্ষম হইলাগ না, এখনও ত আমার দেহাত্ববোধ অপলীত 
হইল না, এখনও ত আমার নির্ষিকল্প সমাধিপাভ ঘটিল না? হায। এ 
জীবনে কি গুকব কপাগ় যোগপাধন করিয়া! সমাধিলাভ ঘটিবে? হায়! এ 
জীবনে সম'ধিপহাযে ব্রপাক্ষাৎকার কি হইবে? চিম্মাত্র শ্বস্ববপে অব- 
স্থিতি করিয়া জীবনের চরম অতীষ্টলাভ কি করিতে পারিব? ইহা যদি 
না হয় তবে মনুষাজন্। লাঁত করিয়া কি ফল হইল? 

কখনও বা ভাবিতেছেন। এই ত আমি মৃত্যুয়ুখ হইতে সে দিন রক্ষা 
পাইয়াছি। জ্যোতিঘিগণ যে বল্লিয়াছিলেন আমার জষ্টম বর্ষে জীবন সং- 


৯৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্-_ংয় সংখ্যা। 


সা ট  ািটা ্াাকলীীটি 
শয়্ হইবে, তাহ! অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে, এইত আমি কু্তীর খু 'ক্রধণ 
হইতে রক্ষ। পাইয়াছি কিন্তু যোড়শবর্ধ কি অতিক্রম করিতে পারিকৃ আর 
তাহা পারিলে কি জীবনের যথার্থ চরিতার্থতা জাত করিতে পারিব ? তীদন্ 
দের মতে ধদি বিশেষ গুরুরুপ। লাত হয় তবেই ৩৩।৩৭ বৎসর বাঁচিতে পারি। 
আর যর্দিই তাই হয় তাহা হইলেও এই অন্ন জীবনে কি আর করিতে 
পারিব ? কতলোকে অতি বৃদ্ধ বন্নস পর্যযস্ত যোগ অত্যাস করিয়াও সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারে না, আর আমি কি এই অল্প দিনে তাহ! লাভ করিতে পারিব? 
আহা, ভগবান্‌ যদি আমায় দীর্ঘায়ু করিতেন। 

কখন্‌ ভাবিতেছেন--ন৷ দীরধায়ূর কি প্রয়োজন। তগবান্‌ যদি সদয় হন, 
সদৃগুরু যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে নিযেষমধেঃই সব সিদ্ধ হইতে পারে। 
এই অনিত্য জগতে দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিয়াই বা কিলাভ হইবে ?ন! 
আমার দীর্ঘামুতে প্রয়োজন নাই ; কামনা, তুমি দূর হও | মন্গুয্যজীবনে যদি 
কিছু কাষন। করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবৎ কপালাতই এক মাত্র কাম- 
নার বিষয়। অনিত্য জগতে এক ব্রদ্ধ ভিন্ন নিত্য বস্ত কোথায়? প্রন্গচিন্তা 
না করিয়া মায়াযোহে মুগ্ধ হইয়া জীব অনিত্য বস্তর নিমিত্ত লালায়িত। 
এজগতে পিতা,ঝ্ীতা, স্ত্রী, পুত্রঃকন্া কেহই ত কাহারও নয়। কর্ণাক্ষয় হইলে 
কেহুত কাহারও জন্য অপেক্ষা! করে না। জগতে ভগবান্‌ ভিন্ন নিত্য সুখ 
কোথায়? আজ যাহ! সুখের আকর কলা তাহাই দুঃখের কারণ । আজ 
যাহাকে মিত্র বলিয়া গণ্য করি, স্থইদিন পরে সেই ব্যক্তিই শত্রবৎ আচরণ 
করে। আজ যাহাকে আশ্রয করি, কল্য সে আমায় পরিত্যাগ করে। যে 
বন্ত আমার আনন্দ উত্পাদন করে, অপর ব্যক্তির তাহাই দুঃখের হেতু। 
আমি যাহাতে সন্তুষ্ট, অপরে তাহাতে বিরুক্ত । সুতরাং প্রকৃত সুখ কোথায়? 
যথার্থ নিত্য বস্ত কোথায়? না; _কামনা,তুমি দুর হও । এদেহতকিছু নয়। 
আমু ত এই দেহকে লইয়।। ছুই দিন বাদে এই দেহ ত পঞ্চতুতে মিশিয়া 
যাইবে। দেহ মধ্যস্থ আত্মাই পরমাত্মন্রপে সমুদাক্প বিশ্ব ব্যাপিয়। আছেন, 
তিনিই নিত্য,তিনিই অবলম্বনীয়।তিনিই কামনীয়। যদ্দি কেহ যথার্থ বাচিতে 
চাহে, তাহা হইলে তাহাকেই আশ্রয় কর! আবশ্তক। তাহাকে জানিলেই 
জীব অমর হয়, তীহাঁকে না জানিলে জীবের জন্ম মরণের নিতবতি কোথায়? 
জীবের শ্রেষ্ঠ জন্ম মানবজন্ম লাত করিয়া কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনিত্য 
এভোগ্হৃখে লিণ্ড থাকিতে গারে! কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রতিনিয়ত জন্ম 


কান্তন,১৩১৮। ] নর্মদার পথে শঙ্কর। ৯৫ 






মৃতার'াঁদাবর্তনে ঘুরিতে চাহে! ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভই জীবের প্ররূত 
উদ্দে্ত &্রি তাহার সাধনেই জীবের সার্থকত1। ইহা যদি না হইল তবে 
করিলাঘ কি? 

কখন মনে করিতেছেন হায় ! আমি কি জন্মিয়া, নিজের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্তই পুরিয়। বেড়াইব ) নিজের মুক্তিলাত হইলেই কি আমার কর্তব্য শেষ 
হইল? এই যে বেদ ও ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় এই যে জগতের নরনারী 
ধর্ম ভাবিয়া নান) অধশ্মে লিপ্ত, এই যে ভীষণ কাপালিককুলের বীতৎস 
ব্যবহারে শিষ্ট সমাঞ্জ আজ ভীত ও সম্তস্ত ; এই যে সকলে প্রলোভনে পড়িয়া, 
অথব! প্রবলের তাড়নায় শান্ত্রবহিভূত আচবণে ব্যাপৃত, এই ষে সকলে 
সেই এক পরমতন্বকে ভুলিযা নানা দেবদেবীর পুজা আজ নিযুন্ত। এই যে 
কত জনে চ্চগবাঁনকে ছাড়িয়া কেবলমাত্র যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম লইয়া উন্মজ, 
আহা! ইহার কি উপায় হইবে? আহা! আজ নাস্তিক ও বিভিম্ন মতবাদীর 
বিভিন্ন মত প্রচারে বৈদিক ধর্ম দুষিত, অত্যাচার উৎপীড়ন ভয়ে নিষ্ঠাবান 
ব্রাঙ্গণকুল বক্ষঃস্থিত রত্ের স্যার বেদচতুষ্টয় লইয়। গহন বনে লুক্কায়িত। ধর্দের 
নামে অত্যাচার অনাচার এবং ব্যভিচারে দেশ ছারখার হইতেছে । আহা! 
কতলোক আঙ্গ ধর্ম পিপাসায়, শাস্তি কামনায়, সতা জ্ঞান £লাভের আশায়, 
ব্যাকুল, কিন্তু হায়, কেহই তাহা লাত করিতে সমর্থ হইতেছে না। জ্রানান্ধ 
মানব নিষতই যেন ভ্রমকৃপে পতিত রহিয়াছে । হায়, জগতের এই হাহা 
কার নিবারণের কি কোনও উপায নাই? এই মহা! দুঃখ দুর করিবার কি 
কোনও পথ নাই ? আহা, ইহাদের জন্য কি এ জীবনে কিছুই করিতে পারিব 
না? মানবের এই ছুঃখের কোন প্রতীকার না করিয়া যদ্দি মরিতে হয় তাহা 
হইলে এ জীবন লইয়া কি লাত হইল 1 

তাহার পর ধন্মই বদ্দি জীবনের উদ্দেস্ত হয, তাহ] হইলে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ 

ধর্ম তাহারই অনুষ্ঠান কর কর্তব্য । পরোপকারই ত পরম ধর্ম , পরোপকার 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কি হইতে পারে? সত্য বটে অর্থ দানেও পরোপ- 
কার হয়) সেব। কন্পিলেও পরোপকার সাধন হয়। কিন্ত জ্ঞানদান বা বিস্কা 
দানই সর্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার। আবার সেজ্ঞান বা বিদ্যা যদি ব্রহ্মবিস্তা হয়, 
ব্রক্মজান হয়, তাছা হইলে তাহার আর তুলনাই হয় না। ব্রক্ষজ্ঞানের অধিক 
জপতে কি আছে? আমি ত এই জন্তই গৃহত্যাগী সম্যাসী হইয়াছি। হায়, 
"আম! ধারা কি এ কাধ্য কিছুই হইবে না? 


৯৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--২য় সংখ্য। 
শা 


আবার কখন বা বালকের হৃদয়ে বৃদ্ধা জননীর পবিত্র শ্বৃতি উদ্দিত হইল 
এখং সেই স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই জননীর চরণে সেই শেষ প্রতিভ্রতির কথ! মনে 
পড়িয়া গেল। তিনি খনই ভাবেন য তিনি তীহার জননীকে তাহার 
অভীষ্ট দর্শন করাইবেন বলিয়া! জননী তাহাকে সম্ন্যাসে অন্মমতি দিয়াছেন, 
তখনই তাহার হৃদয় যেন বিকল হইয়া! উঠিতেছিল; কারণ কতদিনে তাহার 
নিজের সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহার পব তিনি তাহার জননীকে অতীষ্ট প্রদর্শন 
করাইবেন, তাহার ত কিছুই স্থিরত! নাই। যদি জননী ততদিন জীবিত না 
থাকেন অথবা যদি জননীর অন্তিম কালে তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত 
হইতে না পারেন তাহা হইলে ত জননীর নিকট তীহার সত্যরক্ষা 
হইবে ন1! 

কখন ব! ভাবিতে লাগিলেন কেনই বা আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না? 
যত্বকরিলে কি না সিদ্ধ হয়। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? যদি ভগবান 
গোবিন্দপাদের কপালাত করিতে পারি) তাহা হইলে এসব কিছুই দুপ্র্ভ 
নহে । গুক কপাধ হয় না এমন কি আছে ? বাস্তবিক ভগবান গোবিন্দপাদের 
হ্যা যোগপ্রভাবসম্পন্ন মহাপুকষ জগতে আর কে আছেন। তিনি 
সমাধি প্রতাবে কত সহঅ বৎসর জীবিত রহ্য়াছেন । কি যোগশান্ত্র, কি 
চিকিৎসাশান্গ, কি শক্শান্ত্র কি বেদবেদান্তশান্ত্র তাহাব অবিদ্দিত কিছুই 
নাই, তিমি যথাঁথই সর্ধাজ্ঞ। লোকে তাহাকে অনস্তেব অবতাব পতগ্রলি- 
দেব বল্যা থাকে। তাঁহার নিকট যোগশিক্ষা কবি! সমাধি সাধন করিতে 
পারিলে আমার কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না ইহ নিশ্চিত। শবীব পতন 
কি মন্ত্রের সাধন। যখন জীবন পাইযাঁছি তখন যথার্থ জীবন লাঁভ করিতেই 
হইবে। ক্ষ গুরু গোবিন্দপাদেব জয, ভ্য ভগবান ভবাদীপতিব জয,বথা চিন্তা 
করি কেন? 

কখন বাঁ মনে মনে নিজ কুলদেবতা শ্রীকৃষণকে স্মবণ করিযা বলিতেছেন 
হে ভগবান্‌, তোমার কপ! হইলে জীবের কি না হইতে পাঁবে ! তুমি ত কল্প- 
তরু, জীবকে অভীষ্ট প্রদানের জন্য তুমিত সদাই প্রস্তত, সদাই উদ্যাত। 
জীব তোমাব নিকট চাহিতে জানেনা তাই তাহার বাঞু। পূর্ণ হযন1। জীব 
মোহে মুগ্ধ হইয! আঞ্ঞ যাহা চাষ কল্য আর তাহ। চাষনা, আজ একবপ চাহে 
পরদিন অন্থবপ চাহযা বসে । যোহান্ধ জীবের মতি স্থিব হযনা, তাই প্র, 
তাহাদের কামনাও সিদ্ধ হয়না । দৌষদশর্খ ভীব তাহা বুঝেনা এজন 
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তোমাকেই দোষ দিয় থাকে,” তোমার কল্পতরু নামে কলঙ্ক প্রদান করে । 
হে ভগবান্‌, তোযার কপার যেন আমার জন্ম সার্থক হগ। তোমার কৃপায় এ 
দাস যেন জীবের ছুঃখ মোচন করিতে সবর্ধ হয়। তোমার আশীর্বাদে যেন 
তোমারই বর্ণিত বেদবেদান্তের পুনঃ প্রসার করিতে পারি। জয় ভগবান্‌ 
বিশ্বপতির জয়, জয় ভগবান্‌ শ্ীহরির জয়। 

একবার বা বালকের মনে যেন সংশয়ের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, 
“আচ্ছা, ভগবান্‌ ধাঁদ সর্ধকর্তী হন, তবে এ দোষ জীবেরই বা কেম? এ দোষ 
ত তাহাবই হওয়া উচিত; আর যদ্দি জীবের দোষ হয় তাহা হইলে তিনি সর্ব- 
কর্তা হইতে পারেন না । অথচ শাস্ত্রের উপদেশ ভগবানই সর্ব কর্ত। | তবে 
কি জীবের চেষ্টার ফল নাই? ভগবানের নিকট প্রার্থনাব ফল নাই? তবেকি 
ভগবান্‌ যাহ! করিবেন, তাহাই জীবকে করাইয়া থাকেন ; অথচ জীব মনে 
করে “আমি করিতেছি” “ভগবান্‌ আমার প্রার্থন। পূর্ণ করিতেছেন”? না-না- 
তাহা নহে ব্রন্দই জীব ও জীবই ব্রহ্ম এবং ব্রঙ্গ জীবরূপে নিয়ম্য ও ঈশ্বররূপে 
নিয়স্তা সাজি] এই লীলা করিতেছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে এই মতই অপেক্ষারুত 
নির্দোষ । ভাহা হইলে আমার এই ইচ্ছাও যখন তাহার ইচ্ছা, ইহার সিদ্ধিও 
তাহা হইলে তাহার ইচ্ছ]। হতাশ! বা উৎকগার ত কোন কারণ নাই, সিদ্ধিও 
তিনি অসিদ্ধিও তিনি, মন, বল “চিদ্রান্দনরূপঃ শিবোহহম শিবোহহম”। 

বালক শঙ্কব এইপ্রকার নানা চিন্তায় কখন আকুল কথন উৎপাহপূর্ণ, 
কথন মহ্থরগতি কথন বাক্রতগতি। যখন হতাশের ভাব আসিতেছে তখন 
শন্বরের পা আর চলে না, আবার যখন উৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব ভাব আসি- 
তেছে তথন শন্কর ভ্রুতগতি। এইরূপে শঙ্কর আজ গুরু গোবিন্দপাদেল 
উদ্দেশ্টে নর্দদার পথে চলিয়াছেন ; দিন নাই রাত নাই চলিয়াছেন , বেখানে 
নিতান্ত পথনভ্রম হইবার সম্ভাপনা, সেখানে কেবল অপব পথিকের সঙ্গ 
লইতেছেন, যেথানে শরীর নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত, সেখানেই কেবল বিশ্রাম 
করিতেছেন। আন্ব যেখানে প্রাতঃ মধ্যাহু ও সায়ংকাল হইতেছে, 
সেইথানেই কেবল সন্ধ্যাবন্দনার জন্য কিছুক্ষণ পথ চলা বন্ধ করিতেছেন । 

এইচাবে শঙ্কর পথে যাইতে যাইতে কত সঙ্প্যাসী, কত ঘোগীবরের 
কথ] শুনিতেছেন, কত মহাস্মীর দর্শন পাইতেছেন, কত মহাপুরুষের আশ্রম 
সন্নিকট দিয়া গমন করিতেছেন, কিন্তু ঠাহার কোন দিকে দৃষ্টি নাই, 
কাহারও মনোধুগ্জকর চরিব্রকথ! তাহার হদয় অধিকার করিতে পারিতেছে 
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না। বয়সে বালক হইলেও বুদ্ধিতে শঙ্কর বৃদ্ধ, কাঞ্জেই একবারও তাহা 
মনে হইল নাষে নিকটে এত সাধু মহাত্মা পাইতেছি, তবে কেন গোবিন্দ- 
পাদের উদ্দেশ্যে যাইব। তিনি একবারও ভাবিলেন নাযে, গোর্িন্বপাদ 
সহজ বতসরাবধি সমাধিস্থ রহিয়াছেন, যদি তিনি তাহাকে পরমতত্ব ন। 
দেন? তিনি স্থির ধীর চিত্তে ভগবান গোবিন্দপাদের উদ্চেণ্তে নরম আচ 
মুখে চলিয়াছেন। 

বালক শঙ্কর কখনও বা তীর্ঘযান্জা সাধুসম্প্রদাঁধের সহিত, কখনও বা 
ব্যবসায়ী বণিকসমাজের সহিত, কখন বা একাকী এই সুদীর্ঘ পথের 
পথিক। কিন্তু শক্করের নিকট এ পধত দেশহইতে দেশাক্তরে যাইবার 
গথ নহে এপ - কবল পুণ্যোপাঞ্জনের জগ্ত তীর্থ যাত্রীর পথ নহে। 
ইহা থে ঠাগার গুরুদর্শনের পথ । যে পথে যাইলে লাভাল*ভ কিছুই 
জ্ঞান থাকে পা, যে পথে চলিলে সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, যে পথে 
ধাড়াইলে মায়া মোহ কিছুই আসিতে পাবে না, সেই পরম পথের পিক 
হইবার জন্য শঙ্কর আজ এই নর পথ অতিক্রম করিতেছেন। তাই এ পথে 
তিনি আজ ক্লান্ত ও পরিশ্রাস্ত নহেন, তাই তিনি এই ছূর্গম পথে নিভীক 
নিরুধিগ্রভাবে অবিশ্রাস্ত চলিয়াছেন । 

তিনি পথিমধ্যে কথনও উপবাদ কখনও ব। সুখাগ্য ভক্ষণ, কথন বা 
ফলমূলাশন দ্বারা জীবন ধারণ, কখন ব] শুদ্ধ রুক্ষ তিক্ষান দ্বারা ক্ষুন্নিবাবণ 
করিয়া চলিয়াছেন' নিশাকালে দেবমন্দিব্রপ্রান্তে, কখনও বা ধর্মশালাব 
অত্যত্রেঃকখনও বা বৃক্ষমূলে নিদ্রা যাইতেছেন। ঠাহার শবীরে ক্লান্তি নাই 
ব্যাধি নাই, অন্তরে বিরক্তি নাই, হৃদয়ে নৈরাশ্ব নাই । তিনি ধতই নন্ম্দার 
নিকটবর্তী হইতেছেন, ততই তাহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। 
ততই তাহার উৎসাহ বন্ধিত হইতেছে । তিনি মহোত্সাহে সবেগে পথ 
চলিতেছেন। 

আহা! এ সময় বালক শঙ্কবের রূপকি অপক্ষপ। তাহার পরিধানে 
যলিন বন্ত্র, গাত্রে ছিন্ন গাআাবরণ, আবরণের ছিন্নাংশ হইতে যজ্ঞোপবীত 
দুষ্ট হইতেছে । মন্তকের ঘনকুষণ কেশরাজি আজ পথধূলিতে তাম্রবর্ণ ধারণ 
করিয়া 'হন্বধদেশে বিলদ্িত হুইয়াছে। বর্ধিতগঠন সুদুঢ়কার শঙ্কর অঙ্টম 
বৎসর বয়সেও যেন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহার দক্ষিণ হস্তে 
একটী বহি, বাম হস্তে কমণজু। তাহার গৌববর্ণ, প্রতিতাপুর্ণ নয়ন, এবং 
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বিজ্ঞতাপৃণ আনন দেখিয়া পথিক মাত্রেই তাহার প্রতি যেন আক 
হইতেছেন। তিনি যখন যাহাদের পশ্চাৎ্ৎ গমন করিতেছেন, তাহ্ারাই 
তাহাকে সসম্্রমে অগ্রবস্তী করিয়। লইতেছে । কত লোকের অন্তরে তাহার 
সম্বন্ধে কত প্রশ্নের উদয় হইতেছে, কিন্তু এই বালকের এমনি গাীর্যয, 
এমনি প্রবাণভাব, এমনি গযনভঙ্গী যে, কেহই তাহাকে কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। যে যখন কিছু প্রিজ্ঞাস| করিবার জন্ 
তাহার দ্িকে চাহে, তাহার মুখ দেখিয়াই সে ইচ্ছা তাহাদের অস্তরেই 
ব্লীন হয় সুতরাং বালক আপনার ভাবে আপনিই চলিয়াছেন। 
জাহারও সহিত আলাপ পরিচয় বা কথাবার্ত। বড় হইতেছে না। 

এইবপে মাসাধিক কাল গতহইল। একদিন অপরাছু শঙঞ্চর নর্র্দার 
নিকটস্থ গুগুমে আপিযা উপস্থিত হইলেন । নম্মদ। নিকটে জাননয়া আশা ও 
আনন্দ তীহাব্‌ ধক উদ্বেলিত করিল। তিনি সেই দিনই নম্্দাদেবীকে 
দর্শন কবিবাধ জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু পথেই রাত্সি অধক হইযা পড়িল 
স্বতণাং সেদিন তিনি একাকী এক বৃক্ষমূলে বারি বাপন করিবার সংকল্প 
করিলেন। উদ্দেখ্, পন্রদিন প্রাতেই নশ্মদামাতাৰ পৃতবারি স্পর্শে দেহ 
পবির করিবেন । 

প্রভাত হইন। বক্তিম-বরধ তরুণতপন শৈলঞেণীর অস্তরাণ হইতে 
উদিত হইবঘা ধাঁবে কাঞ্চন ক্িবণ বিকিরণ কারতেছেন । অংশ্ুমালীর 
অংশুস্পর্ণে নর্দদাললিল গলিত সুবর্ণআোতে পত্রিণত হইগাছে। চারি- 
দিকে নারব [নপুক্দঙ্গাব, মণ্যে কেবলম।জ নন্মদাদেবীর জণকলোল। 
প্রভাতসমারে পুলকততঙ্ছ বিহগকুলেব সুমধুর কাকলা শিচ্ঞনপ্রিক্কা 
প্রকৃতিদেবাকে যেন সদ্ধ জাগ্রত] কত্রিয়াছে। এমন সমস্স বালক শঙ্গর আাঞ্জ 
দীর্ঘ কালের পর স্ুুণার্থ পথ অতিক্রব করিয়| নক্ধনাতীরে উপস্থিত হইলেন। 

নম্ম্দাতভীরে উপহ্তিত হইব!মাত্র প্রক্কতিদেখীর সঙ্গে সঙ্গে যেন শঙ্করের 
কুগুপিনী শাক্তও জাগরিত। হইয়াছেন । বহুদিনের আকাধ্খিত নর্দ্মবামাতাকে 
দেখিয়া শঞ্করের হৃদয় আজ এক অপূর্ব দিব্য ভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। 
তিনি আনন্দে শান্মহারা হইলেন। তাহার হাদয়ের কবাট যেন খুলিয়া 
গেল। শঙ্কর তখন তাড়াভাড়ি নর্দদাগডে আসিয়া! মন্্পূত করিয়! বানি 
স্পর্শ করিলেন এবং জননীব মহিমা কীর্তন ক'রবার জন্ত উৎসুক 
হইলেন আহ জননীর নিকট কি সম্ভনের কামনা অপূর্ণ থাকে! 


১০০ উদ্বোধন | [১৪শ বর্ষ-স্য় সংখ্যা । 





জাচুবী শ্বরূপ! নর্খদাদেবী তখন নিজ সন্তানের ভ্িবিধ শরীরপাপ বিমুক্ত 
করিয়া হৃদয়ের অজ্ঞানাদ্বকার বিদুরিত করিলেন, এবং শঙ্করের আকাঞ্চ। 
পূর্ণ কবিতেই বেন ফরন্বতীদেবীকে সন্তানের কঠে অধিষ্িতা হইবার জন্য 
গ্রেক্ণ করিলেন ৷ শক্করের শ্রীমুখপন্তক্চ হইতে সেই সময এই সুন্র 
স্তোজটী নিণর্তি হইল । 
সণ্বন্নসিন্ধুসুব্ধলতরঙ ভঙ্গ রতিতং 
দ্বিষৎস্থু পাপজাত জাতকারিবারস-যুতম্‌। 
রুতান্তদূতকালতুত ভীতিহারি শব্দে 
তদীয় পাদপক্কজ্জং নমামি দেবি নর্শদে ॥ ১ 


তৃদদ্দুলীন দীনমীন দিব্য সম্প্রদায়কং 

কলৌ যলৌঘভারহারি সর্তীর্থ নাঘকম্‌ 
স্থমত্ম্যকচ্ছনক্রচক্রনাক-শরদে 

বদীয় পাদপন্ষজ" নমাণ্ম দেবি নর্মদে। 
মহাগন্তীর নীরপুর পাপধূত ুতলং 

ধ্বনৎ্খঠমস্তপাভকাবি দারিতা পদাচল 
জগলয়ে মহাতয়ে মৃক গুহনুশগ্মদে 

স্বদীয় পাদরপক্ষজ্ঞং নমামি দেব নর্মদে॥ ৩ 


গতং তদৈব মে শয়ং ত্বদদ্ঘ বক্ষিতং যদ 

মৃকগু নুহ্গুশৌনকানুরারিসেবি স্বর | 
পুনভবান্ধ জন্মজং ভবান্ধি হুঃখ বম্মদে 

হদীথ পাদপক্ষজং নমামি দেবি নগদে ॥ ৮ 


অলক্ষলক্গকিন্নরামরাসুরাদিপুজিতং 

নুলক্ষ নীরুতীরধীর পক্ষিলক্ষ কৃজিতমৃ। 
বহ্ষ্কশিষ্টপিপ্ললাদিকর্দযাদি শব্মদে 

তদীম় পাদ্দপন্কজং নমামি দেবি নর্দাদে। ৫ 
সনৎ্কুমারনাচিকে তকশ্পাত্রিষটপদৈ 

ধতং স্বকীয় মানসেষু নারদাদিষটপদৈ: 
ফবন্বন্িদেব-দেবরাজ কর শশদে 

তবর্দীয় পা্পক্ছচজং নমামি দেবি লর্খাদে ॥ ৩ 


ফান্বন; ১৩১৮।] শ্রীরামামুজ-মর্শন । ১০১ 


অলক্ষলক্মলক্ষপা পলক্ষলা রসাধুধং 

ততম্ত জীবগগ্তডূজিমুক্তিদায়কম্‌। 
বিরিঞি-বিষু-শক্ষ র-স্বকীয়ধাষ বর্দে 

ত্বদীয় পাদপন্ষজং নঙাষি দেবি নম্মদে ॥ ৭ 


অহোহমৃতং শ্বনং শ্রতং যহেশকেশজাতটে 
কিরাতস্তবাদ্ধবেষু পঙ্ডিতে শঠে নটে। 
দুরস্ত পাপতাপ হারি সর্জন্ত শর্মদে 
ত্বদীয় পা্দপঞ্চজং নমাষি দেবি নর্াদে ॥ ৮ 


শ্রীরামানুজ দর্শন । 


( শ্ীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ 1) 

পূর্ধ্ব প্রবন্ধে বেদ যেশান্। প্রমাণের মধ্যে পরিপশিত তাহ! বুঝা! শিক্পাছে। 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত বেদের কি সবটাই প্রমাপ, অথবা ইহার অংশবিশেষ প্রমাণ । 
কারণ বেদমধ্যে দেখ! যায় যে, ইহার কতক অংশে কেবল কর্ম কমিবাস্স 
বিধি প্রদান করা হইয়াছে? এবং কতক অংশে সিদ্ধ বন্ধ বিষয়ক পারতয়দাস্র 
প্রদান কর! হইয়াছে । “বজ করিবে” “সন্ধ্যাবন্দন! করিবে" এই প্রকার বিখি- 
গুলি প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এবং *ব্রদ্ধসত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বন্থপ,” “তুমি তাই” 
ইত্যাদি বাক্যগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যে অংশে বিধি প্রদ্মান 
কষা হইয়ছে। সে অংশে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা বায়,কারণ ইহা কেন 
বেছেই দেখ যায়, এবং বেদ ল! বললে মন্ুয়ের পক্ষে এদপ উপদেশ দিবার 
কোন সম্ভাবনা আছে তাহ! বোধ হয় ম1)। জুতরাং বেদবাক্যের প্রামাণ্য বগি 
স্বীকার করিতে হ্গ তাহ হইলে তাহার বিধিবোধক অংশেই শ্বীকার্ধ্য। আর 
যে অংশে সিম্ধবন্ব-বিষঘক পরিচয় মাত্র আছে সে অংশে বেদের প্রাষাণ্য 
স্বীকার করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। কারণ ব্র্থ অনন্ত ইত্যা্জি 
সত্যগুলি যখনই লোক লাভ করিবে তখনই বুবিষে হ্থৃতয়াং এইগুলি বুধিবায় 
পক্ষে বুদ্ধিই প্রযাণপদ্ধবাচা হইতে পারে, বেদ কি জন এখিবয়ে প্রাণ 
হইবে? হেজিনিস শ্বয়ং যে রকম, বেধ্ধ বলিক়াছেদ হঙ্গিয়াই সেত সে রকম 
নঙে, বেগ বলার রুপ বদি তাহা সেরকবহুইত তাহা হইলে এবিষনে 











১০২ উদ্বোধন! [১৪শ ব্য স'খ্য|। 


এ 


বেদকে একদিন প্রমাণ বল! চলিত। ম্ৃতরাং বেদে যে অংশে ব্রহ্ম বা 
জীব সম্বন্ধীয় পরিচয়মাত্র দেখ! যাইবে তাহ! কি করিয়া প্রমাণপদবাচ্য 
হইতে পারে? 

বেদ সম্বন্ধে এরকম গ্রশ্ন আমরা যীমাংসকগণের গ্রস্থ মধ্যে দেখিতে 
পাই। কারণ মীমাংসকগণ কর্বাদী অর্থাৎ কর্মুই তাহাদের কর্মফলদাতা, 
কর্শই তাহাদের বথাসর্বস্ব, কর্ম্মই তাহাদের ঈশ্বরস্থানীয়। অগত্যা বেদমধ্যে 
তাহারা কেবল কর্থেরই বিধি দেখিতে পান, অন্য কিছু যাহা আছে তাহা 
অপ্রমাপ ও নিরর্থক । যাহাহউক বৈদান্তিকগণ মীমাংসকগণের এ আপাত্তির 
সদুত্তর দিয়া নিজযত সমর্থন করিযা থাকেন । বৈদান্তিক বলেন সিদ্ধবস্ত 
হইলেও ততৎ্সমদ্ধে পরিচয়হ্চক উপদেশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। মনে 
কর একটি বোবা বাক্তি একজনকে ইঙ্গিত করিয়! কিছু বলিল এবং দ্বিতীয় 
ব্যক্তি উক্ত বোবা ব্যক্তির ইঙ্গিতের অর্থ অপরকে বলিল তাহা হইলে তেতীয় 
ব্যক্তির বাকাকে কি তৃতীয় ব্যক্তি অপ্রমাণ বলিতে পারে? কথনই নহে। 
পিতামাতা বালক বালিকাকে একট গরু দেখাইয়! যখন বলেন “এই গরু” 
এবং উক্ত বালক বালিকা যখন পরে সেই গরুটাকে গরু বলিয়া বুঝে তখন 
পিতামাতার গোবিষয়ক উপদেশ কি অপ্রমীণ বা নিরর্থক হইতে পারে” 
কখনই নহে। আুতরাং সিহ্ববন্তবিষয়ক পরিচয় হইলেই ষে উহা অগ্রমাণ হইবে 
তাহার কোন কথা তাই। তাহার পর বেদ সন্বদ্ধে এ বিষয়টী কিন্ত একটু 
অন্যরূপ। ইহাষে ঠিক সিদ্ধবস্তবিষয়ক পরিচয়বাক্য তাহ নহে। বেদে 
থে ব্রহ্মশ্বরূপের কথ৷ বল! হইয়াছে, তাহা যে কেবল ব্রন্বশ্বরূপ বুঝাইবার 
জন্ত তাহ নহে, পরস্ত প্ররূপ ব্রঙ্গের উপাসনার জন্থ । সুতরাং £খদের সিদ্ধ 
বস্ত বিষয়ক পরিচন্ন বাক্যগুলি, একদিকে যেমন সিক্ধবস্তবিষয়ক পরিরিচনু 
বাক্য অপর দ্বিকে তদ্রপ কর্মের সহিত অস্থিত বা কর্ম বিধিরই এক প্রকার 
অঙ্গ স্বরূপ। জুতরাং বেদের সকল অংশই প্রাণ, কোন অংশই অগ্রমাণ 
মছে। 

উপরে ষীষাংসকগণের আপত্তির যে উত্তর দেওয়। হইল তাহা বৈদাস্তিক- 
ছিগের মধ্যে বিশিষ্টাদৈত সম্প্রদায়ের উত্তর । বৈদান্তিকদিগের মধ্যে অধৈত 
সন্জ্রন্দায়কে মীমাংসকগণের এ আপত্ির উত্তর প্রথম দিতে হয় :-_কারণ 
মীযাংসকগণ, জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি জবৈদিক মত গুলির উপর বিজয় লা 
করিনা! বৈদিক মত প্রচার কন্ধিলে প্রথমেই অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের 





ফান্তন, ১৩১৮] শ্রীরামানুজ-দর্শন । ১০৩ 


অভু।দয় হয়। অইৈত সম্প্রদায়ের আচার্য্য শর, উক্ত আপত্তির যে উত্তর 
দেন, তাহা এন্থলে একটু বলিলে বিশিষ্টাত্বৈত মত প্রচারক রামাহুজাচার্যোের 
পূর্বোক্ত উত্তরটীর গভীরতা! ভাল করিয়া বুঝা! যাইবে । শঙ্কর বলিয়াছিলেন, 
বঙ্গ সিদ্ধ হইলেও তত্বিযয়ক অজ্ঞান থাকা সর্ধঞনপ্রত্যক্ষ ব্যাপার ৷ প্ৰঙ্গ- 
অনন্ত,” ইহা সত্য হইলেও লোকে তদ্বিষয়ে ত্রাস্ত। আমর! কাণে কলম 
রাখিয়াও কলম খু'জিয়! “বড়াই, শ্বগ নি নাভিস্থিত মৃগমাতির গন্ধে ব্যাকুল 
হইয়া ছুটিয়া বেড়ায় স্থৃতরাং সিদ্ধবস্ত সম্বন্ধে ্রম অপনোদনই বেদের পূর্বোক্ত 
ন্বতীয্প অংশের তাৎপর্যা। বস্ততঃ *ব্রদ্ধ অনস্ত" “তুমি তাই" এই সব বেদ- 
বাক্য হইতে একপ বুঝিতে হইবে নাষে, ব্রঙ্গ অনন্ত ছিলেন না, বেদবাক্য 
বলেই অনন্ত হইলেন'_-জী'ব ব্রঙ্ধগ নহে, পরস্ত “তুমি তাই এই 
বেদ্বাকা খলে জীবে ব্রহ্ম হইঘা যাঘ। সুতরাং বেদের বে অংশে 
কশ্মবিধি আছে তাহাও যেমন প্রষাণ, যে অংশে পিদ্ধবন্তবিষয়ক 
পরিচয়বাকা আছে পে অংশও সেইরূপ প্রমাণ। আচার্য শঙ্বর এই 
জ্ঞাতীয় উত্তর দিয়া তাহার সমকালীন মীমাংসগণকে পরাজিত করিয়া 
পনঙ্ঞ বেদান্তমত সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। পরস্ত র্লামানুজাচার্যয 
শক্করের পরে আবিভূত হইয়া শঙ্করের এই উত্তরটীকে একটু অন্ত্ূপ করিয়া 
লইলেন, তিনি সিদ্ধবস্ত অর্থাৎ ব্রঙ্গ সম্বন্ধে ভ্রম স্বীকার করিলেন না, পরুস্ত 
ব্রন্ধকে উপাসনারূপ কর্ধের অঙ্গ করিয়া অতৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও মীমাং- 
সক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন । যাহ! হউক সকলের 
মতেই বেদের সমগ্র ভাগই প্রমাণ। বেদের কোন অংশ বিশেষ প্রষাণ এবং 
কোন অংশ বিশেষ প্রমাণ নহে এমতটী ভ্রান্ত । অবশ্থ এস্কলে একটা কথ! 
বল! আবশ্যক যে মীমাংসকগণও বেদের সিন্ধবস্তপরিচায়ক অংশটী একেবারে 
অগ্রমাণ বলেন না, তাহার! ইহাকে যজ্জাদির অঙ্গরূপে গ্রামাণ বলতে সম্মত 
আছেন, পরন্ত সিদ্ধবন্তর পরিচায়করূপে ইহাকে প্রমাণ বলেন ন|। 
পূর্বোক্ত প্রকারে বেদের অংশবিশেষের অপ্রামাপ্যাশস্ক! দুর হইলেও অন্ঠ- 
প্রকারে আবার সেই সংশয় উঠিতে পারে। দেখা যায় বেদমধ্যে মারণ উচ্চাটন 
প্রভৃতি অতি ক্ররকর্ম্বেরও বিধি আছে। এখন বেদ বন্দি লোকহিতার্থে 
ভগবানের উপদেশবরাশি হয়, তাহা হইলে ইহাতে এক্সপ ঘোরু কর্পের বিধি 
কি কারয়া থাকিতে পারে? অগতা। বেদ মধ্যে এ জাতীয় অংশগুলিকে 
প্রমাণ মধে গণা করা উচিত নহে । ইহার আচার্ধরাদানুজসশ্গত উত্তর 











১৬৪ উদ্ধোধন । [১৪শ বর্ষ--২য় সংখ্যা। 





এই যে, অতিচারাদি কর্শের কল প্রত্যক্ষ দেখিয়া! লোকে বেদোক্ত স্বর্গলাত- 
রূগ অ্ৃস্তফলের প্রতি বিশ্বাস করিতে শিখিবে এজন্ত অভিচারাদি কর্মের 
উপদেশ থাকায় বেদের উদ্ত অংশ অপ্রমাণ হইতে পারে না। পরম্ত 
আফাদের বোধ হয় গ্রস্থকারের এ উত্তরটী থুব সহৃততর নহে । কারণ অপ- 
ঝাপন্ন প্রাচীন গ্রন্থে দেখ! যান্ন অভিচাবাদির উদ্দেশ্য ভুরুস্ত যজ্ঞবিপ্রকারিগণের 
দমন তিন আর কিছু নে, ইহা পরেন্সপ অপকার কারয়া নিজ শ্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেষ্তে উপদিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ কিন্তু বলিয়াছেন যে, বেদে এ সকল 
থাকায়, বেদের অপ্রামাণোর আশঙ্কা হচন। করে না? কারণ বেদে যখন সর্ধ্- 
বিধ জামোপদেশ থাঁকিবার কথা তখন ক্ুয় কর্ম থাকাই ইহার অমাণ্যের 
পঞ্সিচায়ক হইতে পারে ন1। 

আমাদের অবলদ্ষিত গ্রন্থে যে অংশ অবলঘ্ধন করিয়া! উপরের কথাগুলি 
লিখিলাঘ তাহার অবিকল অনুবাদ এই ;-_ 

"আচ্ছা, মীমাংসকগণ বেদবাক্যসমূছের কার্যাপরতামাত্র স্বীকার করায়, 
এবং সিদ্ধবরন্ষপর বাক্যসধুহের বুৎ্পত্তি না হওয়ায় কি করিয়া তাহাদের 
প্রাযাণা হইবে, এ কথা যদি বল তাহা হইতে পারে না। কারণ সিছ 
প্রদ্ষপর বাক্যসমূহকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া শ্বীকার করা হয়। তোষার 
পিত। স্থথে আছেন এই লোকসিদ্ধপর বাক্যেও বোধকত্ব দেখিয়', বালক- 
গণের, লোকে মাতৃ পিতৃ প্রভৃতির দ্বারা অন্বা তাত মাতৃলচন্ত্রাদিতে অন্নুলি 
ছারা নির্দেশ করিকপ। তাহার অভিধায়ী শব্সমুহকে প্রয়োগ করিতে দেখিয়া 
ক্রমে ভূয়ং শিক্ষিত হুইয়া সেই সেই অর্থবুদ্ধির উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া, 
বেদেও পরিমিষ্পন্ অর্থে শব্দের বোধকত্ব সম্ভব হয়, এজন্য অগ্রামাণ্যের 
শঙ্ধার অবকাশ নাই। তাহা হইলে অভিচারাদি গ্রতিপাদ্দক বেদাংশের 
কি করিয়। প্রামাণ্য ইহাও শঙ্কাকরা যায় না। কারণ তাহার দৃষ্টফলদর্শন 
করিয়া অনৃষ্ট হ্বর্গাদি ফল সাধনাদিতে প্রব্বত্তি উৎপাদন করিবে। যুপাদিতা 
বাকা কিন্ত জাছিত্োর ভ্ঞায় যুপ প্রকাশনপর। এজন সমগ্র বেদের 
প্রাঙথাণ্য |” 
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কে তুমি দয়ার অবতার ? 
দেখি নাই এ নয়নে, লোক মুখে নাম শুনে 
পরাণ শ্রীপদে কেন ধান্ন অনিবার ? 
নামে আছে কি সুধা তোমার! 


কে তুমি নিখিলগুণাধার ? 
সরল-বালক-মতি, মার়ামুক্ত মহা] যতি-_ 
কামারপুকুরে দেহ ধরিয়ে আবার 
নয়লীলা করিলে বিস্তার ॥ 


কে তুমি হে সাধনের ধন? 
জীদক্ষিণেশ্বরে বসি, ভূমানন্দ রসে রসি, 
ভাসালে প্রেমের আোতে আতব্রঙ্গভূবন ; 
কে তুমি হে পরশরতন? 


কে তুমি হে সাধক প্রবর ? 
পুঙ্জক ব্রাহ্মণ বেশে। ভবতারিণী আবেশে, 
অমানুবী লীলাখেলা করিলে বিস্তর; 
দ্ীনবেশে- রাজরাজেশ্বর ! 


কে তুমি হে জনমসন্্লাপী? 

স্্ী্াজে জননী জ্ঞান, ধাতুম্পর্শে মুহষান্‌, 
জীবদঃথে বরে আখি কেন অহনিশি? 

কে তুমি হে জকলম্ক শশী? 

কে তৃমি পুরুষ পুত্াতন ? 

বুগে যুগে অবতীর্ণ। ধরমস্থাপন জন্ঞ, 
নয় দেছে জাবরিয়ে শ্বরূপ আপন, 

“জাত-ইব* হও প্রকটন? 





উদ্বোধন! [ ১৪শ বর্ষ-২য় সংখ্যা। 


কে তুমি করুণাঘনকায় ? 
কটাক্ষে জীবের মন, পদে কর আকর্ষণ, 
সাধনভজনহীন তোষার কুপায় 
ভক্তিমুক্তি করতলে পায় । 


কে তুমি হে জ্ঞানভক্ষিময় ? 
যোগ-কর্ধ-সমুচ্চয়, মহাধর্মসমন্থয়। 
করিবাবে ধরাধাষে হইলে উদয়। 
দশদিশি ঘোষে তব জয়॥ 


কে তুমি হে জীবে দিতে জ্ঞান 


জন্ম লতি ধরাতলে, জপমাল! কেছে নিলে 
আশ্রিতের অহেতুকী কুপামৃষ্তিমান ! 
সন্দেহ তথাপি বিদ্যমান! 


কে তুমি হে তবে প্রচারিলে”_ 
সবধর্শে সত্য আছে, একেশ্বর ধরামাঝে 
সর্বজীবে দেখ! দেন একাস্তে ডাকিলে। 
অন্ুরাগ_-উপলব্িযূলে ॥ 


কে তুমি হে প্রেমিক উদাসী 
শৈব-শাক্ত-গাণপত্য, সৌব্ী কিন্বা বিষুতক্ঞ, 
না জানি থৃষ্ঠান বৌদ্ধ কিব! দ্রবেশী; 
বহুরূপী কে তুমি সন্ন্যাসী । 


কে তুমি হে সমাধি ধিলীন? 
ভাবমুখে মধুভাধি, জ্ঞান ভক্তি পরকাশি, 
কলি-নিশ।-জবসানে তপন নবীন, 
উদ্দিলে হে ঘুচায়ে ছু্দিন ! 


দেহধারী কে তুমি চিম্ময়? 
সর্ধ-ধর্ম-ময়-বপু। নির্জিত অজেয় রিপু, 
*কাহিনী-কাঞ্চম ত্যাগে ইঞ্টলাত হয়" 
এ তত্ব খোধিলে ধরাময়। 
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কে তুষি হে দর্পধর্কাকারী, 
ন! চিনিয়। বর্ণমাল।, ধঙ্মততব গ্রকাশিলা। 
পঙ্ডিতের লাগে ধন্ধ₹__অন্ধেষায় তরি! 
তব তত্ব বুঝিতে নাপারি। 
কে তুমি অ্রিকালদশাঁ নর ? 
দেখ! মাত্র নিলে চিনে, শ্বীয় সঙগোপাঙ্গগণে, 


লীলার সহায়, বিশ্বনরের নির্ভর 
তব লীলা বুঝিতে বিস্তর । 








সাঙ্গোপাঙ্গে কে তুমি বলিলে 
যেই প্রাম” সেই “কফ” সে অধুনা “রামু” 
সআাট-_ফকীর বেশে জগতে ভ্রমিলে। 
ভাগ্যবান তোষারে চিনিলে॥ 


কেবা চিনে ধরা নাহি দিলে? 
করুণ কটাক্ষ বলে, যার দৃষ্টি দিলে খু'লে, 
অতিগুপ্ত লীলা ব)ভ্ত তার মর্শস্থলে। 
যুক্তিতকে-ন্বার নাহি খোলে । 


কেন তব নামে ধীরে ধীরে, 
উঠিয়াছে মহারোল, যেন সিদ্ধু সকল্লোল, 
দিগজনা মুখরিতা-_ সমুদ্রের পাকে 
তব দৃষ্ঠি কেন পুজা করে? 


তব লামে কেন একমন 
ভেদাভেদ ভাব ভুলি, হইয়াছে সিংহবলী, 
মান্দ্রাজী পারসী গ্নেচ্ছ যবন ব্রাঙ্গণ, 
সবে প্রেষে করে আলিঙ্গন। 


হেন লীল! কোথা কোন্‌ কালে? 
দেশ কাল ব্যঘধান হঃয়ে গেছে অত্বর্ধান ? 
বধুষয় রামকৃষ্ণ নাজের হিললোলে-_ 
সাগরান্ত ধরাপৃষ্ঠ টলে। 


১০৮, উদ্বোধন ৰ | ১৪ বর্--ত্ম সংখ্যা 








দেহধারী যতেক দেবতা 
গুগ্তবেশে ধয়াধাষে, আমিতেছে তব লাষে ;-- 
যুগে যুগে বাখানিতে তোমার বারতা 
তুমি অবতারপ্রেরয্িত'। 


তব পুণ্য লীলার দোসর 
অথণ্ডে আসন ধার, বীর়েশ্বর অবতার,--- 
জ্রীবিবেকানন্দ পদে বিক্রীত কিন্কর 
কপ মাজে জুড়ি ই কর। 


প্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবত্তী | 


ভারতের সাধনা। 


(২) ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব । 
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“প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা জাতির মধ্যে আমাকে বেড়াইতে হইয়াছে, 
তাই জগতের কতকট। আমি দেখিয়াছি। সবজায়গায় আমি দেখিঙ্লাছি 
ষে প্রত্যেক নেশনেকস মধ্যে তার মেরুদওস্বর্ূপ একটা চরম আদর্শ রহিদ্নাছে। 
কাহারও মধ্যে রাজনীতিই এই চরম আদর্শ, কাহারও মধ্যে বা! সামাজিক 
উৎকর্ধ, আবার কাহারও যধ্যে বা মানসিক উৎকর্ষ; এইরূপে জাতীয় 
প্রতিষ্ঠার জন্ত ভিগ্ল ভিন্ন আদর্শ প্রত্যেকেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু 
আমাদের জন্মভূমি আশ্রয় করিয়াছেন পরমার্থকে, যে পরমার্থই তাহার 
আধা, ধে পরমার্থই তাছার মেকদণ্ড, যে পরঘার্থরূপ পাধষাণ-তিত্তির 
উপয্পই তাহার বিশাল দ্বীবনপ্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছে । « * আমি এখন 
বিচার করিতেছি না, ক্ষিক্পপ আদর্শের মধ্যে একটা নেশন বা জাতির 
শাণশৃক্তি নিছিত থাক! ভাল--পারবার্থিক আদর্শের মধ্যে কি বাঙ্জনৈতিক 


ফালন্তন,১৩১৮। ] ভারতের সাধনা । ১০৯ 





আদর্শের যধ্যে) কিন্তু একথা পরিষ্কারন্ধণে ম্বীকার্ধ্য যে ভালর অন বল 
বা মন্দর জন্তই বল, আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের ধর্টের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত 
রহিয়াছে । তুমি ইহাকে আর পরিবর্তন কত্িতে পার না, ইহার পরিবর্ধে, 
ইহাকে ন্ট করিয়া, প্রাণশক্তি জন্য অপর আশ্রয় স্বীকার করিতে পায় ন). 
* **গ ভালই হুউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বংসর ধরিয়া ভারতের 
জভান্বরে পারমার্থিক আদর্শ ই প্রবিষ্ট হইয়াছে) শতাকীর পর শতাক্দীন 
দীপ্তশ্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেধিতেছি ভারতাকাশ ধর্মতত্বের 
সাধনায় পরিব্যাপ্ত; তালর জন্যই বল আর মন্দর জন্যই বল, আঘাদের 
জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি উ সযস্ত ধর্মাদর্শেরই সাধনক্ষেত্রে, ফলে এ 
সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিযাছে, উচ্থার প্রত্যেক বিন্দুর সহিত 
ধমনীতে ধষনীতে স্পন্দিত হইতেছে, এবং আমাদের ধাতের সঙ্গে, জীবনী 
শক্তির সঙ্গে একীতত হইয়া গিয়াছে । এই অন্তনিহিত বিপুল ধর্শশক্তিকে 
স্থানচযুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ায় কি গভীর শত্তি তোমাকে 
প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিষা দেখ, হাজার হাজার বসবে খে 
খাত এ প্রবাহের খারা কল্তিত হইঘাছে, ভাবিয়! দেপ তোমাকে উহ 
আবার পূর্ণ করিতে হইবে। তুমি কি বল, হিমতুষারগর্ডে আবার 
ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্ধার নুতন পথে প্রবাতিত হইসে ? তাও 
যর্দিই বা সম্ভন হয়, তবুও প্রানিও, আমাদের দেশেন পক্ষে পরমার্ঁসাপন 
বূপ বিশেষ জীবনথাতটী পত্রিহার করা ”্অসস্ভব এবং ব্রাক্সনৈতিক বা অন্ত 
ভাঁবে আবারঃজাবনপ্ররাহের হুত্রপাঁত করাও অসম্ভব ।” * 


(নফল আশ 


পুর্ব প্রবন্ধে আমরা নেশনের স্বন্গপলক্ষণ নির্ণয় করিয়াছি এবং ভারত- 
বর্ষে কিবপ নেশনের পত্তন অতীতে হইয়া গিয়াছে তাঁহাও দেখিয়াছি। সেষ্ট 
নেশনগঠনে লক্ষ্য ছিল পরমার্থের উপলব্ধি অস্থশীলন ও প্রচার, নিযস্তা ছিলেন 
লক্ষ্যবিৎ ব্রদ্ষজ্ঞ এবং কর্মজালরচনায় মূলমথত্র ছিল স্বধর্দভাব। 

তারতীয নেশলের এই অনন্থসাধারণ গঠনপ্রণালী প্রথমেই সম্যকক্পপে 
বুঝা আবপ্তক। ভারতীয় জাতীঘ্তার বিশেষত ভারতীয় শিক্ষিতসম্প্রদায় 
এখনও যদি প্রকুত ভাঁবে হদধঙ্গম না! করেন, তবে উন্নতির পথে এক পদও 


শা শি পাকি পাত 8 শপ আপা শিিসশি ১ টিবি সি 


লরি শপ | পি শা - 


জ.' -ন্দাঁন্তের” সাধানির্দেশ নামক কুশ্থকোলমে প্রদত্ত স্বার্মীজিয় লতা কইতে 
উদ্ভধ ত। 


১১০ উদ্বেধন। [১৪ বর্ধ-_২য় সংখ্যা। 
ররর টি ই ও 
আমর] অগ্রসর হইব না। ব্রর্ধজ্ঞ খধিগণ যে নেশনচক্র প্রাচীনতম যুগে 
একবার চালাইয়! দিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব যুগে সে চক্রের গতি একেবাবে 
রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইলেই নব নব ভগবৎ্বিধানে উহা! রক্ষা পাঁইয়াছিল। 
কিন্তু ভারতে ইংর়াজ আপিবার পুর্বে এ চক্রের (বগ একেবারে 
নিঃশেধিত হইতেছিল বলিলে অতু[ক্তি হয় না। একট সমিবদ্ধ জীবন যে 
এদেশে চিত হইয়। বহিমাছে, দে ধারণাই তখন বিলুপ্ত হইমা। গিয়াছিল, 
তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমগ্টিবন্ধ হইবার আশা শ্বভাবতঃই শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের দয় অধিকার করিয়াছিল। এই দুরাশার পশ্চাতে পশ্চাতেই 
তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। 
কিন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা খন প্রথম আমাদের গৃহদ্বারে প্রবেশাখা হইল,তখন 
প্রথমেই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে কোনও রাজ টনতিক আশা উদ্রিক্ত হয় নাই, 
তখন আমাদের ধাতে যাহা ছিল, তাহারই প্রকাশ দেখা গিণাছিল। পাশ্চাত্য 
আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়। বাঙ্গালীর মেধ! সব্বাগ্রেই ধন্দসমন্ধয়ের সমস্তাষ 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এইথানেই প্রাচীন নেশনের ধমনীম্পন্দন স্পঃ 
লক্ষিত হয়। কারণ ধর্সমন্থমই আমাদের নেশন-সৌধের ভিত্তিম্বরূপ। 
জগতের সমস্ত পেশনই এক এক বকম সমন্বয়কে সর্ধাবরবগঠনে তিভ্তিপে 
গ্রহণ করিয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন “ইউরোপে রাজনৈতিক আন- 
'শঁর দ্বারা নেশনসংহতি গঠিত হণ, প্রাচ্য ধর্মের আদর্শ নেশনসংহতি গঠন 
করে। অতএব সন্বাগ্রে ধর্মীদর্শের সমন্বয়ের উপর ভারতের ভাবী কল।ণ 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে 1”; ভারতের ভবিয্ৎ শীর্ষক বক্ত,তা ) স্বামিজা 
বলিয়।ছেন যে “(01১1৬ 00150 5০০১৮ অর্থাৎ প1 বাড়াইতে প্রপমেই এই 
ধর্দমসমদ্থয়ে্ কাঁজ। আমাদের প্রাচীন নেশনের ভিত্তি এখনও মজনুভ 
আছে কি না তাহ! এই কাঁজটাতেই প্রমাণিত হইবার কথ|। 
সর্বকালে ধর্দমসমন্থযের সামর্থাই আমাদের নেশনের প্রথম বিশেষহ্থ। 
যেদিন এই সামর্থ্য লেপ পাইবে, সে দিন উহার মৃত্যু অবধারিত। 
ভারতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই ধর্মসম্ঘঘাই দিদ্দর্শনযন্ত্রতবরূপ 
এবং ছোট বড় এক একটা সমন্বয়ের যুগ যেন এক একট! ষ্টেশন বা বিরাম 
কেন্ত্র। নান। ঘটনার মধ্য দিয়! একটা ভাব বা তত্ব কিন্নুপে প্রকটিত 
হুইয়। সম্বয়েব দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বিচাবু করাই ভারতে এতি- 
হ।সিকের আসল কাজ । সমন্বপ্নের পৌর্বধাপর্যা বার! ইতিহাসের সমগ্র পথটা 





ফান্তন, ১৩১৮ 1] ভারতের সাধন । ১১১ 





কালহুত্রে গ্রধিত রহিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে ্র পৌর্বাপর্যয বিখদতাবে 
নির্দেশ করা সম্ভবপর নহে। তবে মোটাযুটি এইরূপ ইঞ্জিত করা যায় ষে 
বেদের “একং সাদ্বঘপ্রা! বহুধা বস্তি” হইতে আরমস্ত করিয়া কুকুক্ষেত্রের 
গীতাসষন্বরন পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগ; কলির প্রায়স্তরে বিপুল ভাবসংমিশ্রপ হইঠে 
বৌদ্ধ সমন্বয় পর্য্যন্ত মধ্যযুগের প্রথম পর্ব, শঙ্ষরাচার্ষে)র প্রাচীন ভিডি অব- 
লম্ঘন পর্য্যন্ত এ যুগের দ্বিতীয় পর্ব ও মুসলমানাধিকার হুইতে পাশ্চাত) সডা- 
তার প্রথম সংঘর্ষ পর্য্যন্ত এ যুগের তৃতীয় পব্ব । এই তৃতীয় যুগপর্ষে ধশ্বের 
মতবৈচিপ্র্য খুবই প্রসাব্রতা লাভ করিয়াছিল এবং সমন্বয়ের অভাবও অত্যন্ত 
তীব্র হইয়াছিল । তারই উপর ভারতে ক্মাবার ত্রীষ্ট ধর্মের আবির্ভাব হইল 
পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আপিয়! প্রথমেই বাঙ্গালার 
মন্তিক্কে সমন্বয়চেষ্টার উন্মেষ হয়। রাজ রামমোহন রায়ের জীবনে এ 
চেষ্টাই সর্ধ প্রধান অনুষ্ঠান। কিন্ত অলোকপামান্ত মেধার সাহাষ্যে তিনি 
প্রকৃত সমন্বয়ে উপনীত ন। হুইয়া এক অপুর্ব সমীকরণে £উপনীত হইলেন। 
সমাকরণকে ইংরাদিতে ০9211১। বশে , সমীকরণের দ্বারা নানা ধর্মমতের 
অনান্তুর তহদমূহ বাদ [7 এমন একটী তহ আবিস্কৃত হয, যাহার সম্বন্ধে 
মভবিরে।ধ বা আপান্জপ সন্তাবন। থাকে না। সমন্থপকে ইংরাঞজাতে 
১70)৩১।৯ বলে? সমন্বয়ের দ্বারা নানা ধশ্মমতের অন্তবস্তী তস্বসমূহকে 
স্বীকার করিয়া তদতিব্রিক্ত এমন এক তন্বহুমিতে উপন।ত হওয। যাষ, 
যাহার অধিষ্ঠানে সমস্ত বেচিজ্র্যের সার্গকতা সম্পাদিত হয় সম্মীকরখ 
বৈচিত্র্যের প্রতি উদ্দাসীন, স্মন্বরেব নিকট বৈচিঞ্জ্য উপাদেয় । সর্মীকরণ 
ত্যাজা ও গ্রথহা বিচার করিয়। বিশেষের ঘারা সাধারণ লক্ষণ আবিদার 
করে, সমন্বয়ের কাছে ত্যাজা ও গ্রাহ্য নাই, সমগ্বধ সর্বাঙ্গ স্বাকার কগিয়া 
তন্মধ্যেই এক তুরায় তত্বের আধষ্ঠান উপলব্ধি করে। চরম যেধাশক্তি 
প্রয়োগে সমীরুকণ সুসিদ্ধ হয়। শরম অধ্যায়সাধন। ঘার। সমন্বয় স্ৃসিদ্ধ হয়। 
পঞ্চদশী ও মহা পির্ব(ণ তন্ত্রের সগুণ ত্রঙ্গবাদকেই রাঞ্া রামমোহন বায় 
সমীকরণের বার| ধণ্মমতসমূহ্ের মূলতিভ্ির্ূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ফলে 
তিনি এমন একটী সাধকসম্প্রব।য়ের হুচনা করিয়াছেন, যাহাদের রা 
আশা করা যায়, আমাদের প্রাচীন সনাতন ধর্ধের অঙ্গ-বিশেষ সম্যক পুষি- 
লাভ করিবে। সাধকের প্রক্কতি ও সুবিধা তেদে সনাতন ধর্খে সাকার ও 
নিরাকার, প্রতীকের বলত ও বিরগত? সুলতা ও সুগ্তা। সকল প্রণালীই 
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বিছিত হইয়াছে । কিন্তু সমন্ঘযের ভিত্তি এ সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া 
অবস্থিত। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভিত্তি অভিব্যক্ত হইগনাছিল, বর্তমান 
যুগে আবার ব্যক্ত হইয়াছে । সে কথা পরে আলোচনা করিব। 
সর্বকালেই বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও, ধর্শ্সমন্বয়েব অঙ্গন সামর্থ্য আষা- 
দের জাতীয়তার প্রধান বিশেষত্ব । ভারতীয় নেশন অনত্ত ধর্শমতের জন্য 
দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। মার্কিণ নেশন যেমন যথাসম্ভব জাতিবৈচিক্রোের 
মধ্যেও সামাজিক সমদ্বয়গৌরুব অগ্ষু৪ রাখিতে পারে, ইংবাজ নেশন 
যেমন যথাসম্ভব বৃত্িবৈচিক্্ের মধ্যেও অর্থাধিকার লক সমন্বয় বজায 
রাখিতে গারে, ভারতীয় নেশন তেমনি বধাসম্তব মতবৈটিত্রোর মধোও 
ধর্মসমন্ধধকে অথগ্ডিত ভাবে রক্ষা করিতে পারে । এক একটা নেশন এক 
এক রকম সমঘয়কে গৃহ নির্মাণ প্রধান খটিরূপে ব্যবহাব করিযাছে। 
ভারতীয় জাতীয়তার আব একটি বিশেষত্ব তাঁহার রাঁজনীতিনিরপেক্ষতা। 
শানে দেখিতে পাই প্রুচীন কালে রুজ নীতি স্ম্যকজপে নিজপ্তি হউযা 
স্থিল। ব্রঙ্গজ্ সমণজত্রষ্ঠ! ভিম্ন ভিন্ন সমাজকক্ষে অবস্থিত প্রত্যেক বাদি 
স্ব যখন নির্দিট করিলেন, হখন সকলের স্বধশ্মপালনে অভিভাবক ও 
বগ্ষকবপে রাক্জাব শ্বধর্মও নিণঁতি হইল সর্ব সম্প্রদাষের শ্বধর্মপালনে 
বিল্লাপসাবণ ও স্ুবিধাবিধানই বাঞাব স্ব ্্রূপে নিদিষ্ট ছিল। বাজার 
চিবুসাখী বাজবৈতব এই নির্দিই স্বধর্মপালনে নিয়োজিত হইত এবং এধর্য 
ও গ্রভুহের মাদকতা হইতে যথাসম্ভব রক্ষা পাইবার জন্য রাজা আশৈশব 
স্থুশিক্ষার্থী হইতেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস গ্রমাঁপ করিতেছে যে ক্ষার 
শন্তি বারম্বার খধিনিপ্ি্ট হ্বধর্মপীম। অতিক্রম কবিহা সম্পদম্দম্ত ও 
ছুর্দমনীন হইযা উঠিত, এবং যে হেতু ক্ষাত্রশক্ির প্রাধান্য তাদতীয় নেশন 
নীতির সম্পৃ্ পরিপন্থি, সেই জন্য দেখিতে পাই বারম্বাব এ উচ্ছিত শন্তিকে 
বিধ্বস্ত করিতে হইয়াছে । অজ্ঞ এতিহাসিক বলেন যে প্রাচীন যুগে ক্ষান্্র- 
বলের 'বিনাশসাধন ব্রাঙ্ষণের ঈর্যাসজভুত! ইহারা ভারতী নেশনতও 
বুঝিতেই পারেন নাই। মহাভারত গপড়িলে বুঝ! যায যে তগবান্‌ শ্রী 
জাতসারেই ভারতের ক্ষত্রিয়শভ্ির বিলোপসাধন ককাইলেন , ভাগবত 
স্পষ্টই বলিতেছেন যে রাজশভ্রির দমন রুষ্ণাবতারেরর একটা প্রধান লীলা । 
কুরুক্ষেত্রে সমাক্ুষ্ট বিপুল রাছশৃক্তি আধুনিক জগতের নিকট কি অপূর্ব ও 
লোভনীয়! কুরক্ষেত্রে এই বাজশ[ক্ত একেবারে ভল্মসাৎ হইল, গাভীব পর্য্যন্ত 
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অন্তর্ধান করিল। স্বতঃই প্রশ্ন উঠে নেশন-সারধী শ্ীভগবানের এ কি অস্ুত 
লীলা! কিন্ত এই রহস্য ভেদ করা এখন আর কঠিন নহে । মহাঁভারতনায়ক 
যদ্দি সেই সন্ধিযুগে ক্ষাত্রশক্তিকে উদ্মুলিত না করিতেন, তবে রঞজোমন্ত বাজ- 
শক্তির হাতে ভারতের ভাগ্য চিরকালের জন্য সমপিত হইত। তার পর 
জগতের অন্যান্য প্রাচীন দেশের রাঞ্গসিক অভ্যুদয় যেমন কালগতে” বিলীন 
হইয়া গিয়াছে, ভারতেও সেইক্সপ হইত । 

সেইজন্য আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের গভীর শিক্ষা আমাদিগকে 
সর্বদ! স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতীয় মেশনকে শ্বধর্ধপালনে যদি রাজ- 
শক্তির মুখাপ্রেক্ষী হইতে হয়, তবে নির্বঘে নেশন-লক্ষা সাধিত হইবার 
পক্ষে কোনও নিশ্চয়তা নাই। হিন্দুকে, ভারতীয় নেশনকে, যথাসম্ভব 
রাজনীতিনিরপেক্ষ করিবার জন্যই, ভারতের ভাগ্যবিধাতা প্রাচীন যুগে 
রাজশক্তিকে বারঘার খর্ব করিয়াছেন, এবং পরবভাঁ কালে সাধারণ 
ভারতবাসীর জীবনকে রাঞ্জনীতি হইতে বার ধার আড়ালে সরাইয়া 
আনিয়াছেন। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ইতিহাসের এই সমস্ত 
ইঞ্ষিত ও শিক্ষা আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিব। এখন কেবল এই 
টুক মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে ভারতে স্বধধ্ণাঙপনসম্থন্বীয় বাবস্থার ভার 
রাজশক্তির হস্তে সংন্যশ্ত নয় বলিয়া পাশ্চাত্যে যেমন উন্নতিপথে 
নেশনের প্রতিপদক্ষেপ রাঞ্জনীতিপাপেক্ষ, ভারতে মোটেই সেরূপ 
নহে। 

তাবুতীয় নেশনের তৃতীয় বিশেষত্ব সর্বক্ষেতে ন্বধর্শসথত্র ুয়োগ | 
পাশ্চাত্য নীতিবিৎগণ যেখানে কাহার কি স্বাধিকার বা প্রাপা (70176) 
তাহার বিচার হারা মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, গার্তীয় 
নীতিজ্জ পে স্থলে কাহার কি হ্বধর্ম বা দেয় (101১) তাহাই বিচার করি: 
ষাস্গষের সামাজিক ও গাহস্থ্ি সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার ফলে 
পাশ্চাত্যে সর্ববিধ উন্নতির মূলে প্রথমতঃ শ্বাধিকারভাবের উৎকর্ণ 
আবস্ীক, তারতে সর্ধ্বিধ উন্নতির মূলে শ্বধর্মতাবের উৎকর্ষ বাছুনীয়। 
পাশ্চাত্যে পোকশিক্ষার উদ্গেশ্ত শ্বাধিকারবিষয়ক জ্ঞানের সম্যক পরিপুষ্টি 
ভারতে লোকশিক্ষার উদ্দোখী শ্বধর্সন্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাত। পাশ্চাত্য 
ও ভারত শিক্ষা্ধার] পৃথথ্িধ ফলের প্রত্যাশা করেন | এই পার্থক্য যদি 
আর] ভুলিয়া যাই, তবে শিক্ষাপ্রচারের ছার! নুকললাভের কোনও স্থিরত। 
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নাই, বরং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারে কুফল যথেঞ্ কলিবে। শ্বধর্মতাবের 
উপন্ব আমাদিগের সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
শ্বাধিকারভাব শ্বধর্মভাবের পরিপন্থী। যন শ্বার্ধিকারভাবের দ্বারা পর্ি- 
পু্ট হইলে শ্বধর্তাব শিথিল হইয়া যায়, অন্তরষ্টি মান হয় এবং বহিমূ্খত। 
স্বার্থপরতা সমাজের মর্দে মর্দে প্রবিষ্ট হয়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে ্বাধিকারভাবকে স্বধ্মভাবের আসনে বসাইলে বেন 
কুফল ফলে, সংস্কার কার্ষেযও সেইরূপ । এ ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্যের সহিত 
ভারতের প্রণালীপত তেদ বিদ্কমান। উভম্বরই সংস্কারকার্ষ্র প্রবৃতি শিক্ষায় 
উপর নির্ভর করে? শিক্ষার যত প্রচার হয়, সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার তত 
অনায়াসে, সহজেই, সম্পয় হয়। কিন্ত পাশ্চাত্যে সংস্কারের সূচনা শ্ব।ধিকার 
ভাবের বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি হইতে, অর্থাৎ যাহার] স্বাধিকার হইতে আপন্য- 
দিগকফে বঞ্চিত বলিয়া বুঝে তাহারাই প্রথমে শ্বাধিকার পাইবার জন্য 
আন্দোলন ব|!বিমোধের স্ক্টি করে। ভারতে সংস্কারের কচন। শ্বধর্শতাবের 
বৃদ্ধি হইতে, অর্থাৎ যাহারা স্বধর্মভাবে অনুপ্রাণিত তাহারাই অপরের 
সম্বদ্ধে নিছেদের ব্যবহারে যে ক্রটি লক্ষিত। তাহার সংশোধন করে। 
পাশ্চাত্যে আন্দোলনের মূলে বিরোধকে আশ্রক্থ করিতে হয়, ভারতে 
আম্পোলনের মূলে ক্রুটিম্বীকারকে সর্বসম্মত করা চাই। 

সমাজদেুশোনিতে ন্বধর্শভাবই জআষাদের প্রধান উপকরণ। যদি 
এই উপকরণের অভাব ঘটে তবে সমস্ত সংস্কারচেষ্টাই নিশ্ষগ, কারণ 
যুল রক্তে বিকার থাকিলে কোনও রোগের প্রতী:কার ওয়! অসম্ভব । এই 
সন্ঘট অবস্থাকে ধর্খের গ্লানি বলা হইয়াছে; ধর্ে যখন সর্বত্রই গ্লানি দেখ। 
দেয়, তখন কেইবা সমাজ বা পরিবারের সংস্কার করে, কেই বা সেই 
বংগ্কারোদেকে প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করে, ফেই বা পথ নির্ণয় করে? 
সমস্ত নেশন বা.সমাজই গ্লানিসক্কুল হইয়া উঠে ধর্শের এই গ্রানি 
উপস্থিত হইলে, গীতায় ভগবান বান্ুদেব আশ্বাস জিতেছেন ষে স্বয়ং তিনি 
মেতা] ও | নিয়ন্কার্ষপে জআবতীর্ধ হম। ঠার আবিতাবে সমাজদেছে নব 
শোনিতের সঞ্চার হয়, এবং ধর্্ভাব পুষ্টিলাভ করে। শাস্ত্রের এইই 
অবতারষাদ ভায়তীয় দেশননীতির একটী প্রধান অজ; হথাস্থলে ইহার 
খালোচনা করা যাইবে। 

তারতীক্স নেশন স্বধর্ণজ অবলম্বন করিয়া আর একটী কেটে 
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বিশেষত্বের পরিচয় ক্ষিষাছে। যাগ্ছঘ জীবিকার জন্ত ববি বা 0:0655১1০1 
আশ্রপন করে। পাশ্চাত্যে ০০250107 বা প্রতিযোগিতাহথতে সমস্ত 
বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বর্তমানে সকল ক্ষেঞজেই এ প্রতিযোগিতা 
কিন্নপ তীত্র হইয়া! উঠিয়াছ, তাহা! অনেকেই জানেন। ভোগই ধে সযাজে॥ 
আহরণীয় ও প্রেষ্ঠতাবিধায়ক সে সমাজে ত একটা ছুটাছুটি কাড়াকাড়ি 
সর্বব্রট থাকিবে, তাঁর উপর তোগার্জন উন্ুক্তধার ও শ্বরুতচেষ্টাসাপেক্ষ 
হওয়ায়, প্রতিষোগিতা তুমুল সংগ্রামে পরিণত হুইয়াছে। পাশ্চাত্যের 
শ্বাধিফারহুত্র মানুষের শ্বাতাবিক স্কুল ভোগান্বেষণকে লঙাজখাতে 
প্রবাহিত করিয়! হুপ্মতর ও বলবভতর করিয়া গিয়াছে। ভারতে ধর্শই 
আহরণীয় ও শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক, সেই জন্ত সমাজ ম্বাভাবিক তভোগান্বেবণকে 
অধধ প্রশ্রয় দেয় না, ধর্মার্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করে । ভোগার্জনে 
প্রতিযোগিতার -য তীব্রতা উপস্থিত হয়, শ্বভাবতঃ ধর্মাজ্জনব্াযপদেশে সেরঁপ 
হওয়। সম্ভবপর নছে। তা” ছাড়া অতীত ভারতে পেশ! ব! বৃত্তি অনেকটা 
প্রাঙ নির্দিষ্ট হইয়া থাকিত, সেই জন্ত প্রতিযোগিতার মন্থনে জশান্তির 
গরল উথিত হয় নাই। বৌদ্ধযুগে একটা বিশাল জাতিসংষিশ্রণ ঘটিয়া- 
ছিল এবং সকল বৃত্তি ও সাধনাতেই অনেকট। অনাধ-প্রতিযোগিতার ঘার 
উন্মুক্ত হইঘাছিল। সেই যুগে ভারতবাসীর স্বাভাবিক তোগধূতি হি 
প্রবলশক্তিতে তাগ ও নির্বাণের দিকে আকৃষ্ট না হইত, তবে ভারতীয় 
নেশনের সর্ধাঙ্গে পাশ্চাত্য ভোগার্জনের ভাব জনিবার্ধ্যরূপে সঞ্চারিত হইয়া 
যাইত । সেই নানা জাতির সংমিশ্রণ ও ভাববিপ্রবের মধ্যে প্রাচীন 
যুগের শ্বধর্শনিদ্দেশ তিরোছিত হইয়া গিয়াছিল, এবং তারত নানা ক্ষত 
ক্ুম্ থণ্ডে বিভক্ত হইয়া! জধাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেঅ&রন্্রপে গণ্য হইয়াছিল। 
এমন সময় তপবান বুদ্ধ আবিভভূতি হুইয়া ষেন ঘোষণ! করিলেন, “নির্ধাণই 
গ্রহ লক্ষা, এই একমাঅ লক্ষ্া-সাধনে প্রতিযোগিতা কর।” এই ঘোষণায় 
ফলে খ্রতিধোগিতার অদম্য প্রবাহ তোগার্্দনের প্রতি শ্বাতাবিক নিযষে 
চালিত নম! হইয়া তার্তীর নেশনলক্ষ্যের প্রতিই প্রত্যান্বতত হইল। 
প্রাচীন যুগের অবসানে, পৌরাণিক কলিবুগের পূর্বাছ়ে কলিয় প্রথম ধাক্কা 
ভায়ভীয় নেশন এইক্কপে সাখগাইগ! গে, নচেং সেই আতিবিগ্বে 
নিশ্চন্বট ডুবিতে হইত। কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল ভারত 
একছিদ্ধে, পারে নাই, তাই দেখি সে যুগে সকলেই বৃদ্ধের নির্বাণেন্থ 
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অধিকারী হইতে ছুটিয়াছে। এই কুফল যে কিরূপ সুদুরস্পর্শী তাহা 
“প্রাচ্য ও পাশ্চতোয” আচার্য্য বিবেকানন্দ ইঙ্গিত কৰিয়াছেন। 

কিন্ত ভগবান শাক্যসিংহের যুগে যে ভারতব্যাপী প্রতিযোগিতার 
জোতকে রুদ্ধ করা একেবারেই অসাধ্য ছিল, বর্তমান যুগে নানা স্থত্রে 
ভারতের অথগ্ডতা প্রতিষ্ঠা লাভ করায় সেই শ্োতকে নিবান্ত্রত করার 
সম্ভাবনা আছে। ইহ! ভবিষ্যতে বর্ভযান প্রবন্ধপর্ধযায়েই বিচার্যয। 

ভারতীয় নেশন কর্মজালরচনায় স্বধর্শভাবকে মলন্ুত্ররূপে অবলম্বন 
কৰিয়াছিল বলিয়া, প্রান সমস্ত ব্যক্তিগত ও সযবাধী অনুষ্ঠানেই ইহার একটা 
বিশেষত্ব রহিয়াছে । শ্বাধিকারস্থত্রপ্রয়োগে সংগঠিত পাশ্চাত্য নেশন 
সমুহের সহিত তুলনা করিয়া, পাঠক সেই বিশেষত্ব সর্বক্ষেত্রেই দেখিতে 
পাইবেন। প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হইয| পড়িযাছে, এবার আর একটী 
বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়াই আমরা বিদায় লইব। 

পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা সম্প্রতি আমাদের দেশে এক বৃকম 1১0£101151 
বা শ্বদেশপ্রেম সংক্রামিত হইয়াছে । এই ম্বদেশপ্রেমের মুল উপাদান 
একদেশবর্তিতার ভাব । পাশ্চাতা ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাই যে এক- 
দেশবর্তিতা হইতেই প্রত্যেক নেশনের উত্তর) যা কিছু লইয়৷ তাহাদের 
গৌরব ও নেশনত্ব, সাক্ষাৎ ভাঁবে হউক বা না হউক, তাহারা মাটি থেকেই 
তাহা! আদায় করিয়াছে! ভোগের মলে যে শ্বত্বস্বামিত্বের ভাব, জমির 
অধিকারস্ত্রেই উহার অভিব্যক্তি, আবার নেশনতবের মূলে যে সমষ্টিবন্ধতার 
ভাব বিছ্যমান, উহা একই ভূধণ্ডে আবাসম্থাপনার স্ত্রে অভিব্যক্ত। 
এইজন্য পাশ্চাত্যে সব্বাঙ্গীন নেশন-গঠনের মূলে একদেশবর্তিতার ভাবই 
বিদ্তমান। এই ভাবটীই পাশ্চাত্য জাতীয়তার পরম শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং 
এই ভাবের প্রতি হদযের যে অর্ধ্য বা অর্চনা তাহার নামই পাশ্চাত্য 
স্বদেশপ্রেম। 

কিন্তু একদেশবধ্িতার ভাব ভার্তীষঘ জাতীমতার শ্রেষ্ঠ উপাদান নছে। 
অবশ্ত শ্বীকার করি যে নেশনগঠনে একদেশবর্তিতার ভাব অপরিহার্যা, এবং 
আমরাও নেশন গড়িবার পৃর্ষে মা বসুদ্ধরার শরণাপন্ন হইযাছিলাম, কিন্ত 
পাশ্চাত্য জাতিদের মত লক্ষ্যহীন ভাবে, বিক্তহস্তে নহে। আমাদের যুল 
উপাদান আমর! সর্ধবাগ্রেই আহরণ করিক্লাছিলাষ, স্থূল মাটির কাছে আমর! 
ভোগতিখারী হই নাই। একদেশবত্তিতা আমাদের সমষ্টিবদ্ধতার সহায়ক 
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[িধায়ক নহে। বেদের প্রকাশ বা সনাতন ধর্দই আমাদের জাতীয়তার 
'সর্ধশ্রেষ্ঠ উপাদান, উকদেশিকতা। নিষিত্তমাজ । 

স্ুল স্বাটি পার্থিব তোগের চরম উৎস, পাশ্চাত্যের সকল সম্পদই স্কুল 
মাটির দান, সেইজন্ পাশ্চাত্য শ্বদেশপ্রেমে স্থুল মাটির আলন সর্ষোচ্ছে 
গ্রতিষ্ঠিত। ঠিক এই ধাজের শ্বদেশপ্রেম আমাদের দেশে প্রচলিত করা 
সঙ্গত নহে। পাশ্চাত্যে স্কুলমাটি নিজ গৌরবের জন্য আর কাহারও কাছে 
খনী নহে, আমাদের দেশে স্কুল মাটির গৌরব, ধার-করা! গৌরব। 
আমাদের দেশে ধর্মই মাটির তীর্ঘত্ব সম্পাদন করে। পাশ্চাত্যে ম্বাধিক্কত 
মাটিতে বাস করে, আমর! ধর্ম্দাধিকৃত তীর্ধে বাস করি। 

সনাতন ধর্মের প্রতি অহ্থরাগ আমাদের দেশের মুখ্য ভাব, স্বদেশরূপ 
তীর্ধের প্রতি অন্গরাগ তদন্তর্গত একচী গৌণ ভাব মাত্র। আমাদের ঘা 
কিছু ছিল, ষ| কিছু আছে বা হইবে, সবই যে সনাতন ধর্পের দান, সেইজন্য 
সনাতন ধর্মের প্রতি অন্গরাগই আমাদের 1১971061577] এই অহুরাগই 
ভারতকে তীর্ঘে পরিণত করিবে, তখন শ্ব্দেশতীর্ের হিতসাধন অর্থে কি 
বুঝায় তাহ প্ররুতভাবে উপলন্ধ হইবে। এগন পাশ্চাত্যের অনুকরণে 
স্কুল মাটি লইয়া! কাড়াকাড়ির ভাবই শ্বদ্রেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা] হত্রে আমাদের দেশে অন্থপ্রবিষ্ট হইতেছে । 

অথচ সনাতন ধর্মের প্রতি যেগভীর অনুরাগ ও আঙ্কগত্য শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ের হৃদয়ে উদ্্রিক্ত ন| হইলে, ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একে- 
বারেই অসম্ভব, সে অনুরাগ ও আমহ্গত্য আঙগ কোথায়? হে দেশের 
বুবক বৃন্দ! তোমরা ঝা! কে আঙ্গও চিনিলে ন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ষোছে ফেবল 
অন্ধকারেই কর সঞ্চালন কারলে। তাই যে জড়সত্ত! বিছ্েতৃখড়েগর স্পর্শ্‌- 
ধীন সেই সম্তাকেই পাশ্চাত্যের অন্ককরণে রূপকছলে মা বলিয়া সিদ্ধান়্ 
করিযাছ, কিন্তু অনুভব কর নাইকি, হদয় বূপকের গণ্ভী যানিতে চাছে 
নাই? তেশমাদের হৃদগজের অন্তরালেই যে সনাতন-ধর্শরূপিলী ম। অধিষিতা 
রহিয়াছেন। তোমাদের ব্যাকুল পৃজ তাহারই যে প্রাপ্য; তাহার জঙ্ঞই 
তোমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; তোমাদের জান বিজান বিস্ত- 
বুদ্ধি যা কিছু সমস্তই তারই চরণে ভালি দিতে হইবে । আমাদের বেদারি- 
শাস্ত্রের মধ্যে ভারতীয় জানভক্িকর্ের সাঁধনপ্রবাছে যিনি বিশ্বধানবের 
জন্ত মোক্ষদা্িনী রূপে আবিভূতা। তিনিই তোমাদের জননী, তাহার প্রতি 


২১৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ-_ংয় দংখ্যা। 


প্রাণপণ অন্থরাগ, তাহার গ্রতি আবাজীবন মরণাস্ত শ্রাস্তিহীন আহুগত্যই 
তোমাদের পক্ষে একমাঅ [2৮1085ঘা । পাশ্চাত্যের। যেমন শৈশব হইতে 
স্কুল যাটি আকড়াইয়! পড়িয়া পরাকিতে শিখে, তোমরা তেমন আশৈশব এই 
সনাতন ধর্মকে আকড়িস্তা পড়িগ্া থাকিতে শিক্ষা কর, দেখিবে ভারতীয় 
নেশন আবার জাখিয়। উঠিয়। মর্যাদায় জগতে শীর্বস্থান অধিকার 
করিবে । 

আগামী বারে ভারতীয় নেশনে সনাতন ধর্খের আত্মপ্রকাশ সমন্ধে 
আলোচনা করা হইবে। 





মহাসম]ধি। 


অশেষ-গুণালন্বত, বিশ্বাস-তক্তির জলস্ত মৃর্ধি, শ্রীরাযকফ-ভক্তা গ্রণী যহা- 
কবি শিরিশচত্র ঘোষ মহাশয় গত ২৫শে মাধ, ইংরাজী ৮ই ফেব্রুরারী 
বৃহুম্পতিবারে রাত্রি একটা তিন মিনিটের সমগ্স নশ্বর পার্থিব দেহ ত্যাগ 
করিয়া দিব্যদেছে শ্রাগুরুর পদপ্রান্তে চির শান্তিময় আশ্রয় লাভ করিক্াছেন। 

গত ছয় মাস ধরিয়৷ গিরিশ বাবু হাপরোগে কখন জল্প কথন অধিক 
পরিমাণে কষ্ট পাইতেছিলেন ; কিন্তু শরীর কুশ হইলেও রোগের গতি 
দেখিয়া ডাক্তার বৈদ্ভ সকলেই অহুম্ান করিয়াছিলেন শীতের অস্তে গরম 
পড়িলেই তিনি পুনযনায় সুস্থ হইবেন। কিন্তু সে আশা বিফল হইল । গত ১২শে 
মাখ শুক্রবার রাত্রে সহসা তাহার জর হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাঁপও অতান্ত বৃদ্ধি 
পাইল। গিরিশ বাবুর হুদ্যস্্ ইতিপূর্কেই ছর্বল হইয়া পড়িগ্াছিল, রোগের 
এই নূতন প্রতাপের বেগ ধারণে আর সমর্থ হইল ন1। বৃহম্পতিবার সন্ধ্যার 
পর যখন যন্ত্রণা কাতর হইয়া তাহার কখন কখন সংজালোপ হইতেছিল, 
এক সময়ে তিমি সহসা বলিয়। উঠিলেন-_-'যদি এসেছ, তবে নেশা! কাটিয়ে, 
জাও! “জয় রাষক়ক, চল'_- ইহাই তাহার শেষ গুবাক্ত কথ।। 


০ শা ৯৪ 


ফান্তঘ, ১৩১৮ । ] ৬গিরিশচজ্দ্র ঘোষ । ১১৯ 


৬গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 


বাহৃজগতে নান! বিপরীত বর্ণের একআ্র সমাবেশে বস্তবিশেষের অন্ত 
সৌন্দর্ধ্য বিস্তার যেমন দেখিতে পাওয়! যায়, অন্তর্জগতেও তদ্রুপ কখন 
কথন প্রবল; বিপরীত ভাব ও গুণসমষ্টির একজ্র সমাবেশে কোন কোন 
মনকে বড়ই মধুর ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলে। গিরিশ বাবুর মনও ঠিক 
রর্ূপছিল। কোন ভাবটিই উহ্থাতে কখনও ক্ষীণধারার প্রবাহিত ছিল 
না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন গিরিশ বাবুর হন, ভাবের ছুর্বালত! কাহাকে 
বলে আজীবন তাহা কখনও অন্থভব করে নাই। যখনই ধে তাব উছাকে 
জধিকার করিয়া বসিয়াছে তখনই তাহার তীব্র প্রেরণায় উহা! নান। 
অসন্ভ!বিত উপার়াবিষ্কার করিয়! কার্ধেয প্রব্ৃত হইয়া ফলও আগ হত্বগত 
করিয়াছে। বিগত ৬৮ বৎসর ধরিয়া ধশ্মাধন্ম। কার্যাকার্ধা, পুণ্য পাপ, হে 
রাজ্যের ভিতর দিয় যখনই এ মনের গর্ত হইয়াছে তখনই পের়াছ্যে 
উহার সবলগ পাদবিক্ষেপের দৃঢ় গতীর চিন নুস্পষ্ট নাখিয়! গিয়া লোকনয়ন 
উহ্থার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। 

নিজ দুর্বলতা লুকায়িত রাখাই জীবের সাধারণ শ্ভাব। অপরের হন 
হইতে আত্মরক্ষার জন্ত উহাই তাহার প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পথ। সেজন্য যেখানে 
সম্পূর্ণ আত্মগ্রকাশে বিপদের আশন্ব নাই সেখানে বাসে ব্যকির নিকটে 
ভিন্ন আমর] নিজ কৃতারুতের আবরণ কখনও পূর্ণ তাবে উন্মোচিত করি না!। 
গিরিশ বাবুর ভাবসবল, কর্মতৎপর মন কিন্তু নিজ সামর্থ সর্ব 1 বিশ্বাসী 
হইয়া অনেক সময় এ পথে চলিতে ভুলিয়াছে। ফলে. সংসারী যানব মিজ 
স্বভাবের সহিত তুলনায় তাহার চও্রিত্রান্থসীলন করিতে যাইয়! অনেক স্থলে 
তাহাকে বিকট দানব বলিগ্নাই তাবিক্গ! বসিয়াছে। গিরিশ বাবুও জান্খীবন 
তাহাদের তাল মন্দ ধারণ! সর্বথ] উপেক্ষা করিয়! নিজ গল্ভব্যপথে চুটিয়া- 
ছিলেন। এইন্ধপে সংসার ও গ্রিরিশ বারুর মুখে অনেক কাল বন্ধ 
ঠলিক্লাছিল । সংসারি, খনে এক প্রকার মুখে অকপ্রকার ভাবরাশি লা 
নিজ" কাট ছাট “কেতা-দোরগ্' রীতি পদ্ধতি পন্মুখে ধরিয়া নিষ্ব! 
স্বতিয়প জন্্র ধারণ কিয়! ঈর্যাকযারিত নয়নে প্রতিনিয়ত তাছাকে খড় 
সাধারণের সহিত এক পরে যাইতে আহ্বান এ তয় প্রদর্শন করিকেছিল ৪ 





১২৩ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-_ংয় সংখ্যা । 





গিরিশ বাবুর তাব-প্রবল মনও স্বীয় গতি প্রতিরোধে অস'হঞু হইয়া সকল 
ভয় প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া সংসারেরই চাতুরিতে তাহাকে অন্কিতর 
চতুর হইতে হইয়াছে বলিয়! উহারই দোষ দেখাইয়া! দ্বিগুণ উৎসাহে অন্তপথে 
চলিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর অহেতুকপায় এ বিপরীত তাগুবের ভ্রম না 
দেখিতে পাইলে গিরিশ বাবুর প্রবল মন যে, কোথায় যাইয়া ধাড়াইত তাহ 
কে ধলিতে পারে! কে বলিতে পারে-এ অপাযান্ত বিপরীত গুণশালী 
মনের এতকাল গ্রচ্ছন্্ যথার্থ শ্বরূপ কেহ কথন জানিতে পারিত কিনা! 

প্রতিরোধে অসহিষ্জু হইয়] প্রকান্ত বিদ্রোহ করিয়া এ মন যে বিপরীত 
পধগামী হইয়া থাকে, এবং সম্পুর্ণ স্বাদীনত। লাভে উচ্চ ভিন্ন নীচ লক্ষ কন 
বাছিয়া লইয] তত্প্রতি ধাবিত হয় না, গিরিশ বাবুর ধন্মনিষ্ঠ পরছঃ*কাতর 
পিতা! তাহ বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। আবার, শ্বগত শকিসহায়ে নিজের পথ 
নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়! পুত্র যে কালে সর্বপ্রকার বাধা বিদ্ন অতিক্রম 
করিয়! সর্বসযক্ষে নিজ যহত্ব স্থাপিত করিবেন একথাও পিতা নীলকমল খোষ 
প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। এজন্ই দেখিতে পাই বাল্য হইতেই 
পুকঝ্সের প্রতি পিতার অসাধারণ ব]বহার- পুত্রের কোন কার্যে বাধা ন। দ্রিষ। 
যাহা করিত তাহাতেই অনুমোদন ! পুত্র বিগ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
বলিল, “মাষ্টান অন্যায় করিয়া মারিয়াছে; আর ও বিগ্ভালয়ে যাব 
না'--পিতাও বুঝিলেনদুরস্থ শক্তিমান বালকের বাছিবের উদ্ধত তাবই কেবল 
শিক্ষক দেখিতে পাইয়াছেন, ভিতরের প্রচ্ছন্। অসাধারণ গুপগ্রামের পরিচষ 
এখনও কিছুমাত্র পান নাই, অতএব ওস্থলে পুজের শিক্ষালাত অসম্তুব, 
বুঝিয়া বলিলেন) 'তাহাই করিও !' পুত্র অপর বালকের সহিত বিবাদ 
করিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল_এইক্প অন্যায় করিয়াছে বলিয়া বিবাদ 
করিয়াছি । পিতাও তাহাই বুঝিলেন-_-অপরে শত কথা বিরুদ্ধে বলিলেও 
তাহা অগ্রাহ করিলেন ! এ অসাধারণ বালকও কখন পিতাকে ফোন কথা 
নুকাইয় ছাপাইয়া বলিতে প্রয়াসী হয় নাই, অথবা নিজ দুর্ব*তা গোপন 
করিয়া! পিতাকে অপরের নিকট উপহাসভাঞ্জন করে নাই। হায়, কে 
বলিবে, এ দেেহষয় অন্তর্্িসম্পন্ন পিতা কিছুকাল বাচিয়া ছ্রস্ত বালককে 
পরিচালিত করিতে পারিলে তাহার জীবন কলুষভারপন্কে কখনও নিষগ 
হইত কি না! কিন্তু তাহা হইবার নছে_কৈশোর অতিজ্রয করিতে ন] 
ফরিতেই বালক পিতৃহীন হইল ! 


ফান্তন, ১৩১৮। ] গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১২১ 


০০০১১ 

. শ্বাল্যে মাতৃহীল, কৈশোদে পিতৃহীন এবং যৌবনে জ্্রীহীন হওয়া থে 
কত ক্রেশন্নাসক তাহ। যে ন। ভুশিয়াছে সে কখনও যথার্থরূপে অন্থতব করিতে 
পারে না--আমার ভাগ্যে $ তিনটিই পপ পর হইয়াছিল বলিয! আমি 
উহ বিলক্ষণ জানি--শিবিশ বাবু এ কথা আমাদিগকে অনেক সময় 
ব্লিদ্ছেন। 

উচ্চশিক্ষার নামে পাশ্চাত্যের জড়খাদ ও নাস্তিকত। যে হিন্দু শিক্ষিত" 
ভিমানীদিগের ভিতর গিরিশ বাবুর বাল্যকালে কতদুর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল তাহা তিনি তাহার «পরমহংসদেবের শিয্াঙ্েহঃ শীর্ষক প্রবন্ধে 
নিয়োদ্ধততভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন_- 

“সে সময়ে জড়বাদ প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্বাকার করা এক- 
প্রকার মূর্খতা ও হৃদয় দৌর্বল্যের পরিচয়, সুতরাং সমবয়ঙ্কের নিকট এক্- 
জন কষ্ধ বিষু। বলিয়। পরিচয় দিতে গিয়া ঈশ্বর নাই--এই কথাই গ্রতিপন্জ 
করিবার চেষ্টা করা হইত। আত্তিককে উপহাস করিতাষ এবং এপাত 
গপাত বিজ্ঞীন উল্টাইয। স্থির কর! হইল যে, ধশ্থ কেবল সংলার রক্ষার্থ 
কল্পন।, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া! কুকার্ধ; হইতে বিরত রাখিবার উপায় 
ুষ্কর্দ ধরা পড়িলেই ছুক্ত্প॥ গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য; 
কৌশলে স্বার্থ সাধন করাই পাণ্ডিতা।” 

& সময়ে পুরোহিত ব্রাঙ্গবদিগের ভিতরেও ধর্মহীনতার পরিচয় বালকের 
তীব্রদৃষির অন্তরালে লুকায়িত থাকিতে পাবে নাই। গিরিশ বাঁবু বলিয়াছেন 
-পশ্থচক্ষে দেখিয়াছি। শৌচ হইতে ফিবিদাই দেয়ালের মৃত্তিক! গাড়বু জলে 
শুলিয়া ফট কাটিয়া ছট্টাচার্যয পুরোছিত গঙ্গান্গানের ভাণ করিয়া বজমান- 
বাড়িতে শালগ্রামের পুঙ্গা করিতে [গয়াছেন ! দেবতার উপয় তখন এতটুর 
(বশ্বাস ভক্তি 1” 

শিক্ষা দীক্ষা তে! তৎকাগের এঁক্প। তাহার উপর মিথ্যা কহিয়া কোন 
একটি বিষয় হস্তগত কম্লিতে পশ্চাৎ্পদ হওয়ায় ছুরস্ত প্রতিভাশালী যুষক 
পাড়ার ষান্ত গণা ব্যজিদিগের নিকট নির্বোধ বলিয়া উপহাস ও করুণা 
পা হইলেন! বহুকাল অভিতাবক শৃন্ত যুবকের আত্মাতিষান প্রতিহত 
হইক্া বজিল-_-ইছাকেই বুদ্ধি বলে ? উক্বপে মিথ্য| কছিলে বৃদ্ধিমাদ ও বড় 
লোক হওয়া যায় ?--আচ্ছ। দেখ! যাইবে ! সবল ইজিযগ্রাষ, ও অসাধারগ 
নেখা এবং কন্দতৎপরতা! লইয়া যুবক সংসারের শিক্ষা সংসারের উপরে সর্ধাদ। 


খবনে উদ্বোধন [১৪শবর্ব-_২য় নংখ্য!। 





গয়োথ করিতে বন্পরিকর হইলেন। সংসারী যানবও তাহার নিকট 
খৃ্বাস্ক হইয়া এখন হইতে খুণগ্রাম উপেক্ষ। করিয়া তাহার দোষই কেবল 
দেখিতে লাগিল! 

যাহার ভিতর ভাল সহন্র চেষ্টাতেও সে সম্পূর্ণ মন্দ হইতে পাবে না? 
গিরিশ বাবুকে ভগবান একটা বিশেষ উদ্দেস্তে যে সংসারের নান। অবস্থার 
ভিতর দিয়! বাল্য ও যৌবনে ঘুরাইয়াছেন ফিরাইয়াছেন এ কথা মরা 
এখন বুঝিতে পারিতেছি, যুবক গিরিশ কিন্তু তাহা তখন কেমনে বুবিবেন ? 
্বার্ধামোদী সংসারী মানবই বা তাহা কেমনে বুঝিবে? অত্ব্ৃষ্টিসন্পনর 
ফোন মানব কিন্তু এ সময়েও যদি তাহার চরিত্র ও কার্যকলাপের আচ" 
চন করিতেন তো দেখিতে পাইতেন যুবকের চপলতা ও উচ্ছ,ঙ্লতায় 
একটা গণ্ডি আছে এবং উহা হইতেই তাহার তিতর়ের সত্তাবের পরি€য় 
পাইতেন। বাহিরে নান৷ স্থানে উদ্দাম উচ্ছ,জলতায় মাতিলেও পিরিশ 
নিজ পল্লীতে সর্বদ] শিট, পরোপকারী, রহস্কপরায়ণ, নির্ভাঁক্‌ যুবক । বিন্ু- 
চিকার্দি সংক্রামক রোগে পরীর ভিতর ক্রন্দন উঠিয়াছে__গিরিশ তাহার 
দলবল লইয়! রোগীর পার্থে রাঞ্সি জাশিতে চলিলেন , অসহায মুষুধুর হৃদয়ের 
সাধ) গঙ্গাতীরে দ্েহত্যাগ করিবে--শিরিশ সঙ্গীদের লইয়া! তাহাকে বহন্স 
করিয়া তাহার অস্তিমকাল পর্যাস্ত গঙ্গাতীবরে তাহার সহিত কা্টাইয়৷ আসি- 
লেন) মৃতের সৎ্কারের জন্ত লোক নাই--গিরিশ গিয়া! বুক দিয় সাহাধ্য 
করিলেন? গঙ্গাঙ্গানে যাইবার পথে রম ণীদ্দিগকে "কোন ছুষ্ট বিদ্রপ করি- 
যাছে__গিরিশ সর্বাগ্রে যাইয়। তাহাকে দণ্ড দিয়া আপিলেন--গিরিশের 
জীবনের এইরূপ অনেক ঘটন| উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার 
পল্লীতে যেমন, নিঞ্জ বাচীর পরিবারগণের সহিত গিরিশের ব্যবহারও তজ্জপ 
উপযোগী _-সর্বদ। শ্রদ্ধ। ভক্তি ত্যাগ ও ভালবাস! পুর্ণ। এইরূপে ছিদের 
পয় জিন বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল এবং ছৃদ্দিমনীয় প্রতিভাশালী 
যুবকের নামে বাহিরে নান। ছর্নাম রটিতে থাকিলেও নিঙ্গ বাটি এবং পল্জীক্ষে 
তিনি ভদ্রেতর সকলেরই সমভাবে আদরের পাত্র ও আশা তরসার সঙ 
ইইগ ঘাহলেন। 

অবস্থায় পড়িয়া যুবকের প্রতিত! এখন হুইতে শত্মুখে খুলিতে লাগিল। 
তিনি সেবাপরায়শ শিল্প হইয়া পল্লীর এক বৃদ্ধের নিকট হইতে ইংক্ালী 
ধরণ খাত! পত। নিখিবার ধারা! (0০০% 7550118 ) শিখ্রি। লজেন্, 
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কোন সওদাগরি আফিসে বেতনভোগী হইয়া সংসারযাক্র! নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন এবং নিজ সঙ্গীদের লইয়া হাফ. আকড়া, যাব এবং থিয়েটার 
করিতে লাগিলেন! আবার শেষোক্জ কর্মের অনুরোধে বাত, জাশিয়া 
পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও রচনা! হইতে লাগিল। কারখ) পালা বাধিঘ1 দিবা 
লোকাভাব। ক্রমে ইংয়াঁজী অস্ককরণে থিক্নেটার প্রতিষ্ঠার দিকে ঝৌঁক 
পড়িল এবং যুবকও দেখিলেন চাকুরী ছাড়িয়া সমগ্র মনের উদ্ভমঁ ব্যাপারে 
মা দিতে পারিলে উহার সফলতা! অসম্ভব। কত লোকেই যেত্াহাকে & 
বিষয়ে নিরন্ত করিতে চেষ্ট! করিয়াছিল তাহা! বেশ অন্থমিত হয়। কিন্ত 
মকল অনুরোধ উপরোধ অগ্রান্থ করিয়া যুবক স্বীয় তাবের প্রেরণায় এক 
খনিশ্চিৎ অনির্দেশ্ঠ লক্ষ্য সফল করিতে অন্ধকারে বন্ফ প্রদান করিলেন। 

শ্রীবামকষ্ধদেব বলিতেন- যোল আন] মন দিয়া যে ঘেকার্যয করে তাহ 
হইতেই সে পূর্ণ বলাভ করে-__-প্ধে ঠিক ঠিক চোর হন সেও এ কার্ধা সহাক়ে 
তগবান লাভ করে 1" গিরিশ বাবুর জীবন ঠাকুরের এ উক্তির সত্যতা 
সম্বন্ধে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। থিক্লেটার হইতেই তাহার প্রতিভার 
পূর্ণ বিকাশ, উহা! হইতেই তীহার মহাকবি হওয়া এবং উহা হইতেই তীছার 
জীরামক্কঞ্চদেবের কপালাভ করিয়া ঈশ্বরে মহাবিশ্বাস ও ভক্তি লাত করা! 
গিরিশ বাবুর থিয়েটার জীবনের বিস্বৃত ইতিহাস তাহার এ রিষয়ের সঙ্গী- 
দিগের নিকট আমরা পাইয়া থাকি। অতএব কেমন করিয়া তিনি নাদা 
বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া, অড়ুত বুদ্ধিচাতুর্ধ্যে নানা! বিপছগজাল সন্বাইয়া। 
দলের পর স্দল বাঁধিয়া, বখনি ঘাছা প্রয়োজন তাছ। সম্পন় করিবার লোক!” 
তাবে স্বপ্নং ততস্থান বারম্বার পুর্ণ করিয়া, পুস্তকের পর পুস্তক প্রণন্থন করি 
বঙ্গ মাটাশাল1! সবৃহের জন্ম ও কর্দের আদি? মধ্য, অন্ত নুগঠিত ও স্থায়ী 
করিয়াছিলেন__তন্বিযয়ে এখানে আর আলোচন| করিবার আবশ্বীকতা নাই। 
অতএব শ্রীরামরধাদেবের পায় গিরিশ বাবুর জীবনের কি মধুষয় উপসংহায় 
হইয়াছিল তদিবয়ে-কিছু বলিয়া আমাদের কথ! সাঙ্গ করিব। 

এ কথা বুঝিতে হইলে প্রবল তাবপ্রবণ গিরিশ বাবুর বন শ্রীরাগ- 
রুঙছেবের পুখ্যদর্শ লাতর কিছুকাল পূর্বে কি অবস্থায় উপনীত 
ফুইন্বাছিল তাহ! আমাদের প্রথব বুঝা! খআবন্তক। নান্তিক্যের ফরাল 

* গুলিয়াছি নিষিশ বারু এই সহয়ে হা৩ দিনেই একখানি পুপ্তক লিবিয়া ফেলিত্েদ 
এবং দীতায় বনবাস' নায়ক পুন্থবখাবি এক ছাত্রের বধ্যেই লিখিয়! সার বরিযাছিশেন, 
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হায়! খনীভূত হইয়! হদয় মন সমাক্রূপে গ্রাস করিবার পুর্বে 
ধুবফ গিরিশের হুপ্রদর্শা হৃদয় একবার চমকিত হইয়াছিপ; এক- 
বার প্রধল উদ্ধমে উহাকে প্রাণ হইতে তাড়াইয়! দূরে পলায়ন করিয়া 
উহ্থার হস্ক হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। হিন্দুসমাজেন্ তাৎকালিক 
ধর্মবিশ্বাসের অবনতি প্রত্যক্ষ করিয়৷ যুবক নবীন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে আশ্রয় 
লইতে গমন করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গপমাজ্জ তখন প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে 
বা হইবার উপক্রম হইতেছে তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না। যুবক 
শিরিশ এ সমাজের নেতাদ্িগের নিকট গমনাগমন ও উপাসন! প্রসৃতিতে 
তাহাদের সহিত কিছুকাল যোগদান করিলেন। কিন্তু এখানেও পাছে 
ঠফিতে হয় বলিয়। যুবকের বিচার বুদ্ধি সতর্কভাবে তাহাদের কার্যাকলাপ 
লক্ষ্য করিতে লাগিল। দে!ধ দর্শনে এক লমাজ পরিত্যাগ করিয়া! তদ্রপ 
অপর এক সদ্বোধ সমাজকে না আলিঙ্গন কতিয়া ফেলে ইহাই প্রাণের 
আশঙ্ক, | অল্লকাল মধ্যেই এখানে এমন একটি ঘটন! তাহার চক্ষে পড়িল 
যাহাতে এখানেও “মন মুখ এক”? নাই, “ভাবের ঘরে চুরি? হইতেছে--এ 
বিশ্বাস তাহার প্রাগে দু়ীভূত হইল। ঘটনাটি তাহার মুখে আমরা যেমন 
শুনিয়াছি পাঠককে বলিলে উহা! স্পষ্ট হৃদয়ঙগম হইবে। 
সমাজের জনৈক প্রসিদ্ধ বক্ত। এক দিন কোন বিশেষ বক্তৃতান্তে নেপথ্যে 
নিজ অন্তরঙ্গগণের নিকট সেদ্দিনকার বক্তা সকলের বক্ত তার দোষ গুণ 
সম্বন্ধে কথাবার্ডভী কহিতেছিপেন। ঘটনাক্রমে গিরিশ তথায় উপস্থিত 
হইয়া শুনিলেন, বক্ত! জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_“কেমন, আজ বক্ত.ত' 
কেমন হইল 1” উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলিয়! উঠিল-__-চষৎ্কার হই- 
যাছে; আপনার বক্তৃতা কবে মন্দ হয়! বক্তা পুনরায় বিজ্ঞাসিপেন_- 
“আর এ বাঙ্গালটা কেমন বলিল? সকলেই তছৃত্তরে বাঙ্গালের অজত্র 
পিন্াবাদ করিতে লাগিল। শুনিয়্াই গিরিশ ভা।বলেন__হরি, হরি, এই 
ইহাদের এত স্পর্ধার সর্ধজনে ভ্রাতৃতাব, (9101551521 19:0907510.99৭) যাহ! 
লইয়। নিত্য এত বাগাড়ত্বর ! যুবক প্রাণে বিষম আধাত পাইলেন এবং 
সারের সকলেরই সাধুতা, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত একট! 'লোক-দেখানো, 
ভাখ মাত্র জান করিয়া গৃহে ফিরিয়। ঘৃঢ়পক্ষর করিলেন__ অতঃপর জাত 
াছাকেও বিশ্ব করিবেন না। লাম্তিকতা ও অবিশ্বাসের তরঙ্গে আত্ম- 
'ছাধু। যুবক উঁহিক তোগনুখ শারভকেই জীবনে সার ভাবি! বসিলেন । 
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গিরিশ বাবু তাহার এখনকার অবস্থার কথা আমাদিগকে অনেক 
সময় বঙিন্নাছেন এবং মোটামুটি লিপিবন্ধও করি গিয়াছেন । উহারই 
কিয়দংশ আমর! এখানে উদ্ধৃত করিতেছি_ 

“কিন্ত ভগবানের রাজ্যে এ (ঈশ্বরবিশ্বামবিবহিত ভালমন্দবিচায়- 
বৃহিত স্বাথন্ুখৈকলক্ষ্য) পাতা বহুদিন চলে না; ছুর্দিন অতি কঠিন 
শিক্ষক, সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নার শিখিলাম যে কুকার্ধয গোপন 
রাখিবার কোনও উপায় নাই, ধর্থের ঢাক আপনি বাঙ্গে। শিখিলাম বটে, 
কিন্তু কার্ধ্জনিত ফলভোগ আরম্ত হইয়াছে। নিরাশাবাঞ্রক পরিণাম 
মানসপটে উদয় হইতেছে, শান্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শান্তি এড়াই- 
বার কোনও উপায় দেখিতেছি না। বন্ধুবাদ্ধবহীন, চতুন্দিকে বিপজ্জাল, 
দঢপণ শক্র সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্ধ্য তাহাদের 
সম্পুর্ণ সুযোগ প্রদান কবিয়াছে! উপান্াস্তর না দেখিয়া ভাবলাম, ঈশ্খর 
কি আছেন? তাহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থন! 
করিলাম যে, হে ঈশ্বর যদি থাকো, এ অকুলে কুল দাও । গীতায় ভগবান 
বলিয়াছেন, “কেহ কেহ আর্ হইযা আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি 
আশয দিই ।” দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য; হুর্ষ্যোদয়ে অন্ধকার 
যেরূপ দুর হয়, অচরে আশা-হর্ধয উদয় হইয়! হদয়ান্ধকার দুর করিল, 
বিপৎ-সাগরে কুল পাইলাম । 

“কিন্তু এতদিন সন্দেহ গোপন করিয! আপিতেছি; ঈশ্বর নাই, অনেক 
তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে? কার্যয-কারণ-সন্বন্ধ 
বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম, এই কারণ হইতে এই কার্য্য উপস্থিত 
হইয়া, আমাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছে। সন্দেহ হয়, কিন্তু একেবারে 
ঈশ্বর নাই, তাহ! আর জোর করিয়! বলিতে সাহস হয় না। অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্তি জন্মিল,ঘটনাআ্রোতে কধন বিশ্ব আনে,কখন সন্দেহ অ|নে, এ বিষয়ে 
ধাহাদের সহত আলোচন। করি, ঠাহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, 
গুরু-উপ্দেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। কিন্ত মানুষকে গুরু বলিতে তর্ক 
বুদ্ধি সম্মহ হইল না; বিশেষতঃ গুরুকে "গুরুত্রদ্ষা গুরুবিষু্ গুরুর্দেযে] 
মহেশ্বর১” বলিয। প্রণাম করিতে হয়, এ প্রণাষ মানধবকে কিন্ূপে করিব? 
এতো চাহুরী। কিন্ত সন্দেহের বিষম তাড়ন|- হৃদয়ে খোর ঘস্থ উপস্থিত 
সে অবস্থা বর্ণনাতীতি ; সহস! তক্ষুবন্ধন করিয়া লইয়! খিহা জনশন্ত জন্বকান- 
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গুছে আবদ্ধ করিয়| রাঁখিলে যেরূপ অবস্থা হয» আমার তৎকালিক অবস্থার 
স্ছিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার ভাড়ায় কখন 
কখন শ্বাসরোধ হইয়। যায়। দু্ৃন্মের স্থৃতি মুহুমু ছু: জলিয়া উঠে ও হৃদয়ান্ধকার 
আরও গা করিয়া তোলে ।” * 


ইতিপূর্বে গিরিশ। পরীর দীননাথ বসু মহাশয়ের বাঁটীতে একবার পরম- 
হংসদেবের দর্শন লাভও করিমাছিলেন। কিন্তু কাল পুর্ণ না হওয়ায় সে 
দর্শনে বিপরীত কলরই উৎপত্তি হইয়াছিল। গিরিশ ঠাকুরের অলোক- 
সামান্ত ব্যবহারের অর্থ নির্ধারণে অক্ষম হইয়া ভাহাকে জুয়াচোব বুন্বরুক 
তাবিয়া বাটী ফিরিযাছিলেন। ঘটনাটি এইপ্রকার হইয়াছিল-_ 

বস্থুজ মহাশয় ঠাকুরকে বনৃকাল ইইতেই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন এবং 
সময়ে সময়ে ঠাহাকে বাটীতেও নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আমিতেন। শ্্রীবাম- 
কুষ্ধদেব তথন অনেককাঁল ভাবে বেছসহইয়াইথাকিতেন এবং সাধারণ তাব- 
ভূমিতে নামিবার কালে তাহার কথা ও চেষ্টাদি মাতালের স্তায় পন্সিলক্ষি 
হইত। ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়! ঠাকুর একদিন অপরাহে দীন বাবুর 
বাটীতে আসিয়াছেন। গিরিশ সংবাদ পাইয়া দেখিতে যাইলেন। দেখি- 
লেন, ঠাকুর ইতিপূর্বে ভাবে বেহু স হইয! গিয়াছিলেন, এখন ক্রমশঃ সংজ্ঞা 
লাভ করিতেছেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ভৃত্য কাচের বাতিদানে 
দুইটি বাতি জাপিয] গৃহমধ্যে তাহারই সম্মূণে রাধিঘা গেল। ঠাকুর উচ্চ- 
তাবভুমি হইতে নামবার কাঙ্সে সর্বদা যেন করিতেন, লম্মস্থ পদার্থ 
সকলের নাম চেষ্টা করিয়া স্বরণ ও অস্পষ্ট জড়িত ভাঁষাদ্প নির্দেশ করিতে 
লাগিলেন। সম্ুথে আলোক দেধিয়া বলিতে লাগিলেন_-'আলো! 
আলে! ' হৃদয় বলিল-_£1, সন্ধা হয়েচে দেখচো না? ঠাকুর বলিলেন__ 
সন্ধ্যা হয়েচে ? সন্ধা হয়েচে? গিরিশ ইতিপূর্বে এরূপ কখন দেখেন 
নাই, অথব। কথন কাহাকেও ট্ররূপ করিতে দেখিলেও সে যে যিথ্য 
ভা করিয়া এরূপ করে তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কেমন 
কন্যা বুবিবেন। ঠাকুর উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া ধাস্তবিকই দেশ 
কালের জান এককালে হারাইয়াছেন। গিরিশ ভাবিলেন_-ঢং দেখ, 


শর»... 








* জীীযুক্ত শিরিশ চট্র ঘোহ লিখিত প্পরমহংসদেবের শিব্যম্বেহ" লাষক প্রবদ্ধ--১লা 
বৈশাখ ১৩১২ সালের উে!ধন দেখ । 
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সামনে বাতি জল্ছে আর উনি সন্ধ। হয়েছে এ কথা বুঝ তে পাচ্ছেন না) 
তাবিয়াই হান ত্যাগ করিলেন। 

ঈশ্বর ও ধন্দলাত কবে হইবে, গ্রিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর আমাদিগকে 
অনেক সময় বলিতেন--কালে হবে বে কালে ছবে। হন্থতাপানলে দগ্ধ 
হইয়। শিরিশের সেহ কাল এতদিনে পুর্ণ হইল। নান্তিক হইয়্াও 
গিরিশ বাবু শিবচরিক্রের [দকে সর্বদাই আকৃষ্ট হইতেন। ঈশ্বর 
বলিয়া মানিতে ও পুজা করিতে হইলে এইরূপ একটা চবিজ্রকে 
মানিতে পার! যায়_এক্সপ একটা ভাৎ তাহার প্রাণে মাঝে যাঝে উকি 
ঝুঁকি মরিত। সুতরাং অন্ুতাপদদ্ধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে এখন এ চরিক 
বাস্তবাকার দারুণ করিল। তাই দেখিতে পাই, তিনি এখন শিবারাধনা, 
শিবরাত্রি ব্রতপালন, নিয়ম উপবাসাদি করিয়া পদবজে ৮তারকেম্বরকে 
পুজা করিতে গমন প্রস্ৃতিতে নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছেন, 
'ছে জগদৃগুরো, তুমি যাদ শরীরী হুইয়া আছ[সয়া আমায় দীক্ষা দান কর, 
উদ্ধার কর, তবেই আমানত গতি হয়, মুক্তি হয়, শান্তলাভে সমর্থ হই? ছে 
হেতুক-কপ। ।সন্ধো পা কর, নতুবা দাসের আর নিস্তার নাই।, 

গীতায় ভগবান বলয়াছেন-_ 


অপিচেৎ সুছ্ুরাচাঁরো ভজতে মামনন্যভাক্‌। 

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগব্যবসিতো হি সঃ॥ 

ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মাত্ব! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্ত্ে় প্রতিজানীহি ন মে তজ্ত প্রণশ্ত(ত ॥ গীতা -- ৯৩০1৩১ 
ব্যাকুল প্রার্থনা ভগবান শ্রবণ করিলেন, অচিরে শ্রীরামরঞ্চদেব বায়ে 
যাচিয়া আসিয়া! গিরিশ বাবুর অনুতাপ দগ্ধ জীবনে শান্তি বারি সেচম 
করিলেন, চিরদিনের মত নিজ বালককে নিজ অমৃতময় ক্রোড়ে ধারণ 
করিলেন 1- এবং চন্দ্রকরস্পর্শে জলবিক্ষেপের সায় গিরিশ বাবুর তাব সাগয় 
স্কীত পরিবর্তিত শতধারে উচ্ছলিত হইয়া বান্তবকই নুধাসমূত্রে পরিণত 
হইল! গিরিশহদয়ের ঘে করুণা ও সহাঙ্ৃভৃতি এতকাল নিজ বাটি, 
পল্লি ও নাটাশালার জনগণের মধো আবদ্ধ ছিল, প্রীগুরুর অহেতুক কৃপা 
পাইক্সা তাহ! এখন সংসারের সকল লোকের উপরে বিস্তৃত হইয়া! তাহাদিগকে 
বিচ ও আপ্যাকিত করিল ! ভাবমুখে শ্রীপ্তর একদিন জোর করিদ1 বলিয়া 
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চে খে 


বকে নর বকলমা! গ্রহণ ও গু  ক্কতার্থ 
কথা ০ অজ৮,: 
(তা ১৭, 
 দিয়াছি। অগ্ুতাপ-দগ্ধ গিরিশহাদয় & ঘটনাগ ] 
| উহাতে যে কি পুণাগ্রবাহের অন্ত উত্স খুলিয়া + 
ঠ র পরিচরও তুমি তাহার এববমঞ্গল? হইতে আরম্ত করিয়া .. 
- গ্রন্থে গত ছাব্বিশ বৎসর কল «রিয়া পাইয়। আসিয়াছ 
॥ কথা তোমার সহজেই হৃদযঙ্গম হইবে যে শ্রীগুরুর পু 
তের পরেও ভাবগ্রবণ গিরিশের মনের গতি উচ্চ হইত ॥ 
ঠাবাস্তর অবলম্বনেই হইয়াছিল, কিন্তু এ ভাব-প্রবাহ হৃদয়ের 
রর ক্ৎ ব পরিশ্ফুট করিয়াছিল যে, তিনি তক্তি ঘাজ্ঞান 
সাধনায় উন্নত হইয়াছিলেন তাহা বুঝা কঠিন হুইত-- 
পন তোমাকে ইহাও বলিতে চাহি যে এমন বিশ্বাস ভক্তি ও : ূ 
আপ এমন সহোদর-শ্লেহ ও আশ্রিত জনের . 


॥ ্লাতাদিগের প্রত এমন আপনার বলিয়া বোধ, এমন 

চা বং ভালবাসার অন্থরোধে জীবনপাতি  পরিশ্র-_ : 
গ্যফলে এ উজ্জল মানব-বতের সংস্পর্শে আমরা ধন্ট' 
পূরণে নিল কু এককালে মিলিত না হয় ততদিন 
য় হৃদয় হইতে তাহার দেব-সধৃশী মৃত্তির অপলাপ 
 না। হে ভারত তুমি আজ কি বদ্ধ, তাহা! 
চা লাই বক এক দিন ৯ বুঝিয়া 

হৃদয়ের » ভক্তি উ দিও 

না ৮ 


টা ৯৯৫ চি; ৬ হট 
..: আত্বাদ]) ৮2৮৮ 
১৩ই ফাল্গুন, ১. এ প্র ূ 
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রী শ্ীরামরুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ ৷ 
* (স্বামী সারদানন্দ) 
অবতার জীবনে সাধক ভাব। 


.. পুণা-দর্শন ঠাকুরের দিব্যলঙ্গলাতে কৃতার্থ হইয়া আমর! তাহার জীবন ও 
চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তাহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ 
ভাবের বিচিন্ত্র সম্মিলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামগ্রস্যে এন্নপ 
বিপরীত ভাবসমষ্টির একক্র একাধারে বর্তমান যে-সম্ভবপর একথা তাহাকে ন! 
দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। দেখিয়াছি বলিয়াই আমা- 
দের ধারণা, তিনি দেব-মানব,-_ পুর্ণ দেবত্বের গুপ, ভাব ও শতিসমৃহ মানবীন় 
দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। দেখিয়াছি 
বলিয়াই বুঝিরাছি যে, এ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন 
নাই; লোকহিতায় মানব ভাব তিনি যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে 
দ্বেবহ্ছে উঠিধার পথ আমাদিগকে দেখাইয়| গিয়াছেন। আবার দেখিয়াছি 
বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব পর্ব যুগের সকল অবতারপুরুষের 
জীবনেই এ উভয় ভাবের এরূপ বিচিত্র প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল। 
বাস্তবিক, অবতারপ্রধিত পুরুষসকলের কাহারও জীবনালোচনা করিতে 
যাইলেই আমরা প্ররূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, কি এক অভূত,)অজ্ঞাত, 
শর্তিবলে তাহারা কখন আমাদের স্যায় সাধারণ ভাব-ভূমিতে থাকিয়। জগত স্ব 
যাবতীয় বস্ত ও ব্যক্তির, সহিত আমাদেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন-.- 
আবার, কখন বাঁ উচ্চ দিব্য ভাব-ভূমিতে বিচরথ করিয়া আমাদের অজ্ঞাত, 
অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ল হইয়া এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমা- 
দিগকে আনিয়! দ্রিতেছেন |__তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে বেন সকল 
বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ করাইতেছে! আশৈশবষ্ট 
ধ্ররূপ। তবে,শৈশবে সমষ্বে সময়ে এ শক্তির পরিচয় পাইলে'ও উহ ধে তাহা 
দের নিগুস্ব এবং জস্তরেই অবস্থিত একথা তাহার! অনেক সঙ্গয়ে ধরিতে বুঝিতে 
পারেন না; অথবা ইচ্ছামান্রেই এ শক্তিপ্রয়োগে & উচ্চতা ধ-ভূমিতে আরোহণ 
করিয়া রূপ দিব্যভাবে জগদন্তরগত সকল বস্ত ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহা. 
দ্বিগের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু যতই দিন যাইতে ধাকে, 






উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--৩ম় সংখ্যা | 





সর জী শক্তির পরিচয় তাহারা জীবনে বারম্বার প্রতাক্ষ করিতে থাকেন 
১, টউহ্থার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে তাহাদের মনোমধ্যে প্রবল বাসনা 
গিয়া উঠে এবং এ বাসনাই তাহাদিগকে অলৌকিক ,অন্ুরাগে সাধনে 
নিষৃ্ত করে। 

কিন্ত এ বাসনায় স্বার্থপরতাঁর নাম গন্ধ থাকে না। নিজ্জের জন্ত কোন 
প্রকার ভোগসুথ লাভ তো দূরের কথা, "পৃথিস্বীস্ত অপর সকল ব্যক্তির যাহ। 
হইবার হউক আমি নিজে মুক্তিলাভ করিযা ভূমানন্দে থাক”__এ প্রকারের 
ছাবও তাহাদের ই বাপনাষ দেখ] যাষ না। কিন্তু যে অজ্ঞাত দিব্যশক্তির 
নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অপাঁধাবণ দিব্যতাব সকল অনুভব করিতেছেন 
এবং গুল জগতে দুষ্ট বন্থ ও ব্যক্তি সকলের ন্যা তাবরাজোর সকল বিষয়ের 
সমসমান অস্তিত্ব সমযে সমষে প্রতাক্ষ কবিতেছেন তাহা কি ধাস্তবিকই 
জগ্গতের অন্তরালে অবস্থিত অণবা স্বকপোলকল্পনাবিস্তিত তদ্িঘয়ের 
তত্বান্ুসন্ধানই এ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয় কারণ অপর সাধারণের 
প্রত্যক্ষ ও অনুষুবাদির সহিত আপনাদিগের এ বিষষের তুলন। কৰিরা 
একথা তাহাদের স্বক্পকালেই ভ্বদ্য়গগম হয় যে, তাহারা আজীবন জগতস্থ বস্ 
ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তদ্রপ করিতেছে 
ন1_ভাবরাঁজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগত্ট। দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক 
প্রকার নাই বলিলেই হয। 

শুধু তাহাই নহে। এরূপ তুলনাষ তাহাদেএ আর একটি কথাও সঙ্গে 
সঙ্গে ধারণা হই পড়ে। তাহার। বুঝতে পারেন ষে, যে বরূপেই হউক এ 
ছই ভূমি হইতে জগতটাকে দুই তাবে দেখিতে পান বলিয্াই প্রতি মৃত্র্ত 
পরিবর্তনশীল এই ছুইদিনের জীবনে আপাতঃমনোরম রুপরসাদি তাহা 
দ্রিগকে আমাদিগের ম্যায় পলোভিত করিতে পারে না, অথবা অনিত্য 
সংসারের নানা অবস্থাবিপর্য্যয় অশান্তি ও নৈরসাগ্ের নিবিড় ছায়ায় তাহাদের 
মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্কোন্জ শক্তিকে সম্যক- 
প্রকারে আপনার করিষা লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাক্র উচ্চ উচ্চতর 
ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছ' তথায় অবস্থান কন্িতে 
পারিবেন এবং আপামর সাধারণকে রূপ করিতে শিখাইয়া শাস্তির অধি- 
কারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাহাদের করুণাপূর্ণ মম এককালে নিমগ্ন 
হইয়া পড়ে । এজন্যই দেখা যায়, তাহাদের জীবনে সাধনা ও করুণার ছুইটি 
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প্রবল প্রবাহ যেন নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে । বলিতে পার, 
রূপ তুলনাক্স তাহাদের স্তরের করুণা শতধারে বন্ধিত হইতে পারে, 
কিন্তু প্রক্ূপ অসাধারণ করুণার উত্পভি কোথায় তাহা তো নির্দি্ হইল 
না? উত্তরে বলিতে হয, উহা! সঙ্গে লইযাই তাহার সংপারে জন্মিয়া 
থাকেন-_ইহ1 ভিন্ন অন্ত কিছ আব বলাযাষনা। ঠাকুরের একটি দৃষ্টাস্ত 
স্বরণ কর। 

*পূর্বাপরিচিত অসীম। মাঠের যাঝে তিন্‌ বন্ধুতে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে 
বেড়াতে মাঠের মাঝথানে উপস্থি হযে দেখ.লে উচু পাচিলে ঘেরা একটা জায়গা 
_তার ভিতর থেকে গান বাজনার মধুর আওয়&. আসছে! শুনে মোহিত 
হযে ইচ্ছা হোলো, ভিতরে কি হচ্চে দেখবে। চারিদিকে ঘুরে দেখলে, 
ভিতরে ঢোকৃবার একটিও দবজা নাছ । কি কবে? একজন কোন রকমে 
একটা মেঞ্জোগাড করে নিখে এসে পািপের উপর উঠতে লাগলো ও 
অপর ছুই জন নিচে গাডিযে রঠপো। প্রথম লোকটি পাচিলের উপরে 
উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনমনে অধার হযে হা; হাঃ করে হাস্তে 
হাস্তে ভিতরে পাঁফিয়ে পাডলো-কি যে তিতরে দেখলে তা নীচের দুজনকে 
বল্বার জন্ত একটুও অপেক্ষা কব্তে পাব্ঞে না । তারা ভাবলে বাঃ বন্ধু 
তো বেশ, একবার বল্লেও না- কি দেখলে । -বাহোক্‌ দেখতে ভোলো। 
ভেবে-আর একজন এঁ মৈবেয়েউঠ তে লাগপো। উপরে উঠে সেও কিন্ত 
প্রথম লোকটি মত হাঃ হাঃকরে হেসে ভিতরে পাকিয়ে পড়লো তৃতীয় 
লোকটি তখন কি করে -মৈবেয়ে উপরে উঠলেও তিতরের আনন্দের মেলা 
দেখতে পেলে । দেখে প্রথমে তার মনে থুব হস্থা হোলো সেও উচ্ছাতে 
যোগ দ্রেয়। পরেই ভ্রাথপে-_কিঙ আমি বদ এখান লাফিয়ে পড়ি তা 
হোলে বাহিরের অপর দশন্রণে তো জান্তে পারৃবে নাঃ এখানে এষন 
আনন্দ উপভেগের জায়গা আছে, একলা এই আনন্দটা ভোগ করবে! ? 
এ ভেবে, সেজোর করে নিজে মনকে [ফনুয়ে নেবে এলে! ও দুচোকে 
যাকেই দেখ ভে পেলে তাকেই হেকে ডেকে বণ্তে পাগ পো-_ ওহে এখানে 
এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে 'মলে গোগ করি! এইরূপে 
সকলকে ডেকে সঙ্গে লিয়ে সেও এ স্কানে বোগ দিলে।' এখন বুঝ, 
তৃতী্স ব্যক্তির মনে এরূপ দশজনকে সঙ্গে লইয়। একএ আনন্দোপতোগের 
ইচ্ছার কারুপ ফেমল খু্ছঘা পাওযু' যায় না, অবভার পুরুষেরএ তদ্রপ 
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লোফফল্যাণসাধমের ইচ্ছা! কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে তাহার কারণ 
নির্দেশ করা যায় না। 

পূর্ষোক্ত কথার কেহ কেহ হয়তস্থির করিবেন যে, তবে বুঝি অবতার 
পুরুধষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয় সকলের সহিত কখনও 
সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের হ্ঠাষ উহার বুঝি আজন্ম 
তাহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সে্গন্তই সংসারের 
ক্ূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাহারা! সহজেহ উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে 
পায়েন। উত্তরে আমর। বলি, তাহ! নহে গো তাহা নহে ১ এ ব্ষবে ও 
ময়বৎ মরলীল! হইয়া থাকে; এখানেও তাহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইযা 
গল্ভবা পথে অগ্রসর হইতে হয়। 

যামব যনের গঠন ও স্বরূপ সম্বন্ধে যিনি কিছ্যাত্রও জানিতে চে 
করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থুল হইতে আবরস্ত হইয়৷ সুক্ষ, 
হুষ্কৃতর, তুক্মতম, কি অনন্ত বাসনাস্তরসমূহই না উহার ভিতর বিছ্ভমান 
রহিয়াছে! একটিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হই- 
মাছ তবে আর একটি আদিষা তোমার পথরোধ করিল--সেটিকে পবাজিত 
করিলে তে৷। আর একটি আসিল-স্ুলকে পরাজিত কবিলে কো হুক্ম আসিল 
তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে তো হুক্মতর বাসনাশ্রেণী তোমা স'হত প্রতি- 
দ্বদ্ছিতায় দণ্ডায়মান হইল । দেখনা-যদ্দি কাম ছাডিলে তো কাঞ্চন আসিল, 
স্থল তাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে বিরত হইলে তো বাহিক সৌন্দর্যানবরাগ, 
লোকৈষণ! মান-যশাদি সম্মুথে উপস্থিত হইল , অথবা মাফিক সম্বন্ধ যত্ব- 
পূর্ঝক পরিহার করিলেও আলস্য বা করুণাকারে মাযামে!ং আসিকা তোমার 
হাদয় অধিকার করিল। 

মনের প্জ্প স্বভাবের ভল্লেখ করিকা কতব্পেই না ঠাকুর আমাদগকে 
সর্ব] সতর্ক করিতেন! নিজের জীবনের ঘটনাবলা* ও চিন্তাপর্য্যস্ত 
সময়ে সময়ে দৃষ্টাস্তন্বরূপে উল্লেখ করিয়া এ বিষয় আমাদিগের হৃদয়জম 
করাইক়া দিতেন পুরুষভক্তদ্িগেরতে। কথাই নাই, শ্ত্রীতক্তদ্িগকেও 
তিনি & কথা বারম্বার বলিয়! তাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরাহ্প্রাগ উদ্দীপিত 
কফরিতেন। তাহার একদিনের এরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক এ 
কথা সম্যক বুঝিতে পারিবেন। 

৬ স্তরুভাহ, পূর্ব” ১ম আধ্যায় ২৬পৃষ্টা এবং ২য় অধ্যায় ৫৫ ও +৮ পৃষ্ঠা চ্খে। 
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স্্ী বা পুরুধ ঠাকুরের মিকট যেকেহই যাইতেন সকলেই তাহার অধ্ায়ি- 
কত।, সত্যবহার, ও অদ্ভুত কামগন্ধরহিত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে 
অনুভব করিতেন এবং সুবিধা হইলেই পুনরায় তাহান্ পুণাদর্শন ও 
সঙ্গসুখলাতের জন্য ব্যস্ত হইতেন। আবার শুধু যে তাহারা নিজেই 
তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত ধাকিতেন তাহা নছে, 
নিজের পরিচিত গককলকে ঠাকুরের নিকট লইয়! যাইয়া তাহারাও যাহাতে 
তাহার দশনে বিমলানন্দ উপতোগ করিতে পারে তজ্জন্ত বিশেষভাবে 
চেষ্টা করিতেন। আমাদেব পরিচিত। জনৈক এঁরূপে একদিন তাহার 
বৈষাত্রেয়া ভগ্নী ও তাহার শ্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাছে 
দরক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আগন্তকেরা প্রণাম 
করিয়া! উপবেশন কৰিলে ঠাকুরু তাহাদের পরিচয় ও কুশল গ্রশ্াদি করিয়া, 
ঈশ্বরের প্রতি অন্ঠরাগবান্‌ হওয়াই মানব জাবনের একমাব্র লক্ষা হওয়! 
উচিৎ এই বিষধে কথ! পাডিয়া বলিতে আর্ত করিলেন-__ 

ঠাকুব- ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়াষায় গা? মহামায়ার 
এমনি কাণ্ড- হতে কি দেয়? যায় ছিনকূলে কেউ নেই তাঁকে জিয়ে 
একট! বিভাল পুধিষে সংসার করাবে ।- (সেও) বিড়ালের মাছ, দুধ, 
ঘুরে ঘুবে জোগাড় করবে; আর ব্ল্বে, “মাছ, দুধ না হপে বিড়ালট। খায় 
ন!,কি করি? 

হযত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তর সব মরে খেল__কেউ মেই-- 
রইল কেবল গোটাকতক রশড়ি!- তাদের মরণ নাই! বাড়ির এখান্টা 
পড়ে গেছে, ওষান্টা ধসে গেছে, ছাদের উপর অঙ্থথ গাছ জন্মেছে__তার 
সঙ্গে ছচার গাছা ডেঙ্গো ভাটাও জন্মেছে, গ্রাড়িরা তাই তুলে 
চচ্চড়ি রাঁধচে ও মংসার করচে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? 
তার শরণাপন্ন হোক্‌ না-তার তো সময় হয়েছে । তা হবে না! 

হয়ত বা কারুর বিত্রের পরে স্বামী মরে গেগ -কড়ে রাড়ি। ভগবানকে 
ডাকুকু না কেন? তা নয-_ভাইয়ের ঘরে গিরি হোলে! মাধায় কাগ! 
খোপা আশচলে চাবির থোলো! বেঁধে, হাত. নেড়ে গিত্রিপনা কচ্চেন-_ 
সব্ঘনাশীকে দেখলে পাড' শুদ্ধ, লোক ভরায়1-_-আার বলে যেড়াচ্ছেন্‌-_ 
“আম না হলে দাদার খাওয়া হয় না।”_ মর মাগি, তোক কি হোলে 
ও] গ্াথ-_তা, না! 


১৩৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--ওয় সংখ্যা । 





এক রহন্তের কথা, আমাদের পরিচিতার তগ্ীর ঠাকুরবিও--ধিনি অন্ত 
প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাত করিলেন-_ এরূপ ভ্রাতার ঘরে গ্রি্ি ভগ্ি- 
দিগের শ্রেণীভূ্ত। ছিলেন! ঠাকুরকে কেহই সেকথ। ইতিপূর্বে বলে ণাই। 
কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর এ দৃষ্টান্ত আনিয়৷ বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানব 
ঘনের অনন্ত বাসন! স্তরের কথ বুঝাইতে লাগিলেন ! বলা বাহুল্য কথা 
গুলি এ শ্রীলোকটির অন্তরের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া 
আমাদিগেন্স পরিচিতার ভগ্ী তাহার গ! ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন__“ও 
ভাই,-আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়| ঠাকুরবি 
কি মনে করবে!” পরিচিত বলিলেন_-“তাকি কোর বো) ওর ইচ্ছা 
ও'কে জারতো কেউ শিখিয়ে দেয় নি? 

আবার, যাহার মন যত উচ্চে উঠে হুঙ্ম বাসন! রাজি তাহাকে তত তীব্র 
যাতনা অন্থভব করায় । চুরি, মিথ্যা ব। লাম্পট্া যে অসংখ্যবার করিয়াছে, 
তাহার এরূপ কার্ষ্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদ্ণান্র উচ্চ 
অন্তঃকরণ এ সকলের চিস্তাম্াত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম 
যন্রণাপ়্ মুহমান হয়। অবতার পুরুষ সকলকে বিশেষতঃ যুগাবতার ঠাকু্কে 
স্থুলভাষে বিষয় 7 অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখলেও অন্তরের সুক্ষ 
বাধন। শ্রেণীর নহি |ম যেতাহার!। আমাদের ন্যায় সমভাবেই করিয়া- 
ছেন এবং মনের তিতর্প উহাদিগের যৃধ্তি দেখিয়। আমাদিগের অপেক্ষা শত 
সহজণডণ অধিক যন্ত্রণ। অন্থভব করিয়াছেন__-এ কথ! তাহার! শ্বয়ংই স্পষ্টাক্ষরে 
স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। অতএব রূপরসার্গি বিষয় হইতে ইন্ত্রিয়গণকে 
ফিরাইতে তাছার। যে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহাকে তান কিরূপে বলিব। 

শান্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন--“কিন্ত তোমার কথ যানি 
কিরূপে? এই দেখ অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য্য শৃঙ্ছরও তাহার গীতা 
ভাস্তের প্রারস্তে ভগবান শ্ররুষের জন্ম ও নরদেহ ধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__ 
“নিত্যশুদ্ধ মুক্তশ্বতাব, সকল জীবের নিম্ামক, জল্মাদ্িরহিত ঈশ্বর, লোকানুগ্রহ 
করিষেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি ঘার! যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্গিয়া- 
ছেন--এইবরূপে পরিলক্ষিত হয়েন।*শ্বয়ং আচার্যযই ষখন এ কথা বলিতেছেন 

* লট তগবাহ্‌......অজ্োইবায়ে। ভুভানামীশ্বর়ো দিত শুদ্ধমুক্তত্বভাবোপি সন্‌ দ্বগগায়য়। 


দেহবামিষ ভাতইব লোকাছগ্রহং কুর্ধবম্‌ লক্ষ্যতে | 
গীতা--শান্কভাষের উপক্রহণিক]| 


চৈত্র) ১৯১৮ | হী ঈীরামরুঞ্জলীলা প্রসঙ্গ ১৩৫ 








তখন তোঘাছের পূর্বোক্ত কথ। দীড়াদদ কিন্ধপে 1” আমরা বলি-- 
জাচার্ধ্য এরূপ বলিয়াও আমাদের দীড়াইবার একটু স্থল রাখিয়াছেন। 
তাহাকে অবজ্ঞা করিব এরপু বুদ্ধি যেন আমাদের কখন ন। হয়, ইহাই তাহার 
শ্রীচরপপ্রান্তে প্রার্থনা। .কিন্তু আচার্ষের ভ্ীকথ! বুবিতে হইলে আমাদের 
একথাটিও সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের দেহ ধারণ 
বা নামরপবিশিষ্ঠ হওয়াটাকে যেষন ভান বলিতেছেন তেমনি আবায় 
সেই সঙ্গে সঙ্গে তোধার, আমার এবং জগতের সকল বন্তওবাকিরই 
নাম-প-বিশিই হওয়াটাকে.তান বলিতেছেন_ সমগ্র জগৎটাকে ই ব্শ্ধবস্তঃ 
সহিত তুলনায় মিথ্যাভান বলিতেছেন ব। উহার বাস্তব সত্ব স্বীকার করিতে- 
ছেন ন!।* অতএব তাহার এ উভয় কথা একঝে গ্রহণ করিলে তবেই 
তত্কৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে । অবতারের দেহ ধারণ ও লুখহঃখাদি 
অন্গভব গুলিকে নিথ্য/ ভান বলিয়৷ ধরিব এবং আমাদিগের এ বিষয় 
গুজিকে সত্য বলিব-_-এক্প তাহার অভিপ্রায় নছে। আযাদিগের অনঙ্ৃভব 
ও প্রত্যক্ষফে সত্য বলিলে তাহাদের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া! ধরিতে 
হইবে। স্ততরাং শাস্বদৃষ্টিতেও আমর! এ কথায় অন্ঠায় কিছু বলি নাই। 

কথাটির আর এক ভাবে আলোচন! করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। 
অধ্বৈত-ভাব-তৃমি ও সাধারণ বা ধৈত-ভাব-ভাষ হইতে দুরি করিয়া জগৎ 
সম্বন্ধে ছুই প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হইয়া-_-শান্জ এই কথাই 
বলেন। প্রপ্থমটিতে আরোহণ করিয়া জগতরূপ পদার্থ টা কততুর সত্য 
বুঝিতে ষা্টলে প্রত্যক্ষ বোধ হয় উহ! নাই, বা কোনও কালে ছিলও না_ 
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রদ্ধ-বন্থ ভিন্ন অন্ত কোন বন্ত্ই নাই; আর দ্িতীর বা 
দ্বৈত-ভাব-ভুমিতে থাকিয়া জগত্টাকে দেখিলে নান! নাম-রপের সমর 
উনাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া! বোধ হয়-_-যেমন জাধাঙ্গিগের ভার 
মানবসাধারণের হইতেছে । জার, দেহস্থ থাকিয়াও বিদ্ছেতাবসম্পরর 
অবতার ও জীবনুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈত-ভূমিতে অবস্থান জীবমের অনেক 
লময় হওয়ায় নিয়ের দ্বৈত-ভূমিতে অবস্থানকালে জগতটাকে স্বপ্তুল্য 
মিথ্যা বলির! ধারণা হইব! থাকে। 

সমগ্র জগৎকপ পল্র্থটাকে যেষন পূর্বোঞ্ত ছইভূমি হইতে ছুই ভাবে 
দেখিতে পাওয়া! হায় তেমনি জবার, উহ্ধার জন্র্গত ফোন ব্যডি 


নি ৭ এপি ৯ পা? এ সপ সক শসা এ সজ 


* শারীয়ক ভাষ্য অধ্যাসনির পণ দেখ। 


১৩৬ ইদ্বোধন। [১৪শ্/র্ব--৩য় সংখ্যা । 











বিশেষকেও এঁরূপে, ছুই ভাবদু্ি হইতে, ছুই প্রকার দেখা গিষা থাকে । 
দ্বৈত-ভাবনূষি হইতে দেখিলে এ ব্যক্তিঝেঁ, বদ্ধমানব এবং পূর্ণ অ্বৈত-কুষি 
হইতে দেখিলে উহাকে নিত্যহ্দ্ধ যুক্ত প্বরূপ ব্ুপ্ধু বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ 
অন্বৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ গ্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বে 
যানধ মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাব-ভূমির ভিতর দিঘ' উঠিয়া পরিশেষে 
গস্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। এ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভুমিতে উঠিবার 
কালে সমগ্র জগৎ বা তদত্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন ভিন্ন ভাবে সাধারণের 
নিকট প্রতীয়ম!ন হইতে থাকিযা উহাদের সন্বন্ধে তাহার পুর্র্ব ধারণা নাঁনা- 
রূপে পরিবহ্িত হইতে থাকে । যথ1--জগৎ্টাকে ভাবময় বলিষা বোধ 
হয়; অপবা ব্যক্তিবিশেষকে শবীর হইতে পুথক, অগষ্টপৃর্ব শক্তিশালী, 
মনোময় বা দিব্য গ্যোতির্ম্য ইত্যার্দি বলিয়া বোধ হইতে থাকে । 

অবতার পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও তক্তে সম্পন্ন হইযা উপস্থিত হইলে 
সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পৃর্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমিতে আর 
হইয়া থাকে। অবশ্য তাহাদিগেব বিচিত্র শক্তিপ্রতাবেই তাহাদিগের এ 
প্রকার আরোহণ সামর্থ্য উপস্থিত হয। তাহাদিগকে কপ বিচিজ্ঞভাবে 
দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তাহা দগের সম্বন্ধে এই ধারণ! করিয়া বসন 
ষে এরূপ বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন দ্রিব্যতাবই তাহাদিগের বথার্থ স্বর্ধপ এব, 
ইতরসাধারণণৃষ্ট মানব ভাবট| তাহারা মিথ্যাতান করিযা অপরকে 
দেখাইতেছেন মাক্র। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঈথরের ভক্ত 
সকলের সম্বন্ধে প্রথমে এবং ঈশ্বরের জগৎ সন্বন্ধেও পরে, এরূপ ধারণা 
হইতে দেখা গিয়া থাকে । 

পূর্বেই বলিযাছি মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়! ভাব-রাজ্যে 
ৃষ্ট বিষয় সকলে, জগতে প্রতি নিয়হ পরিপৃষ্ট বস্ত ও ব্যক্তিদকলের শ্টায দচ 
অস্তিত্বান্ুতব) অবতার পুরুষ সকলের জীবনে শৈশব কালেই সমযে সমধে 
দেখিতে পাওয়া যায়। পরে দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং 
এর্বপ দর্শন তাহাদের যতই বারম্বান উপস্থিত হইতে থাকে তত তাহারা গ- 
তের অক্ষা এ রাজের অস্তিত্বই সমধিক বিশ্বাসবান হইষা! পডেন। ক্রমে 
সর্বোচ্চ অন্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্ধিতীয়ং বস্ত হইতে লানা 
নাষ-রূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া তাহারা সিদ্ধকাম 
ছন। অবতার ভিন্ন জীবনুক্ত পুক্ষদিগেও এবপ হইয়া থাকে। তবে 


চৈত্র, ১৩১৮।]  শ্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রপঙ্গ । ১৩৭ 
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অবতার পুরুষের! অতি হ্বল্নকালেই যে সত্যে উপনীত হন তাহাই উপলব্ধি 
করিতে তাহাদিগের আজীবন চেষ্টার আব্শ্রীক হয়, অথবা_ নিজে স্বম্কালে 
অন্থৈত-ভূমিতে জারোহণ করিষ্ত পারিলেও অপরকে এ ভূষিতে অন্দোহণ 
করাইয়া! দিবার শক্তি ভীহাদ্িগের ভিতর, অবতার পুক্ুপ্িগের সহিত তুল- 
নায় অতি অক্লযাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের এ বিষয়ক শিক্ষা স্বরণ 
কর--“জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।” 

অন্বৈত-তূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়। অবতার পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নি নিয়তর 
ভূুষিতে অবরোহণ করেন তখন সাধাব্রণ দৃষ্টিতে মানব মাত্র থাকিপেও 
তাহার! যথার্থই অমানব বা দ্েবযানব পদবীবাচ্য হছন। তখনই তাছারা 
দ্গৎ ও তৎকারণ উতয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়। তুলনায় জগৎটারই 
ছায়ার সায় অস্তিত্ব সর্বদা সর্ধঞ্জ অন্গুভব করিতে থাকেন। তখনই তাহা 
দের ভিতর দিয়া মনের অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ ন্বতঃ লোকহিতায় প্রকা- 
শিত হইতে থাকে--এবং তখনই তাহারা জগতে পরিদুষ্ঠ সকল পদার্ধের 
আদি,মধ্য ও অন্ত সম্যক অবগত হইয়া সর্বজ্ঞ লাভ করেন। আরঃক্ষুত্র মানব 
আমর! তখনই তাহাদের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ করিয়! তাহা- 
দেরই অমৃতময়ী বাণীতে আশাম্বিত হইয়া অন্ন স্বল্প আতান প1ই যে--বহিহৃধী 
বৃত্তি লইন্ন| বাহিরে দৃই বন্ত ও ব্াক্তি সকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাত, 
জগৎ্-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তিলাভ কখনই সফল হইবার নছে। 

পাশ্ঠাত্যবিস্বা-পারদরশা পাঠক বলিবেন_-এইবারেই মাটি; এইবারেই 
কুপমণ্ডকের যত কথাট৷ বলিয়া আপনার পঞ্চটা ছুর্বল করিলে, আর কি? 
বাহিরে ৃষ্ট বন্ত ও ব্যক্তি সকলকে অবলম্বন করিয়া অগ্ুসন্ধানে আঙ্গ ফাল 
যানব জ্ঞানের যে কতদ্ুর উব্নতি হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে তাছা যে 
দেখিয়াছে সে এরূপ কথ! কখনহ বলিতে পারিত না। উত্তরে আমরা 
বলি-_জড়বিজ্ঞাদের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহ! সত্য হইলেও উহ! 
দ্বার পূর্ণ-সত্য লাভ তোমাদের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ জগৎ- 
কারপকে তোমরা জড় অথবা তোমাদের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের 
বন্ত, বলির! ধারণ! করিস! বসিয়া] আছ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি ম্বার! তোষর! 
অধিকতর রূপরনাদি ভোগলাতই জীবনের একমাজ লগ) করিয়াছ। 
অতএন একমাত্র ড় বন্ত হইতে জগতের অন্তান্ নান] জড় ও চৈতন্ষয় 
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বস্ত উৎপন্ন হইয়াছে একথ! যন্ত্রণহারে কে(নকালে প্রমাণ করিতে গারিলেও 
অন্ত নানা বিষয় চিরকালই তোঁমাদিগের নিকট অপ্রমাণিত থাকিবে। 
তোগবাপনাত্যাগ, ও অন্তপুখাবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই পথ, একথ। 
যতদিন না হদয়ঙ্গয হইবে ততদিন তোমাঁদিগের সত্যলাভও হইবে না, 
শান্তিলাভ৪ হইবে না। 
ভাবর[ঞ্যের বিষয় লইয়া আটশৈশব সময়ে সময়ে তন্সন্ন হইয়| যাইবার 
কথ! সকল অবতার পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যান । দেখনা 
শ্রী, বাল্যকালেই সময়ে সমযে স্বীয় দ্েবত্বের পরিচয় নানাতাবে নিজ 
পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগের হাদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন) বুদ্ধ, বাল্যেই, 
উদ্ভানে বেড়াইতে যাইয়। বোপ্িদ্রমতাপশি দ্যাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের 
নয়নাকর্ষণ করিতেছেন , ঈশা, প্রেমে বগ্ত পক্ষীদিগকে আকর্ষণ কারয়! বাল্যে, 
নিজ হস্তে থাওয়াইতেছেন; শঙ্কব, স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তি প্রভাবে মুদ্ধ ও 
আশ্বগ্ত করিয়া বাল্যেই সংসার ত্যাগ করিতেছেন; এব* চৈতন্ত, বাল্যেই, 
ঈশ্বর প্রেমিক অর্পিত-সব্বস্ব হেষ উপাদেয় সকল বস্তর ভিতরেই ঈশ্বর প্রকাশ 
দেখিতে পাণ একথার আভাব দিতেছেন। ঠাকুরের জীবনেও এ বিষয়ে 
অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাহার শৈশবকাঁলের কয়েকটি ঘটনার এখানে 
উল্লেখ করিলেই পাঠক উহা! বুঝিতে পারিবেন; ঘটনাগুলি ঠাকুরেব 1নজ 
মুখেই আমরা শুনিযাছিলাম, এবং বুবিষাছিলাম, তাবরাঙ্জে প্রথম তন্ম 
হওয়া ঠাহার অতি অল্প বয়সেই হইযাছিল। ঠাকুর বলিতেন-- 
"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় করে মুভি খেতে 
দেয়। যাদের ঘরে টেকে। নাই তারা কাঁপড়েই মুডি নিয়ে খায়। আবার কেউ 
টেকোস়, কেউ কাপড়ে মুডি নিয়ে খেতে খেতে ছেলেরা ৭থে মাঠে ঘাটে 
বেড়িয়ে বেড়া়। তখন পাঁচ কি ছঘ বছর বয়স হবে; একদিন মাঠের আল্পথ 
দ্বিয়ে টেকোয় যুডি নিষে খেতে থেতে ধাচ্চি। সেটা জোষ্ঠ কি আধাঢ় মাস 
হবে--আকাশে একটা দিকে কাল সুন্দর একথানা জলভবা মেঘ উঠেছে। 
তাই দেখচি ও খাচ্চি। দেখ.তে দেখতে মেধখাঁন! আকাশ ছেয়ে ফেল্লে 
এমন সময় এক ঝ1ক সাদা ছধের মত বক এঁমেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে 
লাগলে! । সে এমন এক বাহার হোলে! !_তাই দেখতে দেখতে কি একট! 
অপুর্ব্বভাবে তনয় হযে এমন একট! অবস্থা হোলো যে, আর ভ'স্‌ রইলে| 
না! পড়ে গেলুম্‌ _মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল, লোকে দেখতে 


$ 
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পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ি নিয়ে এসেছিল ৷ সেই প্রথম ভাবে বেহুস্‌ হয়ে 
যাই।” 

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আহ্ছড় নামে 
গ্রাষ। আহ্ুড়ের বিষল্্ীৎ প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবা। চতুঃপার্খস্থ দুর দুরাস্তরের গ্রাম 
হইতে গ্রাযবাসীগণ লান। প্রকার কামনা পৃরণের জন্ত দেবীর উদ্দেশে পুজা 
হানত করিত এবং অভীষ্টসিন্ধি হইলে যথাকালে আসিয়৷ পূজা বলি প্রস্ৃতি 
দিয় যাইত । অবশ্ঠ, 'গন্তক যাত্রীদগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই 
অধিক ছিল, এবং রোগশাস্তির কামনাই অন্তান্য কাষন! অপেক্ষা অধিক 
সংখ্যক লোককে এখানে আকুষ্ট করিত । দেবীর প্রথমাবিরাব ও আত্ম- 
প্রকাশ সন্বস্ধীয গল্প ও গান করিতে করিতে সন্বংশজাত গ্রাম্য স্্ীলোকেক্স 
দলবন্ধ হইয়। নিঃশক্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেশীদর্শনে আগমন 
করিতেছেদ_-এ দৃশ্ এখনও দেখিতে পাওয়। যায়। তবে ঠাকুরের 
বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে ব€লোকপু্ণ এবং এখন অপেক্ষ। 
অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা নিদর্শন জনশৃন্ত জঙ্গলপুর্ণ তন 
ইঞ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেখমন্দিব ও রাদ-মপ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে 
পারাযায়। সেঞ্জন্য আমাদের অনুমান আনুড়ের দেবীর নিকট তখন 
যাত্রীসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল । 

প্রান্তর মধ্ো শুন্ত অন্বরতলেই দেবা রহিয়াছেন বর্যাতপাদি হইতে 
রক্ষানু জন্য কৃষকেরা সামান্ত পর্ণচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিয়! দেয়। 
ইষ্টকনিন্মিত মন্দির যে এককালে বওমান ছিল তাহার পরিচয় পার্খের 
ভগ্নস্তপেই পাওয়া যায়। গ্রামবাসিদিগকে এ মন্দিরের কথ] জিজ্ঞাস! 
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* উক্ত দেবীর ন।ম বিষ-লশ্মী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির কর| কঠিন। প্রা্ীন বাঙ্গালা 
গ্রন্থে মনস! দেবীর অন্য নাম বিব-হরি দেপ্ণতে পাওয়া যায়| বিষহরি শব্দটী বিষ-লক্্ীতে 
পরিণত সহজেই ২ইতে পারে | আবার মনসা-মঙ্রলাদি গ্রন্থে হনসা দেবীর রূপ বর্ণনার 
বিশালাক্ষী শকেব ও প্রয়োগ আছে। অঠএব মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষ লক্ষ্মী বা 
বিশালাক্ষী নামে অভিহিত হইয়া এখানে লোকের পৃজা গ্রহণ করিয়া! থাকেন। বিব-লক্ষী 
বা! বিশালাঙ্সী দেবীর পৃজা রাড়ের অন্ত অনেক শ্থুলে ও দেখিতে পাওয়া ঘায়। কামার- 
পুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথ একন্থলে আমরা উক্ত বীর নামাঞ্ষিত একটি হুম্মর 
মন্দির দেখিয়াছিলাম। বন্দির সংলয় নাট্য মন্দির পুষ্ষরণী বাগিচা প্রষ্ঠাতি দেখিয়া 
ধারণা হুইল, এখানে পুজাঃ সুবন্দোবন্ত অছে। 


১৪ স্বাধন। [ ১৪শ বর্ষ--৩য় সংখ্য।। 





করিলে বলে- দেবী আপনিই শ্বেচ্জায় মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন ! 
বলে-__ 

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা 
এখানে আসিয়৷ যে যাহার গোকু ছাড়িয়া! দিয়া বসিবে, গল্প গান করিবে, 
খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া! তাহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী ব৷ 
পথিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজের গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে--এ সকল 
বিষ্ট-উপদ্রব না হুইলে তিনি থাকিতে পারেন না! এক সময়ে কোন গ্রামের 
এক ধনী ব্যক্তির অতীষ্ট পূরণ হওয়ায় সে এ মন্দির নির্্াণ করিয়। দেয় 
এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিঠিত করে । পুরোহিত সকাল সন্ধা, নিত্য 
যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়। মন্দির ঘার রুদ্ধ করিয়া] যাইতে লাগিল 
এবং পুজার সময় তিন্ন অন্য সমযে ষে সকল দর্শনাভিলাধী আসিতে লাগিল 
তাহারা, হারের জাফরির রন্ধ,মধ্য দিয়। দর্শনী গ্রণাষী মন্দিরের মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়) যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণ বালকদিগের আর পূর্বের 
সায় এ সকল পয়সা আত্মসাৎ কর। ও মিষ্টাল্লাদি ক্রয় করিয়। দেবীকে 
একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধ! রহিল না। তাহার! 
ক্ুযনঘনে যাকে জানাইল-_ম! মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? 
তোব দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর এ সকল 
কে খাইতে দিবে? 

গ্রামবাসীরা! বলে__সরল কৃষাণ বালপকদিগের এ অভিযোগ দেবী 
শুনিলেন এবং এ রাত্রেই এ মন্দির এমন ফাটিগ্না গেল যে পরদিন ঠাকুর 
ঢাপ৷ পড়িবার ভয়ে পুরোহিত সসব্যশ্টে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অন্বরতলে 
আনদিয়। রাখিল! তদবধি যে কেহ পুনরায় মন্দির নিম্মাণের জন্ত চেষ্টা 
করিয়াছে তাহাদিগকেই দেবী স্বপ্ন বা অন্ত নান! উপায়ে জানাইয়াছেন এ 
কম তাহার অভিমত নয়। গ্রামবাসীরা বলে--তাহার্দের কাহাকেও 
ঝাহাকেও মা ভয় দেখাইয্জাও নিরপ্ত করিয়াছেন !_-শ্বপ্রে বলিয়াছেন, 
"আমি রাখাল বালকের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দির মধ্যে 
আমায় আবদ্ধ কর্‌লে তোর সর্বনাশ কোর্বো-_বংশে কাহাকেও জীবিত 
রাখবে! না।” 

ঠাকুরের তখন সাত আট বৎসর বন্বস -_এখনও উপনয়ন হয় নাই। 
গ্রাষের তদ্রধবের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পুর্বোক্তরূপে 


চৈত্র। ১৩১৮ ] রামকৃষ্ঃলী লাপ্রলঙ্গ ৷ ১৪১ 


৮বিশাপাক্ষী দেবীর যানত. শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেদ 
ঠাকুরের নিজ পরিবােব ছুই এক অনস্ত্রীলোক এবং গ্রাছের জমিদার তর্ছ 
দাস লাহার বিধব! ভত্বী প্রসন্ন ও ইহাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলত।, 
ধর্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমার়িকত! সন্বদ্ধে' ঠাকুরের উচ্চধারণা ছিল। সকল 
বিষয় প্রসনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার পরাষ্র্শ মত চলিতে ঠাকুর, ধাতা- 
ঠাকুরাদীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসপ্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ 
স্্ীতক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালককাল হইতে অকৃত্রিম 
শ্নেছে করিতেন এবং অনেক সময় তীহাকে ধথার্ঘথ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করি- 
তেন। সন্ুলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং তক্তি- 
পূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাছাঁকে জিজ্ঞাসা কনিতেন-- 
হই! গদ্দাই তোকে ছেনেক সময়) ঠাকুর বলে যনে হয় কেন বল্‌ দেখি? হারে 
লতি সত্যিই ঠাকুর যনে হয়!” গদাই শুনিয়া মধুব হাসি হাসিতেন কিন্ত 
কিছুই বলিতেন না, অধ্থব! অন্তর পাঁচ কথা পাঁড়িয়! তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা 
করিতেন। প্রসন্ন সে সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরতাবে ঘাড় নাড়িছা 
ধলিতেন--"“তুই ষাট বলিস্‌ তুই কিন্তু মানুষ নোস্”। প্রসন্ন /রাধারুফণ বিগ্রহ 
স্থাপন করিয় নিঙ্জ হন্ডে নিত্য সেবার আয়োন্দন করিয়া! দিতেন। পাল 
পার্ধানে উঁ মন্দিরে যাত্রা গানও অনেক হইত । প্রসহ কিন্তু উহার অয়ই 
শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন _-“গদাইয়ের গান শুনে আর ফোন 
গান মিঠে (ঘি ) লাগেনি-গদাই কান্‌ খারাপ করে দিয়ে শিয়েছে” 
--অবশ্থ এ সকল অনেক পরের কথা । 

স্্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাইও বলিয়। বসিলেন জাষিও 
বাইব। বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়! স্্রীলেকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও 
কোন কথা না শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্্রীলোকদিপের ও তাছাতে 
আনন্দ বৈ বেজার বোধ হইল না। কারণ, সর্বদা] প্রকুল্লচিত রজরসপ্রির 
বালক কাহার না মন হরণ কৰে ? তাহার উপর গদাইয়ের এই অল্প বয়সেই 
ঠাকুর দেবতার গান ছড়' সব কস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাহাদের অঙ্গু- 
রোধে তাহার ছুই চাব্রিট! অবশ্ট বলিবেই বলিবে। আর ফিনিবার লক 
তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেন্ু হুঞ্ধাদি তো! তাহাদের 
সঙ্গেই থাকিবে; তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরজ্ঞ হইবার কি 
আছে বল? রঙ্ণীগণ এ প্রকার নানা কধা ভাবির! গদাইকে সঙ্গে লইয়া 








১৪২ উদ্বোধন । [ ১৪ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


নিঃশঙ্ষচিভে পথ বাহিয়৷ চলিলেন এবং গদাইও ত্তাহার। যেরূপ ভাবিয়াছি- 
লেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে করিতে দ্ব্চিতে চলিতে 
লাগিলেন । 

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা! কীন্ন করিতে করিতে প্রান্তর পার ছই- 
বার পূর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। 'বাঁলক গান করিতে 
করিতে সহস] থামিয়) গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অধশ আড়ষ্ট হুইয়! গেল, 
চক্ষে অবিরল জলধার! বহিতে লাগিল এবং 'কি অসুখ করিতেছে” বলিয়া 
তাহাদের বারন্বার সঙ্গেহ আহ্বানেও সাড়া পর্য্স্ত দিঙ্ল ন! পথ চলিতে 
অনত্যন্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়। সদ্দি-গন্মি হইয়াছে ভাবিয়। বুমণী- 
গণ বিশেষ শঙ্ষিত হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্কতিণী হইতে জল আনিয়। বাল- 
কের মন্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহাতেও বালকের 
কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাহার এইবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়। 
পড়িলেন এবং ভাবিলেন; এখন উপায় ? - দেবীর মানত. পুজাই বা কেমন 
করিয়া দেওয়। হয় এবং পরের বাছা গদাইকেই বা ভালয় ভালয় কিন্ধুপে 
গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়; প্রান্তরে জনমানবও নাই যে সাহাবা করে 
_-এখন উপায়? স্ত্রীলোকের! বিশেষ বিপন্ন হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার 
কথা ভূলিয়৷ বালককে ঘিরিয়া বসিয়া! কখন ব্যজন, কখন জলসেব্ড এবং 
কখন ব। তাহান্র নাম ধরিয়! ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। 

কিছুকাল এইরূপে গত হুইলে গ্রসন্ের প্রাণে সহস। উদ্ঘ হইল- বিশ্বাসী 
সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত?-_এইকরূপ সরলপ্রাণ 
পবিজ দেবভক্ত শ্রী ও পুরুষদের উপরেই তো দেব দেবীর ভর হয়, 
শুনিয়াছি ! প্রসয় সী রষণীগণকে একথা বলিলেন এবং এধন হইতে 
গদদাইকে না ডাকিয়া! একমনে ৬বিশালাক্ষীরই নাষ করিতে অনুরোধ 
করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিক্র্যে তাহার উপর শ্রদ্ধা! রষণীগণের পূর্ব হইতেই 
ছিল, সুতরাং সহজেই এ কথায় বিশ্বাসী হইয়া দ্েবীজ্ঞানে ঝালককেই 
সম্বোধন করিয়া বারদ্থার বলিতে লাগিলেন-__-'ম। বিশালাকঙ্ষী প্রসন্ন হও, মা 
রক্ষা! কর; ম! বিশালাক্ষী মুখ তুলে চাও, মা অকুলে কুল দাও 1, 

আশ্চর্য্য! রমণীগণ কয়েকবার এরপে দেবীর নাম গ্রহণ করতে না 
করিতেই গদ্দাইয়ের মুখ মণ্ডল মধুর হাস্যে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং অল্প 
স্থঢ সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল! আন্বাসিত। হইয়া তাহারা খালক শরীরে 
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বাণ্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
ও মাতৃসন্তবোধনে প্রার্থল। করিতে লাগিলেন ।* 

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতি হইল এবং আশ্চর্যের বিষয়, 
পৃর্কের এ অবস্থার জন্ত তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা হূর্বলতা লক্ষিত 
হইল না। রুমনীগণ তখন তাহাকে লইয়। ভক্তি গদগদচিত্তে ৬দধেবীন্থানে উপ- 
স্থিত হইলেন এবং ষথাবিধি পুজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট 
সকল কথা আন্ভোপাণ্ত নিবেদন করিলেন। তিনিও ভীত হইয়া গদাইয্সের 
কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৮রথুবীরের বিশেষ পৃজা দিলেন এবং ৮বিশালাক্ষীর 
উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাষ করিয়া ঠাহারও বিশেষ পুজা অঙ্গীকার করিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আর একটি ঘটনা, তাহার আবাল মধ্যে মধ্যে 
উচ্চ ভাব-ভূষিতে উঠিবার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটি 
এইরূপ হইয়াছিল-_ 

কাঁমারপুকুরে ঠাকুরেজ পিয়ালফ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দরে একঘর 
স্বর্ণ বণিক বাস করিত । পাইনর। যে তখন বিশেষ শ্রীযান ছিল ততৎপরিচয় 
তাহাদের প্রতিঠিত বিচিন্র কারুকার্যযঘচিত ইঞ্টক নির্মিত শিবষন্দিয়ে এখনও 
পাওয়। যায়। এখন এ পরিবারে ছুই একজন মাত্র বাচিয়। আছে এবং ঘর 
বার সব অনেকাংশে ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হুইয়াছে। গ্রাষের লোকের নিকট 
শুনিতে পাওয়া যায় এ পাইনদের তখন কত শ্রীরদ্ধি ছিল, বাটীতে পোক 
ধরিত না এবং জমী জারাৎ চাস্‌ বাস্‌ গোরু লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের 
ব্যবসাষেও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা! গ্রামের জমিদার- 
দের মত ধনাঢ) ছিল না, মধ্যবিৎ গৃহস্থ শ্রেণী ভূক্তই ছিল। 

পাইনদের কর্তা বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসত 
বাটীটি ইক নির্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই,বরাবর মাট-কোটাতেই বাদ 
করিতেন; দেবালন্নটি কিন্ত ইক পেপ্ড়াইয় বিশিষ্ট শিল্পী নিধুক্ত করিস হুদ্দর 
ভাষে নির্্টাণ করিয়াছিলেন । কর্তার লাম রলিক লাল ছিল তাহার পুত্র 

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশধ্য স্ত্রীলোকের! বিশালাক্ষীর বিসিত্ধ 
আনীত নৈবেষ্ভাদিও বালকক্ক স্টোজন করিতে দিয়াছিলেন, কিন্ব আমাদের এঁ কথা 
সম্ভবপর ষনেহয়লা। 

1 বাশ, কাঠ, খড়, ও বৃদ্ভিকা সহায়ে নিশ্খিত হিতল বাীকে পল্নীগ্রাষে “যাঁঠ-কোঠা" 

বলে। ইহাতে ইষ্টক্ষের নাম পঙ্গ থাকে না। 
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সম্তান ছিল না। কন্ঠ অনেকগুলি ছিল এবং বিবাহিত! হইলেও সকল- 
গুলিই কি কারণে বলিতে পারি না, সর্বদা পিব্রালয়েই বাস করিত । 
শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্ব কনিষ্ঠা 
ষৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কণ্ঠাগুলি সকলেই ব্ুপবতী ও দেবদিজ 
পরায়ণ ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ ন্নেহভক্তি করিত। 
ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন 
এবং পাইনদের বাটিতে তাহার উচ্চ ভাব-ভূমিতে উঠিয়া! অনেক লীলার 
কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান ঘটনাটি কিন্ত আমর! 
ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম। 

কামারপুকুরে, বিষ্ুতক্তি ও শিবভক্তি, পরস্পর দ্বেষাদেষি না করিয়া বেশ 
পাশাপাশি চলিত বলিয়৷ বোধ হইয়। থাকে | শিবের গাজনের গ্ভায় বৎসর 
বৎসর, বিষুণর চব্বিশ প্রহরী নাম-সংঙ্কীর্তীনও বেশ সমারোহে সম্পন্ন হইয়। 
থাকে । তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা বিষ মন্দিরাপেক্ষ! কিছু অধিক 
নুবর্ণ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গৌঁড। বৈষ্ণব হইয়া থাকে , নিত্যানন্প 
প্রভুর উদ্ধরণ দত্তকে দীক্ষা! দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতেই এ জাতির 
ভিতর এ ধর্শই বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনর। কিন্তু শিব ও 
বিষুণ উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্তা পাইন একদ্রিকে নিত্য জ্িসদ্ধয 
হরিনাধ যষেষন করিতেন তেমনি আবার অন্তদিকে শিব প্রতিষ্ঠা এবং 
শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতেন। রাক্রি জাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া এ 
ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রা গানের বন্দোবন্তও হইত। 

একবার এ্রন্নপে শিবরাত্তি ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাআার বন্দোবস্ত 
হইয়াছে । নিকটবস্ভাঁ গ্রামেরই দল, শিবমহিমাশ্চক পালা গাহিবে, রাজি 
একদঙ পরে যা বসিবে। সন্ধ্যার সযয় সংবাদ পাওয়া গেল বার দলে 
যে বালক শিব সাজিয়! থাকে তাহার সহসা! কঠিন পীড়া হইযাছে, শিব 
সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া বাইতেছে ন।, অধিকারী হতাশ হইয় 
অভ্ভকার নিমিত্ত যাজ্জ1 বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন ! এখন 
উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ কেমন করিয়। হয়? বৃদ্ধের! পরামর্শ 
করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাস করিয়া পাঠাইলেন, শিব 
সাজিবার লোক দিলে তিনি অভ রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি ন!। 
যথাকালে উত্তর আসিল; শিব সাজিবার লোক পাইলে পান্িব। গ্রাম্য 
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পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, এখন শিব সাঞ্জিতে কাহাকে অন্থঝোধ 
করা ধায় । স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিষের গান 
জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবে ও ভাল, তাহাকেই বল! যাক। 
তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্তা কহা, তাহা অধিকারী নিজেই 
কৌশলে চালাইয়া৷ লইবে। গদাইকে বলা হইল, গদাইও সকলের আগ্রহ 
দেখিয়া এ কার্ষে সম্মত হইলেন। পুর্ব নির্ধারিত্ত কথামত রাত্রি একদণ্ড 
পরে যাত্রা বসিল। 

গ্রামের জমীদার ধন্মদাস লাহার ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ পৌহার্দ 
থাকায় তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাবিষুণ লাহ! ও ঠাকুর উচয়ে ম্যাঙাৎ' পাতাইয়া 
ছিলেন। 'ম্তাঙাৎ শিব সাজিবেন জানিয়! গঞ্গাবিষণণ ও তাহার দলবল সকলে 
ঠাকুরের অন্ুন্ূপ বেশ ভৃষা করিয়! দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিম! 
স।জঘকে বসিয়া শিবের কথাই ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাহার আলরে 
ডাক পিল এবং াহার বন্ধুরদগের মধো জনৈক পথ প্রদর্শন করিয়া তাহা 
কে আসরের দিকে লা যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধু আহ্বানে ঠাকুর 
উঠিদলন এবং কেমন উল্মনাতাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিনা ধীর মন্থর 
গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয্না স্থির তাবে দণ্ডায়।ান হইলেন ।---০স জটা- 
জটিল বিভূতিমণ্ডিচ বেশ, সে ধীর স্থির পাদক্ষেপ ও পার অন্ল অটল স্থিতি 
এব" বিশেষতঃ সে অপাধিব অন্তমু্ধী নিনিষেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈবৎ 
হাওরেখ] দেখিয়াই লোকে কি এক অব্যক্ত অনির্ধচনীয় দিব্য ভাব উপলদ্ধি 
করিযা আনন্দে বিস্ময়ে পল্লীগ্রামের প্রথাম ত উচ্চরবে হবি ধ্বনি করিয়! উঠিল 
এবং বুমণীগণের কেহ কেহ উলুধবনি এবং কেহ কেহ শঙ্খধ্বন ও করিতে 
লাগিল । অনন্তর সকলকে স্থির করিবার ভ্বন্য অধিকারী এ গোলযোগের 
ভিতরেই যাত্রার পালায় যেঘন ছিল, শিবস্ততি আরম্ভ করুলেন। তাহাতে 
শ্রোতারা কথঞ্িৎ স্থির হইল বটে কিন্তু পরম্পরে ইসারা ও গাঠেলিয় বাহব। 
বাহবা গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে, ছোড়া শিবের পালাটা এত নুন্দর 
কর্তে পার্বে তা কিন্তু তাবিনি, ছোড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদেরই একটা 
যাত্রার দল করূলে হয়, ইত্যাদি_-লানা কথা অনুচ্স্বরে চলিতে লাগিল। 
গদ।ই কিন্তু তখনও সেই একই তাবে দগারমান, অপধিকল্ত তাহার বক্ষ বিয়া 
অবিরত নয়নাশ্র পতিত হইতেছে! এইক্রুপে কিঃক্ষণ অভীত হইলেগদাই 
তখনও স্থান পরিবর্তন বা! বল! কহ। কিছুই করিতেছেন ন! দেখিয়। অধিকারী 

চ 


১৪৬ উদ্বোধন । | ১৪শ বর্ধ-_ ৩য় সংখ্য।। 


ও পল্লীর বৃদ্ধ ছুই এক জন বাঙ্গকের নিকটে গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ 
অসাড়-__বালক সম্পূর্ণ সংক্ঞাশূন্ত | তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। 
কেহ বলিল-_-জল, জল, চোঁথে মুখে জল দাও; কেহ বলিল। বাতাস কর? 
কেছ বলিল--শিবের ভর হয়েচে, নাম কর; আবার কেহ বলিল--ছেড়াট' 
রস তঙ্গ কর্লে, যাত্রা! আর শোনা হোলো! না দেখচি ! যাহা হউক, বাল- 
ফের কিছুতেই সংজ। হইতেছেনা দেখিয়া যাত্র। ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাইকে 
কাধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ি পৌছাইয়। দিল। শুনিয়াছি, সে 
রাত্রে গদ্াইয়ের সে ভাব বহু গ্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়িতে কান্নাকাটি 
উঠিয়াছিল। পরে হুর্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রক্কতিস্থ হইয়াছিলেন।* 








হামি-শিষ্য-সংবাদ । 
(্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি, এ।) 


আলমবাজার হইতে বেলুডে নীলাঘ্বব বাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়! 
যায় তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজি তাহার গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রস্তাব করেন 
যেঠাকুরের তাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষায় একখানি 
সংবাদ পত্র বাহির করিতে হইবে । স্বাধীজি প্রধম্ত; একখানি দৈমিক 
সংবাদ পন্র্রের প্রস্তাব করেন । কিন্তু উহা বিস্তর অর্থ সাপেক্ষ হওয়ায় পাক্ষিক 
পঞ্জ বাহির করিবার প্রস্তাবই সফলের অভিমত হইল এবং স্বামী ক্রিগুণা- 
তীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। শ্বাধীজির নিজের নিকটে 
এক সহঅ টাক1 ছিল, ঠাকুরের একজন গৃহস্থতত্ + আর এক সহজ ধার 
দিলেন-_প্র টাকায় কার্্যাবস্ত হইল। একটী প্রেস্£ঠখরিদ করা হইল এবং 
হ্রামবাজার বামচন্দ্রমৈত্রের গলিতে এ প্রেস্‌ স্থাপিত হইল। স্বামী ব্রিগুণা- 
তীত এইক্ূপে কার্ধ]ভাব্স গ্রহণ করিয়া ১৩*৫ সালের ১লা মাঘ এ পত্রিকা! 
প্রথম প্রকাশ করপিলেন। পত্রিকার শ্বামীজি “উদ্বোধন” নাম মনোনীত 


পীশি িশ্পীটি 


* কেহ কেহ বলেন তিনি তিন দিন সমভাবে এ অবস্থায় ছিলেন | আমরা কিন্তু তাহ! 


শুনি নাই। 
+হ্রযেহন যি । ও প্রেনটি হ্বামীজিঙ জীবনকালেই নান! কাধে বিক্রহ কয় হয়। 





চৈত্র, ১৩১৮] স্বামি-শিষ্য-সংবাঁদ। ১৪৭ 


করিলেন এবং উহার উন্নতিকল্পে ব্রিগুণাতীতকফে বছ আশীর্বাদ করিলেন। 
অক্রিষ্টকর্শা স্বামী ত্রিগুণাতীত, শ্বামীজির আদেশে উহার মুদ্রন ও প্রচারকয়ে 
যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাছার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খু'ঁজিয়৷ পাওয়া ভার। 
কখনো ভক্ত গৃহস্থের ভিক্ষান্নে১ফখনো অনশনে,কখনে! পায়ে হাটিস্া ৫ ক্রোশ 
পথ চলিদ্পা। পঞ্জিকার উত্নতি ও গ্রচাবের জন্থ তিনি এইক্সপে সহবে বাদ ও 
সর্বত্র জ্রমণ করিতেন। কারণ, পন্রলা দিয়া এজেন্ট পাখিবার তখন সংস্থান 
ছিল না। স্বামীজিরও আদেশ ছিল, পত্জিকার জন্য গচ্ছিত টাকার একটী 
পয়সাও পত্রিকার ব্যয় ভিশন অন্য কোনরূপে খরচ করিতে পারিবে না। 
স্বামী শ্তিগুণাতীতও ওিক্ষাশিক্ষা করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইয়া এ 
আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। 

পত্রিকার মুখবন্ধ স্বামীজি নিজে লিখিয়া দেন। এবং কথা হয় থে ঠাকু- 
রের সন্ন্যাসী ও গৃহিভজ্গগণই এই পত্রিকান্ প্রবন্ধাদি লিথিবেন । কোঁন- 
রূপ অশ্লীলতা ব্যঞ্জক বিজ্ঞাগনাদি ইহাতে প্রকাশ না হয় এ বিষয়ও স্বাযীজি 
নির্দেশ করিয়া! দেন। সঙ্বন্ধূপে পরিণত রামকঞ্চমিশনের মেত্বরগণকে 
শ্বামীজি এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের মত পত্রিকা পহায়ে 
জনসাধারণে প্রচার করিতে অন্গরোধ করিয়াছিলেন। পঞ্জিকার ১মখও 
প্রকাশিত হইলে শি একদিন মঠে উপস্থিত হইয়াছে ' স্বামীজিকে শ্রণাঁষ 
করিয়া উপবেশন করিলে তিনি তাহার সত “উদ্বোধন” পর্রিক। সম্বন্ধে 
এইরূপ কথাবার্তা আরম্ত করিলেন-_ 

স্বামীজি ১-- (পঞ্জিকার নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্ছলে। “উদ্বন্ধন" 
দেখেছিস্? 

শিট :- আজ্ঞে হ্যা; সুন্দর হয়েছে। 

শ্বামীছ্দি :-_ এই পঞ্জিকার ভাব, ভাষ! সব নূতন ছ'চে গড়তে হবে। 

শিষ্য কি কূপ? 

স্বামীজি £_ঠাকুরের ভাব তসাঁবাইকে দিতে হবেই। আধবন্ত বাঙ্গাল 
ভাঁবান্ধ নৃতন ওজন্বীতা। আন্‌তে হবে । এই যেমন--কেবল ঘন ঘন ৬০11) 1১৫ 
(ক্রিয়াপদের ব্যবহার কল্পে, তাধার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে 
৬৩১ (ক্রিয়াপর্দের ) ব্যবহারগুলি কষিয়ে দিতে হবে| তুই এরূপে 
প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর। আমা আগে দেখিয়ে তবে উদ্বোধনে ছাপতে 
দ্গিবি। 





১৪৮ উদ্বোধন | ১৪শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


জজ 


শষ্য £___-মহাশয়) হ্বামী অিগুণাতীক এই পত্রিকার জন্ত যেরূপ পরি- 
শ্রম করিতেছেন - তাহা অন্তের পক্ষে অসপ্ভব! 


স্বামীজি $--তুই বুঝি মনে কচ্ছিস্‌ ঠাকুরের--এই সব নগ্যাসি সন্তানেরা 
কেবল গাছতলায় ধূণী আলিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে ? এর! যে যখন কাধ্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে তখন তার উদ্ভম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের 
কাছে কাঙ্জ কি কোরে কণ্ডে হয় তা শেখ । এই দেখ আমার আদেশ পালন 
কত্ত জ্রিগুণাতীত সাধন ভজন ধ্যান ধারণ! পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কার্ষ্যে 
নেবেছে। একি কম ১৭০770€র (ত্যাগস্বীকারের ) কথা-- আমার প্রতি 
কতট। ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি? ১০০০১ ( কাঞ্জ 
হাসিল্‌) করে তব ছাড় বে!! তোদের কি এমন রোক্‌ আছে? 

শিল্ত £- কিন্তু মহাশয়, গেরুয়া পর! সঙ্ত্যাসীর গৃহীদের ঘারে দ্বারে এরূপে 
ঘোর] আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে । 


হ্বামীজি £- কেন? পত্রিকার প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্ত | 
দেশে নবভাব প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিতহবে। এই 
ফলাকাজ্ষারহিত কন্ম বুঝি তুই সাধন ভজনের চেয়ে কম মনে কচ্ছিস্‌? 
আমাদের উদ্দেশ্য জীবের [হতসাধন। এই পত্রকার আয় দ্বারা টাকা 
জমাবার মতলব আমাদের নাই। আমরা সর্ধত্যাগী সন্্যাসী- মাগছেলে 
নাই যে তাদেব জন্ধ কিছু রেখে যেতে হবে। ১০৫১১ । কাজ হাসিল ও 
আয় র্ধি | ভ্য তে। এব 1110012)0 ( আয়টা ? সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যম়িত 
হবে। স্থানে স্থানে সঙ্বগঠন, সেবাশ্রম স্থাপন আরো কত কিহিতকরকার্য্যে 
এর উদ্বর্ত অর্থের সত্ব্যয় হ'তে পার্বে। আমরাতো গুহীদের মত নিজেদের 
রোজগারের মতলব এ'টে একাজ কর্ছিনি। শুদ্ধ পরহিতেই আমাদের 
সকল £)০৮6।)৫।। | কার্য ) এট জেনে বাথবি। 





শিষ্য $__তাহা হইলেও সকলে এতাব লইতে পারিবেন । 

শ্বামী্জি :-নাই বা পাল্লে। তাতে আমাদের এলে! গেলো কি? 
আমরা ০1,51১) (নিন্না লুখ্যাতি ) গণ্য করে কার্য্যে অগ্রসর হই না। 

শিল্/ 8 মহাশয় এই পত্রিকা ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের 
ইচ্ছা সপ্তাহক হয়। 

স্বীমীজি তা তো বটে, কিন্ত [970১ (টকা কোথায়? ঠাকুরের 


চৈ, ১৩১৮। ] স্বামি-শিষ্য-সংবাদ | ১৯৯ 








ইচ্ছায় টাকার যে।গাড় ছলে একে পরে টৈনিকও করা যেতে পারে। রো 
লক্ষ কপি ছেপে কলিকাতার গলিতে গলিতে £75০ 91১(7))411( (বিনামুল্যে 
বিতরণ) করা যেতে পারে। 

শিদ্ত ১-সাপনার এ সঙ্কপ্প বড়ই উত্তম 

স্বামীজি ৪--আমার ইচ্ছে হয়, কাগঞ্জটাকে পাযে দাড় করিয়ে জয়ে 
তোকে ০৭1০: সম্পাদক ' করে দিব । প্রথমটা পায়ে দাড়করাবার শক্তি 
তোদের এখনও হয় নাই। সেটা করতে এই সব সর্বত্যাগী সাধুরাই সক্ষম । 
এর! কাঞ্জ ক'রে করে মরে যাবে তবু হট্বার ছেলে ন॥। তোরা একটু 
বাধা পেলে; একটু €17010১/% (নিন্দা) শুন্লেই ছুনিয়৷ আধার দেখিস্‌। 

শিষ্য :--সে দিন দেখিলাম স্বামী ব্রিগুণাতীত ঠাকুরের ছবি প্র্েসে পৃঞ্ধা 
করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্য্ের সফলতা এ জন্ত আপনার 
কপ! প্রার্থনা করিলেন। 

স্বামীর্জ :--আমাদেরু (1) (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই । আমরা এক এক- 
জন সেই জ্যোতিকেঞ্জের এক একটা ৭ কিরণ ধারা )। ঠাকুরকে পুজা 
করে কাজট। আরম্ভ করেছে? বেশ করেছে । কৈ আমা তো পুজার 
কথা কিছু বল্লেন] । 

শিল্ঠ 2-যহাশয,তিনি আপনাকে তয করেন বিগুণাতাত স্বামী আমায় 
কল্য বলিলেন “তুহ আগে শখামীঙ্গির কাছে গিগে জেনে আয় পথিকার তম 
থণ্ড বিষয়ে ৩নি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাবপন আমিঠার সঙ্গে 
দেখা কোব্বে।। 

স্বামীজি :- তুই গিয়ে বলি”, আমি তার কাধ্যে খুখ খুসা হয়েছি। 
আমার ন্গেহাশীর্ববাদ জানাবি। আর তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি তাকে 
সাহায্য করিস। উহাতে ঠাকুরের কাঞ্জই করা হবে বুঝলি? 

কথাওুলি বঁলমাই স্বামীঞ্জি ব্রঙ্গানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান ক পি 
লেন এবং আবশ্তক হইলে ভবিষ্যতে উদ্বোধনের জন্ত ভ্রিগুণাতীত ব্বাধাকে 
আরও টাকা দিতে আদেশ করিঞেন। এ দিন রাত্রে আহারান্তে শ্বাধীজি 
পুনরায় শিল্ঠের সহিত উদ্বোধন পত্তিকা সম্বন্ধে আলেচনা করিয়াছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে উহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতেছি। 

্বামীজি :₹--উদ্বোধনে সাধারণকে কেবল 1১০51 76815 সেকল 
বিষয় গড়িয়া তুলিবার আদর্শ) দিতে হবে। 1755960৬6 07098817 


১৫০ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা। 








(নেই নেই ভাবে) মানুষকে ৬621 ( নিজ্জাব) করে দেয়। দেখছিস্‌ 
শা, যে সকল যা বাপ ছেলেদের দিন রাত লেখাপড়ার জন্য তাড়া 
দেয়__-বলে এটার কিছু হবে না, বোক1 গাধা-_তাদের ছেলেগুলি অনেক- 
স্থলে তাই হয়ে দাড়ায়। ছেলেদের ভাল বল্ে_উৎসাহ দিলে সময়ে 
তাল নিশ্চয় হ্য়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম 11110067110) 116 16£101) 
011)18))61 0)0081)1১--( উচ্চ ভাব রাজ্যের অধিকার তুলনায় যারা এরূপ 
শিশুদের যত তাদের) সন্বন্ধেও তাই । [931015010৩৭ (জীবন গড়ার ভাবগুলি) 
দিতে পারুলে সাধারণে মানুষ হণে উঠবে ও নিজের পায়ে দাড়াতে শিখ বে। 
ভাষা, সাহিতা, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিবয়ে য চিন্তা ও চেষ্ট। যানুব 
কবৃচে তাতে ভুল না দেখিয়ে সব বিষয়ে কেমন করে ক্রমে ক্রমে অগ্র- 
সর হতে হবে তাই বলে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দ্রেখালে মাচ্ছুষেক্স [56177% 
01060 (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি--যাদের 
আমর] হেয় মনে কর্তুম--তাদেরও তিনি উত্সাহ দিয়ে জীবনের মতি গতি 
ফিরিয়ে দিতেন | তার শিক্ষা দেওয়ার রকমই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ! কথা- 
গুলি বলিয়া শ্বামীজ্জি একটু স্থির হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে 
লাগিলেন-ধশ্ম প্রচারটা কেবল যাতে তাতে, যার তার উপর নাক সিট- 
কালে! ব্যাপার বলে যেন বুঝিস্নে। 11১১10715০1, ১1110521 
( শরীর, মন ও আত্ম-সম্থদ্ধীয়) সকল ব্যাপারেই মানুষকে 1১০0৮ 10০ 
( গড়িবার ভাব সকল) দিতে হঢব। কিন্তু ঘেনা করে নয়। পরম্পরকে 
ঘেল্না ক'রে করেই তোদের অধঃপতন হয়েছে । এখন কেবল 0০০১111৮০ 
0০821) (সবল হইবার ও জীবন গড়িবার ভাব ছড়িয়ে লোককে তুল্তে 
হবে। প্রথম রূপে সমস্ত হিছুজাত টাকে তুল্তে হবে। তারপর জগৎ্টাকে 
তুল্‌তে হবে । ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই উহ1। তিনি জগতে কারো 
ভাব নই করেন নাই। মহ1 অধংপতিত মান্ুষকেও তিনি অভয় দিযে উৎ- 
সাহু দিয়ে ভুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তীর পদান্গুলরণে সকলকে 
তুলতে হবে- জাগাতে হবে-__বুঝাংলি? 

তোদের 17151019, 11618 0016, 110109102) ছেতিহাস,সাহিত্য, পুরাণ), 
সকল শ্বাস মান্গধকে কেবল তয়ই নেখাচ্চে! মানুষকে কেবল বল্ছে তুই 
মরকে বাবি, তোর আর উপায় নাই! তাই এই অবসন্গতা ভারতের অস্থি- 
যজ্জায় প্রবেশ করেছে! সেই জন্তবেদ বেদাস্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি 


চৈত্র, ১৩১৮ ।] হিন্দুধর্মের সীমান। | ১৫৬ 


সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার। সন্থ্যবহার ও বিদায।- 
শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্ধণ চগ্ডালকে এক ভূষিতে দাড় করাতে হুবে। উদ্বোধন 
কাঁগজে এই সব লিখে আঁবাঁলবৃদ্ধবনিতাকে তোল দেখি। তবে জানবে। 
তোর বেদ বেদান্ত পড়া স্বার্থক হয়েছে। কি বলিস _পার্বি? 

শিষ্য £__ আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষঘেই সিদ্ধকাষ 
হইব বলিয়! মনে হয় । 4 

স্বামীজি £--আর একটা কথ! শরীরটাকে খুব মজবুত কর্তে তোকে 
শিখতে হবে ও সকলকে শিধাতে হবে । দেখ ছিস্নে এখনো রোজ আমি 
ডাম্বেল কমি । রোজ রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি। শারীরিক পরিশ্রম 
কর্বি। 7০0 ৭111 10110010051 11171728119] দেহ ও মন সমান ভাবে 
উর্নত হওয়া চাই ।) 

সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর কল্পে চল্বেকেন? বিষয়ের প্রয়ো- 
জনীযতা বোধ হ'লে নিজেরাই তখন এ বিষয়ে ফত্ব করবে। সেই প্রো- 
দরনীয়তা বোধের ভ্রন্য এখন 50100511০)) (শিক্ষার) দরকার । কথায় কথায় 
রাত অধিক হওষায় স্বার্মীজি এইবার বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
শিষ্যুও স্বামীজির কাছেই একপার্থে শয়ন করিল। 








এ পদ শি 


হিন্দুধর্মের সমানা। 
( প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল, ১৮৯৯) 


আমাদেরু প্রতিনিধি লিখিতেছেন,_ 

অন্তধন্শাবলন্ীকে হিন্দধর্ধে আনয়ন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ষতামত 
জানিতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক আনি 
আদিষ্ট হইয়াছেলাম। একদিন সাগ্ংংকালে গঙ্গাবক্ষে নৌকার ছাদে বসিয়া 
তাহার সহিত এইরূপ কথোপকথনের স্থবোগ মিলিল। তখন সন্ধ্য। উত্তীর্ণ 
হইয়াছে-_ আমরা বেলুডগ্ধ রামক্ষ্চমঠের পোত্তার নিকট নৌক। 
লাগাইয়াছি-_গ্বামীজি মঠ হইতে নৌকা” নামিয়! জামার সত কথাবার্থা 
কহিতে আসিলেন। 

স্বান ও কাল উতয়ই পরম রমণীয ছিল। মগ্তকের উপর নক্ষমাল। 





১৫২ উদ্বোপ্ন [১৪শ বর্ধ _৩য় স*ধ্যা। 


শুভ্র কিরণ বিস্তার করিতেছিঙ্গ__চাঁরিদিকে কুলুকুলুনাদিনী জাহুবী, আর 
একদিকে ক্ষীণালোকিত মঠনবন পশ্চাতে তালবক্ষ ও ছাষ!দানসমর্থ 
প্রকাণ্ড মহারুহ সমন্থিত হইয়া বিরাঙ্জ করিতেছিল। 

আমিই প্রথমে কথাবার্তা আরস্ত করিলাম, বলিলাম।_“ম্বামীজি, যাহারা 
হিন্ৃর্্ম ছাড়িয়া অন্যধর্্ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দগর্ম্ে পুনগ্রহণ 
বিষষে আপনার মতামত কি জানিবার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে প্রনগ্রহণ করা যাইতে পারে ?” 

শ্বামীজি বলিলেন; 

“নিশ্চিত । তাহাদের অনায়াসে পুনগ্রহণ করা যাইতে পারে, করাও 
উচিত ।* 

তিনি মুহুর্ডকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর আশারু 
বলিতে আবস্ত করিলেন । 

তিনি বলিলেন _- 

“আসার এক কথা, তাহাদিগকে পুনগ্রহ্ণ না করিলে আমাদের সংখ।! 
ক্রমশঃ হাস হইযা বাইাব। ফ্ধন যুসলসমানেবা প্রপম এ দশে আসিঘা- 
ছিলেন, তখন প্রাচীনতম মুসলমান উতিহাসিক ফেবিস্তা মতে ভাবতে 
৬* কোটি হিন্দু ছিল, 'এখন আমরা বিশ কোটিতে পর্রণত হইযাছি। আর, 
কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে এ সমাঙ্জের শুধু যে একী লোক 
কম পড়ে মাত্র, তাহ! নয়, কিন্ত তাহার একটী কবিষ! শক্রবৃদ্ধি হয়। 

“তার পর আবাব এইবপ হিন্দুধরম্মত্যাগী মুসলমান বা খ্ীষ্কিখানে 
মধো অধিকাংশই তরবারিবলে ধরন্মীস্তর গ্রহণে বাধা হইযাছে অপব! 
তাহাদেরই বংশধর । ইহাদিগের হিন্দুধর্ম কফিবয়া আসিবার পক্ষে নাঁনারূপ 
আপত্তি উাপন করা ব! প্রতিবন্ধকতাচবণ কবাম্প্ইতঃই অন্গায়। আব 
যাহারা কোনকালে হিন্দুসযাজজজভুক্ত ছিল না, তাহার্দের সম্বন্ধেও কি 
আপনি জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন ?-_কেন--“দধনা, অতীতকালে এইরূপ লক্ষ 
লক্ষ বিধর্ষিগণকে হিন্দুধর্ে আনয়ন করা হইঘাছে আর এখনও সেরূপ 
চলিতেছে । 

“আমার নিজের মতে এই কথা যে ভারতের আদিমনিবাসীক্গাতি, 
ভারতবহিভূ্তিস্থাননিবাপী জাতি এবং মুসলমানাধিকাবের পূর্ববর্তী হামা 
দের প্রায় সকল বিজেতৃবর্ণের পক্ষে প্রযুক হইতে পায়ে, শুধু তাহাষ্ট নহে 
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ারাারাররারএ 











আরও 


পুরাণসমূহে যে সকল জ্াতিবিশেষের উৎপন্তিব বিষষ কথিত হষ্টযান্বে, 
তাহাদের সন্বন্ধেও একথা খাটে । আমার যতে তাহারা বিধন্ত্ী ছিল_ 
তাহাদিগকে এই ভাবে হিন্দু করিঘা লওয়! হইয়াছে । 

“্বাহারা ইচ্ছাপূর্ববক ধর্্ান্তর পরিগ্রহ কৰিয়াছিল, এক্ষণে আবার 
হিন্ুসমান্ষে ফিরিযা আসিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে প্রারশ্চিত্ক্রিয়! 
জাবশ্ক, তাহাতে কোন সন্দেহ দাই। কিন্তু বাহাদিগকে বলপূর্বক 
ধন্দবাস্তরে লইয়া! ষাওয়! হইয়াছিল-_যেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেক লোক 
দেখা যায়--অথবা ষাহার1 কখন হিন্দু ছিল না, এক্ষণে হিন্দু সমাজে প্রবেশ 
করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রাধশ্চিন্ত বাবন্তা কর! উচিত নহে ।” 

আঁমি সাছসপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল/য __- 

“শ্বামীজি, কিন্তু ইহাব| কোন্‌ জাতি হইবে? তাহাদের কোন ন৷ 
কোনরূপ জাতি থাক] আবশ্ক--নতুব। তাহার! কখন বিশাল হিন্দুসমাজের 
নন্তভুক্তি হইয়া! মিশিতে পাবিবে না। হন্দুসমাজে তাহাদের সার্থ স্বান 
কোথায় ?” 

স্বামীজি ধীরভাবে বলিলেন __ 

“বার! পুর্বে হিনু ছিল, তাহারা অবশ্য তাহাদের জাতি ফিরিমা 
পাইবে । আর নূতন যাহাবা, তাঁহারা নিজের জাতি নিজেরাই করিয়া 
লইউবে।” 


তিনি আরে! বলিতে লাগিলেন, 

“আপনার শ্বরণ রাথা উচিত, বৈষ্ণব সমাজে ইতিপূর্বে এই বা!পার 
ঘটিযাছে । হিন্দৃধর্শের বিভিন্ন ভাতি হইতে যাহারা ধর্খাস্তর গহুণ করিয়া- 
ছিল এবং অঙ্রিন্দ্ু-_সকলেই বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ কবিয়া নিজেদের 
একট] জাতি গঠন করিয়া লষ্টয়াছিল__আর সে জাতি বড হীন জাতি নহে, 
(বশ ভদ্র জাতি। রাযান্ুঙ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালাদেশে চৈতন্য পর্যান্ 
লকল বড় ধড় বৈষ্ণব আচার্য্যই ইহা করিয়াছেন।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,__ 

“এই নূতন যাহার! আসিবে, তাহাদের বিবাহ কোণায় তষ্টবে ? 

স্বামীজি স্থিরভাবে বলিলেন, 

“এখন যেমন চলিতেছে, মিজেদের মধেই।” 


আমি বলিলাম।-_- 


১৫৪ উদ্বোধন । [১৪শ বর্--_৩দদ 011 





“তার পর নাষের কথা । আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং ঘে সব স্বধন্ম- 
ত্যাগ, অহিন্দু নাষ লইয়াছিল, তাঁহাদের নূতন নামকরণ কর! উচিত। 
তাহাদিগকে কি জাতিস্্চক নাম বাআর কোন প্রকার নাম দেওয়। 
যাইবে ?” 

স্বামী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন; 

“অবন্ত নাষের জনেকট। শি অ।ছে বটে) 

কিন্ত তিনি এই বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন ন1। 

কিন্ত তারপর আমি যাহ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাহার আগ্রহ 
ঘেন উদ্দীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম, 

*স্বামীজি, এই নবাগন্তকগণ কি হিন্দধর্মের বিভিন্ন প্রকার শাখা হইতে 
নিজেদের ধর্দগ্রণালী নিজেবাই নির্াচন করিয়া লইবে অথবা আপনি 
তাহাদের জন্ত একটা নির্দিষ্ট ধর্ধাপ্রণালী নির্বাচন করিযা দিবেন ?” 

্বামীজি বলিলেন, 

“একথা কি আবার জি-1”] করিতে হয়? তাহারা অ।পনাপন পথ 
আপনাধাই বাছিয়। লইবে। কারণ, নিজে নির্বাচন করিযা না লইলে 
হিন্দুধর্মের মূলভাবটাই নট করা হয। স্পামাদের ধর্মের সার এইটুকু ষে, 
প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্ট নির্বাচনের অধিকার আছে ।” 

আমি এই কথাটী বিশেষ মূল্যবান বলিয়া যনে করিলাম । কারণ, 
আমীর বোধ হয়, আমার সম্মুখস্থ এই বাক্তিটী জগতের বর্তমান অন্ত সকল 
ব্যক্তি অপেক্ষা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহানুভূতির দৃষিতে হিন্দুধর্শের সাধারণ 
ভিভিসবূহের আলোচনায় অধিক বর্ষ কাটাইয়াছেন আর ইন্টনিবরবাচনের 
স্বাধীনতারূপ তত্বটা এত উদ্দার ফে, সমগ্র জগৎ ইহার মধ্যে অস্তভু্ত কর! 
যাইতে পারে। 

তারপর কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে কথাবার্ডা উঠিল। অবশেষে আমার নিকট 
সহৃদয়ভাবে বিদায় গ্রহণ কারিয়া এই মহান্‌ ধর্মাচার্য্য নিজের জঠন তুলিয়া 
মঠে ফিরিয়! গেলেন আর আমি গঙ্গার পথশন্ত পথ দিয়, তড়ুপকিস্থ নানাবিধ 
আকারের নৌকাসমূহের মধ] দিয়া যত শীগ্র সম্ভব জামার কলিকাঁতার 
বাটাতে ফিরিল!ম। 
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বেদান্ত কি? 


( শ্রীরাজেন্জ্র নাথ ঘোষ |) 





বেদান্ত কি জানিতে হইলে বেদান্ত শবের অর্থ কিজানা আবগুক। 
শ্বৃতরাং বেদান্ত শবকের অর্থ কি অগ্রে তাহাই দেখা বাউক। "বেদ" ও 
শঅস্ত” এই ছুইটী শব একত্র হইয়া “বেদাস্ত” শব্দটা গঠিত হইন্াছে। এইই 
দুইটা শব্দ একত্র হওয়।য় ইহার অর্থ হইল বেদের যাহা অস্ত তাহাই 
বেদাজ্জ। এখন “বেদ”ও “অপ্ত” শব্দের যাহ! প্রকৃত অর্থ তাহা যদি 
জান! যায়, তাহা হইলেই বেদের অন্ত বলিতে ষাছ। বুঝা! উচিত তাহা 
বুঝা! যাইবে । অভিধানে দেখ যায় “বেদ” শব্দে “বেদ গ্রন্থ” পবরদ্ধাণ ও 
“জ্ঞান” এবং “আস্ত” শব্দে “শেষ” ও “নির্ণয়” বুঝায় । কিন্তু তথাপি “বে” 
শবের যুখ্য অর্থ “বেদগ্রন্থ” এবং “অন্ত” শবের প্রসিদ্ধ অর্থ “শেষ"--ইহা 
সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এই ছুইটী শব্দের মুখা ও প্রসিদ্ধ অর্থঘয় 
একত্র করিলে “বেদাস্ত" শদে বেদের শেষ ভাগ বুঝায়। 

বেদান্ত বলিতে যদি বেদের শেষ ভাগ বুঝাইল তাহা হইলে, এবন*“বেদ" 
বলিতে আমার্দের কি বুঝা উচিত, তাহা একবার আলোচন। কর! আবন্তক। 
আজকাল বেদ বলিতে সাধারণতঃ কতকগুলি গ্রন্থ বুঝা । ইহার ভাষা 
“সংস্কৃত” হইলেও তাহা বর্তমান সংস্কত ভাষার মত নহে। বর্তমান ভাবা 
ব্যাকরণ ও ইহার ব্যাকরণ পৃথক্‌। পূর্বে এই বেদ গ্রস্থাকারে ছিল না, তখন 
ইছার শব্দরাশি লোকে মুখস্থ করিয়া রাখিত। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে 
গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া শিখিতে হইত, আর এই জগ্ঠই ইছার একটী 
নাম হইয়াছিল “শ্রুতি”। 

মহুয্যজাতিকে ইহ পারলৌকিক সব্পবিধজ্ঞানে জানা করিবার জগ 
ভগবদিচ্ছ!য় ইহার আবির্ভাব হয়। আদিম মানবজাতি ইহছারই উপদেশ 
অনুসারে সর্ববিধ ব্যবহার সম্পন্ন করিতেন এবং লৌকিক ব৷ অলৌকিক 
সকল প্রকার জ্ঞাতব্য অবগত হইতেন। তাহারা ইহারই সাহাযো একদিকে 
রোগীর রোগ আরোগ্যের জন্ত চিকিৎপ বিগ্ভা, পুঞ্রলাতার্থ আছার বিহার 
সংক্রান্ত বিজ্ঞান, এবং শঙ্তাদি উপাদান মানসে কুষিবিদ্ধা প্রস্ততি লৌকিক 
উপায়সমূহ যেমন শিক্ষা করিতেন, অপরদিকে জবার এই বেদ হইতেই 
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হোম যাগ যজ্জাদিশ্বরূপ অলৌকিক উপারসযূহও তদ্রপ অবগত হইতেন। 
ফলতঃ বেদ লৌকিক ও অলৌকিক অভীষ্ট সাধনের জন্য লৌকিক ও 
অলৌকিক উভয়বিধ বিদ্যাই আদিম মানবজাতিকে শিক্ষা দ্রিতেন । ইহা 
এককালে সমগ্র মানবজাতির জ্ঞান-প্রদীপ ও উন্নতির সোপান ছিল। এমন 
বিদ্া নাই যাহা বেদে ছিল না, এমন জ্ঞান নাই যাহা বেদে ক খত হয নাই। 

কিন্তু শিশু যেমন জননীর অঙ্গুলি ধরিয়। হাটিতে শিখিষা পরে স্বাধীন 
ভাবে চলিতে সক্ষম হয় তদ্রুপ বেদরূপ জ্ঞানপ্রদীপের সাহায্যে যখন মানব- 
কুল নিঞ্জ নিজ জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্জালিত করিরা লইতে সক্ষম হইল, তখন 
তাহারা লৌকিক বিদ্ঠার জন্ঞ আব বেদের মুখাপেক্ষী রহিল না, তাহারা 
তখন কেবল অলৌকিক উপায়ে লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানরত্ুলাভের 
জন্ঠ বেদের শরণ গ্রহণ করিত। এইরূপে লোকে ক্রমে ক্রমে (বদের লৌকিক 
বিগ্কার অংশ বিশ্বত হইয়া যাইতে লাগিল এবং কালে বেদ বলিতে তাহারা 
অলৌকিক বিগ্যাপ্রতিপার্দক শান্তর বলিয়। বুবিল। 

লৌকিঞ্চ বিগ্ায় মানবকুল যেমন স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইল 
অলৌকিক বিষ্ভাতে তাহারা তদ্রুপ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইল না, 
তাহার! লৌকিক ব্যবহারে যেমন চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেক্দিয়গণকে প্রমাণ 
বলিয়া বিবেচনা করিত তদ্রুপ সর্ববিধ অলৌকিক বিষযে বেদকেই একমাত্র 
প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিত । অগ্ভাবধি প্ররুত হিন্দুধশ্মাবলম্বী সকলেই বেদকে 
এই দৃষ্টিতে দেখিয়া! থাকেন । 

বেদের এই প্রকার প্রামাণ্যের প্রতিহেতু কি- বেদের প্রতি এতারবশ 
সম্মানের কারণ কি বুঝিতে হইলে আমাদের বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
লাত করা আবশ্তক। সুতরাং দেখ! যাউক বেদে উৎপত্তি কি কিয়া 
হইয়াছে। 

বেদ ও বেদান্ুগত শান্্রসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, আমরা 
যমন সাধারণত: বুদ্ধিপূর্বক গ্রস্থাদি রচনা করি এবেদ সেভাবে রচিত হয় 
নাই আমাদের মত ইহার রচনাকর্ত। কেহ নাই। ইহা প্রতিহৃষ্টির প্রারস্তে 
লর্ববজ্ঞ, সর্ধান্তর্যামী ভগবানের নিকট হইতে প্রথমে সর্বশোক পিতামহ ব্রহ্গা) 
তৎপরে ব্রহ্ষার নিকট হইতে দেবতা ও খধধিগণ এবং তৎপরে দেবত। ও 
ধাধিগণের নিকট হইতে আদিম মানবঞ্জাতির কতিপয় মানবপুঙ্গব লাত 
করেন। এই সকল মানবপুঙ্গব হইতে কমে বেদ জনসমাজে প্রচারিত 
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হয় এবং পরে এই মানবপুঙ্গবগণই ধধি নাষে অভিহিত হুন। প্রতিহ্ৃষ্টিতে 
ব্রন্ধা একই বেদ লাভ করেন, এবং পুথিবীতে সেই একই বেদ প্রচারিত হয় 
বলিয়া একদিকে বেদকে বেমন অপৌরুষেয় বল! হয়, অন্তদিকে ইহা উদ্ত 
ব্রহ্মা ও দেবত। এবং খধিগণের্র নিকট হইতে মানবখবিগণ প্রাপ্ত হন বলিয়া 
ইহাকে অশরীরিণী বাণী বলা হয়। অপৌরুতেয়-_কারণ ইহা ব্রহ্মা, ভগবানের 
(নিকট হইতে প্রতিস্থষ্টিতে এক ইরুপে প্রাপ্ত হন, স্বয়ং রচনা করেন না এবং 
অশবীরিণী বাণী, কারণ এই ব্রহ্মা, দেবতা ও ধাষিগণ আমাদের ন্যায় শরীব- 
ধারী নহেন। বেদের এই প্রকার উৎপত্তিই বেদের পূর্কবোঞ্জ অসাধারণ 
সম্মানের হেতু এবং অবিসম্াদী প্রামাণোর কারণ। 

প্রাচীন আচার্য্যগণের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে আরও দেখা বায়, 
বেদের এই প্রকার উৎপত্তিই বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণোর অন্যতম হেতু। 
কাএণ ইহ! যদ্ধি ব্রদ্ধাদি দেবধিগণের মধ্য দিয়া না আসিযা মানবক্জ বিগণের 
তপঃসিদ্দির ফলে তাহাদের অবুদ্ধিপূর্বক বুচনাও হইত, ফি বেদ বড 
সন্বানাম্পদ যানবপুঙগবগণের দীর্ঘকাল তপশ্ঠার পর সত্যদর্শনরূপ হৃদয়ের 
অনর্গল ও অকপট উচ্ছাস হইত তাহা হইলেও তাহ! দেবধিগণলন্ধ বেদের 
সমকক্ষ হহতে পারিত না। কারণ দেবধষিগণ ও মানবধধিগণের যাঁদ জাতি ও 
প্রকৃতি বিচান্ধ করা যায় তাহা হইলে সত্যলাতের সামর্থ সম্বন্ধে প্রকৃতিগত 
একট তারঙম্য উপলব্ধি হইয়া পাকে । বেদ ও বেদাগ্রগত শান্থসমহের 
প্রতি ধাঁদ দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলেই জানা বাম ষে দেবধিগণের 
শপীরও আঘযাদের শরারে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক 
শামাদের বত অধিক তাহাদের তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আমাদের 
দৃষ্টি প্রতিহত, তাহাদের দৃষ্টি প্রায় অপ্রতিহত, এক কথায় আমাদের ইন্ছিয়- 
শক্ত অপেক্ষা তাহাদের ইন্দ্রিয় অনেকগুপণে স্বভাবতঃই অধিক। সুতরাং 
তাহাদের সাধ্যযত তপস্য।র ক্ষল ও আমাদের সাধ্যানুষায়ী তপস্তার ফলে 
প্রকৃতিগত বিস্তর ভেদ থাকিতে বাধ্য। এই জন্য রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কপিল, 
ব্যাস ও বুদ্ধ প্রভৃতি আঅবতারগণের বাক্য পর্যন্তও বেদের আসন পায় নাই 
এবং এই জন/ই বেদের প্রামাণ্য এত অধিক ও এত শ্রেষ্ঠ। 

ব্দ্ধাদি দেবর্ধিগণের মধ্য দিয়া প্রাপ্ত বলিয়া যদ্দি বেদের প্রামাণ্যের 
এতাতৃশ শ্রেষ্ঠত! সিঞ্জ হয় তাহা হইলে এখন পহঞ্জেই দপে হইতে পারে, 
এই ব্রহ্ধার্দ দেবধিগণ কে? এবং ব্রঙ্গাকি করিয়া সেই সববজ সর্বাত্তর্যযান্ী তগ- 
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বানের নিকট হইতে আমাদের উচ্চারিত শবরাশির ভ্তায় বেদের শব্দরাশি লাভ 
করিলেন, আর গীহার নিকট হইতেই বা কি করিয়! উক্ত যানবঞ্ধবিগণ লাত 
করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না পাওয়। যাঁধ ততক্ষণ, বেদের প্রামা- 
ণ্যের পুর্বোজ্ হেতু আমাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। এতদুদেশ্রে 
প্রথমে দে্। যাউক ব্রচ্মাদি দেবধিগণকে ? ততৎ্পরে তাহাদের বেদলাভ এবং 
তাহাদের নিকট মানবঙ্ধবিগণের বেদলাত সম্বন্ধে আলোচন! করা যাইবে। 
ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্গত এই পৃথিবীতে যেমন গো, মন্তব্য প্রভৃতি নান। জাতীয় প্রাণী 
বাস করে তদ্রপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অন্ঠান্তলোকে ব্রহ্মাদি দেবধিগণ শামক 
আর এক জাতীঙ্গ প্রাণী বাস করেন। আমাদের শরীরের উপাদান £ষমন 
পঞ্চভূতের ছারা গঠিত হইলেও ক্ষিতি ও জল প্রধান, তদ্রপ তাহাদের 
শরীরের উপাদান পঞ্তভৃতনির্মিত হইলেও আকাশ বানু ও তেঞঃ প্রধান। 
আমর। যেষন আমাদের শরীরকে সঙ্কোচ বাবিস্তার করিতে পারি ন', 
তাহারা কিন্ত তাহা করিতে পাবেন। আমরা যেমন কঠিন ও ঘন পদার্থের 
ভিতর দিয় গমনাগমন করিতে পারি না, তাহারা কিন্তু তাহা! পাব্েন। 
আমর] যেমন শতবর্ষপরিমিতআমু তীহার1 তদ্রপ নহেন, আমরা যেমন এই 
দেহান্তে মারয়! যাই, তাহারা তত্রপ এই বর্তমান স্থষ্টির বিনাশে বিনষ্ট হন। 
আমরা যেমন আমাদের দ্রেহেই আবদ্ধ তাহারা তদ্রপ তাহাদের দেহেই 
আবদ্ধ নহেন, তাহারা তাহাদের দেহে থাকিযাও অন্যঞ্র বিরাঞ্জমান থাকিতে 
পারেন। আমরা যেমন আমাদের ন্যায় জডশরীরধারীদিগের উপর 
কর্তৃত্ব করিতে পারি, তাহারা তদ্ররপ তাহাদের পরম্পরের উপর এবং 
আমাদের উপরও আধিপঞ্তা করিতে পারেন। হ্াহারা আমাদের মত জীব 
হইলেও আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাশালা। 

রক্ষা এই দের্বপ্ার্ত ধষিগণের মধ্যে আদি পুরুষ ও সব্বগ্রধান বলিঙ়্া 
রাজাস্থানীয় এবং দেবত! ও &ধিবৃন্দ যেন তাহার কর্মচাত্রীস্থানীয়। বাজ! 
যেমন তাহার কর্ম্মচারীবৃন্দের ঘ্বার। রাজ্যশাসন করিয়। থাকেন, লোক- 
পিতামহ বদ্ধাও উক্ত দেবতাব্বন্দ দ্বার তাহার রাজ্যশাসপন করেন। ৩বে 
প্রতেদ এই যে ব্রন্মার রাজকার্যের মধ্যে জীবের ভাগ্যে জীবের কর্কল 
নিষ্বোগই প্রধান। জীবের অনন্ত কর্্মকলের মধ্যে কখন কোন্ঠী ভোগ্য, 
কখন ফোন্টী তোগ্য নহে এই সব নির্ণয় ও তাহার নিয়োগই ব্রক্ধার প্রধান 
ফাধ্য। আর এই কর্মের জন্ত ব্রঙ্ধা জীবের বুদ্ধির উপর, হন্জর ষেঘ ও হস্তে 
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উপর, চম্ত্রদেবত। চক্জরালোক ও জীবের যমের উপর, হূর্ঘ্যদেষতা 
হুর্যযালোক ও জীবের চক্ষুর উপর, বরুণন্েবতা জল ও জীষের রক্তের উপর, 
অগ্লিদেবত। অরি বিদ্যুৎ এবং জীবের পিভধাতুবর উপর অধিষ্ঠান করেন। 
এইপ্রকার আ্বত্তান্ত দেবতা, জীবও জগতের উপর আধিপত্য 
করিতেছেন। 

এই বঙ্গ সৃষ্টির প্রারস্তে সতাজান লাতের জন্য যখন তপন্যা করেন তখম 
ভগবান্‌ ই'ছার হৃদয়ে যে জানরাশি উত্তাসিত করেন তাহাই বেছ আখ্যা 
প্রাণ্ত হইল। অব জান মাত্রেরই তত্প্রকাশক শক থাকে এ ন্গ বন্থায় 
ঘলে উদ্ত জ্ঞানরূপবেদের সঙ্গে সঙ্গে শঙায়াশির আবির্ভাব হয়) অধ 
এই আবিরাঁবকে ব্রহ্মার রচনা বলা যায় না) কারণ রূচনামাঞ্জেই কর্মী" 
প্রহ্ত ও রচমাকত্বীর সক্কার দ্বারা কলুষিত হইয়া থাকে । পবস্ত ব্রদ্ছার 
এই বেদলাভ এভাবের রচন! নহে; ইহা স্বপ্রে ধেষন আমরা কখন 
কখন নুতন নৃতন হিতোপদেশ শ্রবণ করিক্সা থাকি ব্রদ্জাও ভগবানের নিকট 
কতকট] সেইভাবে বেদবাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। অনন্ত ব্রচ্গার নিকট 
হইতে ইন্দ্র বাছু বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ এবং সনকাদি ধবিগণ এই বেদ 
শ্রবণ করেন। মানবখধিগণ তপঃপ্রভাবে উক্ত বেদ এই সকল দেবতা- 
ফ্কবিগণের নিকট হইতে পুনরাগস শ্রবণ কর্পেন। এবং এই ভাবে ভূমগ্ুলে 
বেদের প্রচার হইয়াছে । ফল কথ বেদ, ব্রঙ্মাকর্তৃক ভগবানের মিকট 
ক্রত, তাহার নিজের ভাষায় তাহার দ্বার! দৃ্ট-সত্যের পরিচায়ক তীছার 
বচিত কোন কিছু নছে। 

আজ কা'ল পাশ্চাত্য বিগ্ভালোকে দেবতা ও অশরীরিশীবা্দীর সন্ভাঘনা 
সম্বন্ধে আমর! প্রায় সকলেই অন্পবিস্তর সন্দিহান হইয়াছি | ধাহারা বিশ্বাস 
করেন তাহারাও অমেক স্তলে হয়ত আগুবিশ্বাসী বলিয়া উপেক্ষিত হা 
বিজ্ঞপের বিষয় হইয়া থাকেন। পরন্ত বিচারশীল সত্যানুসকধিৎনথর 
ইহাতে দেবতাতকের প্রতি বীতশঙ্জ হইবার কোন কারণ দেখ! বাক্স 
না। প্রাচীনকালের জনসাধারণের ন্তায় আমরা সদাসর্ধদা দেবতা 
প্রত্যক্ষ করি না বলিয্া, অথবা পুর্বপ্রচলিত প্রধা অন্ধসারে 
যাহা! দেবতার কার্ধ্য বলিয়া প্রথিত, আজ তাহার কিছু কিছ 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিদ্ায় সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া দেবতাতব সর্ধরব মিথ্যা ইছা 
কোন যুজিশান্্ইই বনশিয়। দিতে লাহসী হইবে না? একজনের দর্শটী 


১৬০ উদ্বোধন ! [ ১৪শ বর্ষ-_-৩য় সংখা] । 





টিটি নিবি িনিররারেররাারার রাকিরারলাতা! 
কথার তিনটী কথ! বদি দখা হয় তাহা হইলে ঘে তাহার অবশিষ্ট সাতটি 
কথা মিথ্যা হইবে--এফখ। বলাও হেনধপ যুক্তিসঙ্গত আমাদের বেদ 
বেদান্তোক্ত দেবতাতত মিথ্যা” একখা বলাও, তক্রপ ঘুক্তিসঙ্গত। 
ফলত: এখনও মধ্যে মধ্যে এমন মহাত্মা দৃর্টিপথের পথক হন হারা 
দেবতাতত্ব প্রতাক্ষ করিয়াছেন বলিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হন না এবং এতত্বায়া 
অপরকে লাতবান্‌ করিতেও পশ্চাৎ্পদ নহেন। অধিকত্ত যে বেদোপরিষ্ট 
ততালোক লাভার্থ ইদানীত্তন বিজ্ঞানালোকে আলোকিত বিদ্বদূরৃন্দ লালায়িত, 
সেই বেদেই যখন বেদোতপত্তি ও দেবতাতত সন্বদ্ধে এই সকল কথা দৃষটি- 
গোচর জয়, তখন ইহাতে সন্দিহান ছইযা ইহার অংশবিশেষ গ্রাহথ ও অংশ 
বিশেধ পরিতাজা একথা বল! শোভ! পায না। আজই যে কেবল প্রত্যাক্ষ- 
প্রমাণপ্রিয়মনীবিবন্দের নিকট বেদ একটু আধটু উপেক্ষিত হইতেছেন 
তাহা নহে পরস্ত প্রাচীনকালেও এজাত্ীয বহু ব্যতিষ্ঈ:৫রেদ সম্বন্ধে নানা 
পবীক্ষ। এবং নান। কুৎস! করিয়/ছিল, কিন্তু তথ্চাপি বেদ সে সব বিপৎপাকত 
অতিক্রম করিয। সগর্ধে দণ্ডায়মান । বেদের মত বহু পরীক্ষা উত্তীর্ণ অনাদ্দি- 
কালসিদ্ধ সম্পত্তি জগতে কোথাও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইল না। যাহা হউক 
বেদোথৎপত্তিতে এট দেবতাবৃন্দের মধ্যস্থতা আছে বলিয়া আজ স্মরণাতীত 
কাল ইহাতে বেদসেবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রামাণ্য অবিসম্বাদিতভাবে 
অবিচলিত রহিয়াছে । 

খষিগণ এই বেদ শিষ্ত ও বংশপরম্পরায় জনসমাজে 'প্রচাবিত করিতে 
থাকেন। কিন্ত কালবশে ইহা কখন বিস্তৃত, কখন সন্ভুচিত এবং কথন বা 
বিলুপ্তপ্রায় হইযা| আসিয়াছিল এবং ভগবদিচ্ছায আবার ইহা'র পুনর্লাবির্ভাব 
হইয়াছিল। বেদের এই প্রকার সঙ্কোচ বিস্তার ও বিলোপ যে কতবার 
হইয়াছে তাহার ইয়ভ! কর] অসম্ভব। শাস্ত্রে দেখা যায় যে ইহ অক্ষয় নিতা, 
ইছা মধ্যে মধ্যে লুকায়িত মাজ হইতে পারে কিন্তু ইহার একেবারে বিলোপ 
অসম্ভব । 

আজ হইতে প্রায় পাচ হাজার বৎসর পূর্বে কলিব প্রারস্তে এই বেদের 
একবার বড়ই ছরধস্থা হয়। এ সময় বেদের লৌকিকবিদ্ভাপ্রতিপাদক 
নানা অংশ বিলুপ্ত, ও অলোকিকবিস্ঞাপ্রতিপাদক অংশ বিকৃত হইয় যায়। 
আবার অনেক ধেদবহিভূত বিষয় বেদ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সময় 
জাধার অনেক মুনি গধি বেদের তাৎপর্য লাম দিয়া নানা প্রকার দর্শশ 


চৈত্র, ১৯১৮ 1 বেদাস্ত কি? ১৬১ 


৬০৬০ 
শাস্তের রচন। করিতে লাগিলেন ইহার ফলে বেছে প্রকৃত তাৎপর্য মির 
অনেকের পক্ষে ছুষ্কব্র কর্ম হইয়া ফাড়াইল। পরাস্ত দয়াময় ভগবান জীবের 
ছঃখ দুর করিবার জন্ম এট সময় পয়াশর তনয় কৃষতৈপায়ময়পে 'জগতীতলে 
অবতীর্ণ হযেন "ও ধের সংস্কার সাধন করেন। এজন্য তীহাকে বিকৃত 
অংশের সংস্কার, প্রক্ষিপ্ত অংশের বহিষ্কার, যাগযজ্ঞাদি বিভিন্ন কর্মের নিমিত্ত 
বেদের বিভ্তাগ এবং একমাত্র বেদ অবলম্বনে এক দর্শন গ্রন্থ রচনা করেম। 
এইরূপে ভগবানের সম্পত্তি ভগবানই স্বং রক্ষা করেন। কেবল তাহাই 
নহে বেদের যে সমস্ত অশ বিলুপ্ত হইয। গিয়াছিল তাহার কথপিংং অভাব 
মোচন করিবার জন্য ক্ৃষঙ্$তৈপার়ন পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি নানা শ্বাস রচনা 
করিলেন। এই বেদ বিভাগ করিবার পর কৃষ্ণদৈপাযন বেদব্যাপ সংক্ষেপে 
ব্যাস নামে জনসমাজে পরিচিত হইলেন । 

ভগবান কষ্চছ্বৈপাষন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিযা উহাদিগকে 
পক্‌, যু: সাম এবং অধর্ব নামে অভিহিত করেন। অনন্তর তিনি এই 
বিভাগ চিযস্থায়ী কারবার জন্য তাহার চারিজন প্রিয়শিন্তকে উক্ত চারিবেদ 
শিক্ষাদেন। কুষধৈপায়ন যাহাকে ধক বেদ দেন ঠাহার নাম পৌল, 
বীহাঞক্ে যজঃ প্রদান করেন তাহার নাম বৈশম্পাষন, ধাহাঁকে সাম বেদ দান 
করেন ভাহার নাম জৈেমিনি এবং মীহাকে অথর্ব বেদ অর্পণ করেন তাহা 
নাম সুমস্ত। এই সকল শিষ্া দেশ-কাল-পাত্র-তেদে বিবিপ টৈদিক 
কন্মের সুবিধার জন্য আবাব বহু শিষ্ত করেন এবং নিজ নিজ বেদকে নাল 
শাধায বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। ইহার! পুনরাম 
বভ শিষ্য করিয়া নিজ নিজ বেদশাথাকে নান] প্রশাখাতে বিতক্ত করি 
লেন এবং লিজ নিজ শিষ্দিগকে বেদশান্ত্রে পারদশাঁ করিতে লাগিলেন। 
,এইরূপে ভগবান কৃষ্ণটবৈপাষনের আবির্ভাবে বেদরৃক্ষ পুনরায় বহু শাখ। 
প্রশাখায় সুশোভিত হইয়। বৈদিকঞ্জানের সুবিমল ছায়া বিস্তার করিয়া 
বেদাম্ুগব্যক্তিবৃন্দকে অপার স্ুথে স্লথী করিয়া তুলিল। 

বাস শিশ্ঠ প্রশ্হ্াগণ বেদকে শাখা প্রশাখায় বিতভ করিয়! বেদরৃক্ষের 
বিস্বাত সাধন করিস্াই কেবল ক্ষান্ত থাকিলেন না, তাহারা বেদার্থ 
উপলদ্ধি এবং বেদোক্ত ক্রিয়া প্রতৃতির নুবিধার জন্ত স্বয়ং লান। 
্রস্থাদি রচনা করিতে লাগিলেন এবং এই সকল গ্রন্থ ঘেদের অঙ্গ 
এবং উপাঙ্গ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইল। বেদাঙ্গ বা) শিক্ষা কল্প, 

৫] 
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ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃঃ এখং জ্যোতিষ, উপাঙ্গ ধথ| 7 £-_ আয়ুর্বেদ, ধন্ুবৈর্বদ 
ইত্যাদি। 

ঘে সময় ব্যাস শিষু প্রশিকগণ ন্বয়ং নানাবিধ বৈদিক গ্রন্থি রচনা 
করিতেছিলেন, তাহার কিছু পরে লোকমধো কোন্টী বেদশান্ত্র এবং 
কোন্গুলি বৈদিক শান্তর এই লইয়া! একটু গোল উপস্থিত হইঙ্স। শি্যগণ 
গুরুতক্তির আতিশয্য বশতঃ অনেক স্ময় নিঙ্জ নিঙ্জ গুরুদেববচিত গ্রস্থও 
বেদশান্ত্র বলিয়। জ্ঞান করিতেন এজন্য গুরুগণ গ্রন্থ রচনা কবিযা বেদ ও 
বৈদিকশান্ত্রের লক্ষণ নির্ণপ্ন করিলেন । এতদনুসারে বেদের মন্ত্র বা 
সংহিত| এবং ব্রাহ্গণ অংশ মাত্র বুঝিতে হইবে। সুতরাং উক্ত প্‌, যন্তুঃ 
সাম এবং অথর্ব এই চাবিবেদেরই মন্ত্র বা সংহিতা এবং ব্রাঙ্ণ অংশই 
আসল বেদ । 

বেদচতুষ্টয়ের এই প্রকার বিভাগ যে ঠিক আক্ুতিগত ভেদ তাহা 
বলা যায় না। ইহ! যে ইহাদের প্রতিপাদ্ধ ব্ষিযষগত ভেদ তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। মন্ত্র বা সংহিতাভাগে দেবতাগণের স্তব স্তুতি, ক্রিধার বাপ 
নিষেধ) এবং তাহার ফল ও প্রশংসা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। এবং ব্রাহ্মণ অংন্গে 
সংহিতোক্ত বিষয়ের বিস্তার বা ব্যাধ্যামুখে নান। রহস্য কথিত হইয়াছে। 
ইহাতে আখ্যায়িণ ইতিহাস, পুরাণ, যাগযজ্ঞাদ্দির বিধি ইত্যাদি বু 
বিধয়ের সমাবেশ দেখাযায়। কোন কোন ব্রাহ্মণের কিষদংশ বনবাসের 
ব্যবস্থাধ পরিপূর্ণ । তবে বনবাসের ব্যবস্থা যে ব্রাঙ্গণে আছে তাহা। নিহত 
গ্রন্থের শেষ ভাগেই দেখা যায়। এতঘ্যতীত প্রতিপাদ্য বিষয়ান্ুসারে যন্ডে 
অথব! ব্রাঙ্গণে কোন বেদেন্ধ কোন অংশেই অধ্যায়াদিগত বিভাগ এবং 
পুর্ব্বাপর্যয ভাব নাই। 

পূর্বোক্ত প্রকারে মন্ত্র ও ব্রাঙ্ষণের প্রতিপাগ্ত বিষষগত বিভাগ ন! 
থাকিলেও জ্ঞানকাণগ্ড ও ক্রিয়াকাণ্ডরূপ প্রতিপাদ্য বিষধগত একটা বিভাগ 
দেখা যাঁয়। কি মন্ত্র কিব্রাঙ্গণ উভয় অংশেই যেখানে জান কাণ্ডের কথা 
অবতারিত হইয়াছে, সর্বত্রই দেখা .যাইবে জ্ঞান কাণ্ডের কথাগুলি উহাদের 
শেষভাগেই বিন্যস্ত । 

তাহার পর যদ্দি এই'জ্ঞান ও কম্ম কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 
চিন্তা করা যায়, তাহ! হইলে যাহ! দেখা যাইবে, তাহাতে উভয়ের পার্থক্য 
যে ছুম্পঞ্ট তাহাতে ফোন সন্দেহ নাই। জ্ঞানকে যে সকল বিষগ কণ্তি 





চৈত্র, ১৩১৮ 1] বেদান্ত কি ? ১৬৩ 


রানার 
হইয়াছে তাহাতে জগতের বৃল কারণ কি? জ।ব্গতের স্বকপাক? কি 


উপায়ে অনত্ত যুক্তি লাত.করা যায় ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত, পক্ষান্তরে ক্রিয়া- 
কাণ্ডে যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহাতে কি করি? স্বর্গ হয়, কি 
করিয়] প্রখর্যয লাত ঘটে, কি উপায়ে শত্রু দমন করা যায় ইত্যাদি বিষখ 
উপদিষ্ট হইয়াছে । অধিক কি এমন স্থলও দেখ যায় যে একইব্যজির 
একই কালে উভয় মার্গান্বসরণ অসম্ভব । 

যাহা হউক বেদের এই প্রকার বিভাগে দেখাষায় যে সকল বেদের 
শেধভাগেই জ্ঞানকাণ্ডের কখা আঙোচিত এবং পৃৰ্বভাগে ক্রিয়াকাণ্ডের 
কথা উপদিষ্ট এবং উক্ত শেষতাগের নাম উপনিষৎ। 

বেদান্ত শবের অর্থ বুঝিতে প্রবৃত্ত হইয়া! আমর! “বেদ কি' তাহা বুঝি- 
লাম। এক্ষণে বেদান্ত বলিলে কি বুঝিতে হইবে তাহা দেখা যাউক। 

ইতিপূর্বে “বেদাংশ” প্রনঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে বেদের উপনিষৎ 
অংশটী বেদের কি সর্ধাহতা, কি ব্রার, উভয় অ.শের অন্তে অবস্থিত, 
কোথাও মধ্যে কথিত হয় নাই। তাহার পর এই উপনিষৎ অংশেই 
বেদোপণিষ্ট অলৌকিক জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে; অধিক কি এই 
জানের কথাপ্রণঙে জান ফলের নিত্যত্ব ও প্রশংসা! বেদোক্ত ক্রিয়াকাত্তের 
(বিনশ্বরত্ব এমন কি নিন্দা পর্য্যগত কধিত তইয়াছে; কিন্তু পক্ষান্তরে ক্রিয়া- 
কাণ্ডের মধ্ো কোথাও উত্ত জ্ঞানের বিনশ্বরত্ব ব! শিন্দাৎ করা কথিত 
হগ়্ নাই। সুতরাং বেদান্ত শব্দে বেদের অস্ত অর্থাৎ শেষ বা নির্ণয় এই উত্ত% 
অবলম্বন করিয়া বেদের উপনিধৎ অংশকেই বুঝিতে হইবে। অভিধানেও 
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দেখা যায়ঃ বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ । উপনিষৎ্ বেদের শেষে আছে 
বলেয়া উপনিষদই বেদান্তপদবাচ্য এবং উপনিষদে বেদের যাহ। নির্ণয় তাহা 
আছে বলিঘ্া বেদান্ত যানে উপনিষৎ। 

যাহ! হউক বেদাস্ত শবে অর্থ যদি উপনিষং হইল, তাহা হইলে 
উপনিষদ্দে পি আছে তাহা যতক্ষণ না বিশেষরণপে জান। হয় ততক্ষণ কেবল 
উপনিষ্ৎ শব্দের অর্থ বুঝিয়া উপনিধৎ প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বদ কিফিৎ 
জললাত কর। বায় তাহ] হইলে জাত বইক্ষতিনাই। 

উপনিষৎ শব্ষের ব্যাকরণ সাহায্যে যে অর্থ পাওয়া ঘাগ্ন তাহাতে একটী 
অর্থ এই যে যাহা হার! সম্পূর্ণরূপে অবিদ্ভা ও তজ্তস্ঠ সংসার বিধ্বংস হয় 
পেই বিদ্ভাই উপনিষহ এবং সেই বিগ্ঠ। যাহাতে উপদিষ্ট তাহাও নুতরাং 
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উপানযদ্পদবাচ্য। এবং দ্বিতীয় অর্থ এই যে বিদ্ধ দ্বার! জীব বর্গের 
নিকটে অবস্থিতি করিতে পাঁরে সেই বিস্তা এবং সেই বিদ্কা য শাস্ত্রে কণিত 
হয় তাহাও স্থৃতরাং উপনিষদ শব্দে বাচ্য | 

অভিধানে উপনিষৎ শব্দে বেদান্ত শাস্্ এবং রহস্য বুঝাষ , 

তাহার পর উপনিবদ্‌ গ্রন্থমধ্যে যেখানে উপনিষ শব্দটা প্রঘুক্ত হইযাছে 
তাহার প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে বোধ হইবে ইহার অর্থ বেদ- 
রহস্য বা ব্রহ্ম বিদ্যা । 

ফল কথা বেদাস্ত কি এই প্রসঙ্গে আমরা দেখিলাম বেদান্ত বলিতে 
বেদের অস্ততাগে যে সকল ব্রহ্মজানোপদেশক উপনিষৎ শান্ত আছে তাহাই 
ব্দাস্ত । 

বেদান্ত শব্দের এই প্রকার অথ ব্যতীত আর একটা অর্থআছে দে 
অর্থে বেদান্ত বলিতে যড়দর্শনের অন্তর্গত বেদান্তদর্শন ব। ব্যাপকৃত ব্রশ্গ- 
স্থব্্র গন্থ বুঝা, বেদাস্ত শব্দের এই অর্থটাব হেতু এই যে বেদমধ্যে বিভিন্ন 
প্রকৃতির লোকের জন্ঠ নানাপ্রকারে সেই সাব সতোর কথা করিত 
হওযাঁষ বেদের বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অক্নবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
পক্ষে উহার প্ররুত তাঁৎপর্য্য বুঝা কঠিন হইয়া উঠিম়্াছিল। এই সম 
ধধিগণ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের হিতার্ধে উক্ত বেদ অবলম্বনে বিভিন্ন 
প্রকারে সেই সার সতোর পরিচয় দিবার চেষ্টা কবেন। এই চেষ্টার ফলে, 
কালে নান দর্শনশান্ত্রের উত্পত্তি হয়, এবং সম্প্রদায়ক্রমে ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হইতে থাকে । কিন্তু কালমাহাম্্যে যেমন সকল ্িনিষেরই পরি- 
বর্তন ঘটে, তদ্রুপ উক্ত দার্শনিক সম্প্রদাধমধ্যে পরিবর্তন ঘটিল। খাষি- 
গণের উদ্দেগ্ত ও উপদেশ উভয়ই অন্ঠথাভাব ধারণ করিল। সম্প্ণায়ভূতৎ 
যনীধষিগণ তখন খধিগণের দোহাই দিষা, বেদের তাৎ্পর্ষ্যের অন্যথ। ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন, ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে মতভেদের হ্ররপাত হইল। 
এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সেই বেদবিভাগকর্তী ভগবদবতার 
কষ্কতৈপায়ন নিরবচ্ছিম্ন বেদাবলম্বনে যে দর্শনশাস্ত্রের প্রচার করিলেন 
তাহাও পরে বেদাস্তপদ্ঘবাচ্য হইল। ব্যানকত ব্রহ্গহ্ত্র বেদাস্তশব্দের 
স্থিতীয় অর্থ । 

ব্যাসের দর্শন ঘে ভাবে বেদান্ত নামে পরিচিত হইল ঠিক সেইভাবে 
ধ্যাসরচিত ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি ব্যাসের স্থতিলন্ধ শান্সরগুলি এবং ব্যাসের 
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্রঙ্গসথব গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্ভী আচাধর্যগণ যে সকল প্রকরণ গ্রন্থ বচন? 
কল্সিলেন, সে সকলও ক্রমে বেদান্ত শব্দের অর্থমধ্যে গৃহীত হইল । এইক্সপে 
বেদান্ত অর্থে একাধারে ব্রঙ্গবিভ।, এবং ব্রহ্ধাবিস্া প্রতিপাদক উপনিধৎ, তদ- 
বলদ্িত ব্যাসকৃত বেদান্ত দর্শন, ইতিহাস পুরাণাদ্দি এবং পরব! আচার্যযগণ 
রচিত তথর্থ প্রকাশক শাস্ত্রসমূহ বুঝার়। 

এই তিন শ্রেনীর গ্রন্থের নাষ বেদান্কেন প্রস্থানত্্রয়। অর্থাৎ উপনিষত 
আতিপ্রস্থান। ব্যাসের ব্রক্ষহত্র স্থায়প্রস্থান এবং পুরাণাদি স্বতিগ্রস্থান | 
প্রস্থান শের অর্থ পথ,অর্থাৎ উক্ত তিন পথ দিয়! উপনিবৎ প্রতিপাঞ্থ পবুত্রক্গ 
সাক্ষাৎকার ঘটে এজন বেদান্ত বলিতে উক্ত তিনটী পথের যাবৎ গ্রন্থগুলিই 
সবার়। হিন্দুর দৃষ্টিতে বেদান্ত বলিতে যাহ! বুঝা ফায়,_বেদান্তের সেবক- 
ঈম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে বেদান্ত বলিতে যাহা বুঝ! যায় তাহাই উপরে উত্ত হইল, 
"হিন্দুর দিতে বা অভিব্যক্তিবাদী কিন্বা ক্রমোন্রতিবাদীদিগের দৃষ্টিতে 
বেদাক বলিতে কি বুঝার তাহা এস্বলে আলোচিত হয় নাঁই। 





ভারতের সাধনা । 


“আমাদের মূল সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের পক্ষে পরম পদ ওযুক্তি লাত 
করিবার জন্ যাহা কিছু আবশ্তক, তাছা বেদে রহিয়াছে । কেহ নূতন জান 
কিছু উত্তাবন করিতে পারে না। সকল তত্বের সীমায় যে অথটওকত্ব 
বিদ্ধষান, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, বেদ এই শেবসীমায় 
উপনীত হইয়াছেন, ইহার পারে যাওয়া অসম্ভব । বখন 'তত্বমসি' আবিষ্কৃত 
হইল, অথযাম্মতত্ব তখন সম্পূর্ণত। লাত করিল) এই পূর্ণতাই যেদে উপ- 
দিষ্উ হইয়াছে। এখন কেবল বাকি রহিল মানুষকে যুগে যুগে, দেশকাল- 
ভেদে, পারিপার্থিক বন্ধ! ও ঘটনার ভারতঙ্যে, বোব্য লক্ষ্যের প্রত্তি 
নিকষস্ত্রিত করা, সেই সনাতন পথে পরিচালিত করা) এবং এই উদ্দেস্তেই 
ষহান নেতৃদ্বিগের, মহিমাহ্িত যহাপুরুষদিগের আবির্ভাব । গিতায় ভগধান্‌ 
প্ীকুফের উক্তিতে এই সত্যটী যেষন পরিস্কার ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এষম 
দার কোথাও হয় নাই £-- 








১৬৬ উদ্বোধন ॥ [ ১৪শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্য!। 





“দা যদাহি ধর্খন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত 
অভ্যুতানমধর্শন্য তদদাত্মানং হ্জাম্যহং | 
পরিস্রাণায় সাঁধুনাং বিনাশায় চ দুস্কতাং 
ধর্ধসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
এই অবতারবাদনূপ ধারণা তারতের অস্থিমজ্জাগত 1)” [175 580৩9 
০£117018+ শীর্ষক স্বামী বিবেকানন্দের বক্ত,তা হইতে উদ্ধত । 


(৩) ভারতীয় নেশনে বেদমহিম! ও অবতারবাঁদ : 


গত বারের প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় নেশনেব কতকগুলি মবশ্ঠস্তাবি 
বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্স্তাবি কেন, ন। ভারতে যেরূপ লক্ষ্যকে 
আশ্রঘ করিয়! নেশন স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে এ গব বিশেষত্ব 
শ্করিত হইবেই হইবে | বেদপ্ুতিপাস্ত ব্র্গ যে নেশনেব লক্ষ্যস্থানীয়, অনুল্পঙ্- 
নীয় নিযমে ব্রক্ষবিৎই সে নেশনের নিয়স্ত,পদ পাইবেন এবং সর্ববিধ ব্যবহ'রে 
গৌণ ও মুখা হিপাবে স্বধর্মপপালন ও ব্রহ্গপ্রতিপাদনই উদ্দেশ্স্থব্রৰপে 
অবলম্বিত হইবে। 

এখন প্রথম কথা এই যে ভারতে নেশন-দক্ষ্য যে বেদ কর্তক নিদিষ্ট 
হইল, সেই বেদ কি ব! কিংস্বরূপ? বেদের শ্বরূপ-সন্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাধ্যা- 
বাহুল্য এখানে ব্বিত কর! অপন্তব ,_-স্থটির আদিতে সৃষ্টিকর্তা ব্রন্মার সমক্ষে 
বেদ কিরুপে প্রকাশিত হইল, এবং সেই বেদই কিরপে শ্মুটিত হই! 
সথষ্টিরূপে পরিণত হইল, ইত্যাদি ব্যাখা করা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে ন! 
এইজন্য সংক্ষেপে অথ5 সারসন্ধলনে বেদের পরিচয দেওদ। আবশ্যক । 

“সর্ধে বেদা যত পদমামনস্তি”, 

ব্রহ্মই সেই পরমপদ, প্রণব তাহার প্রতীক! ত্রহ্ধনিরূপপ ব্রন্গেই 
সম্ভব, _বরঙ্গবন্ত “কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই ।” অতএব বেদ বলিতে স্ববপতঃ 
ব্রন্ষকেই বুঝিতে হইবে, অন্য উপাষধ নাই। ব্রহ্ম বা ক্রহ্মজ্ঞান, বা পরম 
জানই, বেদ শব্দের মৃখ্য অর্থ। এই অর্থেবেদ অপৌরুষেয়, দেশ ও কাজের 
দ্বারা অনবচ্ছিত্ন । বস্তত:ই ব্রহ্মনিক্বপণ ও ব্রহ্ম একার্থসংজ্ঞক, ব্রহ্মই বেদরূপ 
পরম জান। 

বেদের শব্ধশরীর আবার বেদ শব্দের গৌপ অর্থ। শরীতীকে অর্থাৎ 
তাহাএ বাক্‌-শৃক্তি ও ম্র্রষ্রত্কে আশ্রয় করিয়া যখন অপৌরুষেয়, অশরীনী 


চৈত্র,১৩১৮। ] ভারতের সাধন! । ১৬৭ 


বেদ আম্গ্রীকাশ করিতেছেন, তখন উহা! গোঁণার্ঘসচিত শব-রাশিতে ব্য 
হইলেন। ব্রন্ম শ্ববংই মুখা বেদ, সেইজন্য বেদের শব্দশরীর বা! গৌণ বেদকে 
ও তাহারই সার ও প্রতীকক্ধপে উদগীথ বা প্রণবকে শব্ব্রদ্ধ বল! হয়। 

এই শব্জব্রক্দ বেদও এক অর্থে অপৌরুষেয়। কারণ পুরুষের বাকৃশক্তি ও 
মন্তর্রষ্ট ত্বকে অবলম্বন করিয়া পরমবেদ আপনার শন্দশরীর আপনি র$না 
করিযাছেন। লোকে সচরাচর যে বাক্য রচনা করে, তাহাতে তাহার বুদ্ধির 
প্রেরুণাই আমরা স্বীকার করি, এবং অহংবুদ্ধি সকল বুদ্ধিরই আশ্রম বলিয়া 
সেই রচনার রচয়িতাও আমর! নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু মন্ত্রীকে 
বুদ্ধি অতীতে যাইতে হয়, যে প্রেরণায় তাহার বাকৃশক্তি কাজ করে, তাহা 
কাহার স্কুল 9 স্ক্মসজার অতীত,--তাহাব মপ্যে অহং বুদ্ধির স্থান নাই, তত- 
দূর অহং বুদ্ধিব দৌড়ই নাই । পরযহংসদেব যেমন বলিতেন, সেখানে "মাই 
রাশ ঠেলে দন।” 

এই মন্ত্র হব থবিত্বের প্রধান অঙ্গ ; অতএব সাধারধ ভাবে বলা যায় থে 
(যান এই মন্্র্রষ্ত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই খবি। এই অর্থে ঝাষ শব্দটা 
পাবহানু কারলে, দেশ ও কালের একটা গণ্তী দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

কিন্ত আমাদের ইতিহাসে এক সময় খধি শব্দটীকে একটা বিশেষ অর্থে 
আাধন্ধ কণা হইশাছিল। সত্যযুগ হইতে ঘ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত বেদের শন্দ- 
শরার বর্ভমানাকাবে সুনিগ্গিষ্ট ছিল না। এই দীর্ঘ কাণের মপো নব নব মন্- 
দরষ্টার মধ সেই শরীরে অঙ্গীভূত হইয়াছে, আবার অনেক মন্ত্র একেবারেই 
বলুপ্ত হইবা গিাছে। সেই প্রাচীন যুগে মন্্তরইহ্ের একটা সর্ববাদিসশ্মত 
পট্রচয় ছিল এবং মন্ত্র আবিস্কৃত-হইলে, মন্্রষ্টা খবি,শি্যপরম্পরায় সেই 
মঙ্থুবিচ্ভার শিক্ষা! দিতেন। এইভাবে প্রধানতঃ তিম় ভিন্ন খধিসম্প্রদয়ে 
বিশুক্ত হইয! বেদ প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। তারপর কলিযুগের 'অব্য- 
বহিত পুর্বে মহধি কৃষ্ণ দ্বৈপাযন বেদসক্ধলন কার্্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি 
তত্কালে প্রচলিত বেদের সংগ্রহ করিধা, উহাকে স'হিত] ব্রাঙ্মণদযহিত 
চ'রটী ভাগে অর্থাৎ খক, যজু, সাম, ও অথর্ব ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং 
চারটী শিষ্যের উপর চতুর্বেদ সংরক্ষণ ও প্রচলনের ভার অর্পণ করিলেশ। 
প্রাচীন যুগে যঙ্ঞাদিতে পুরাণ-কথকতার নিয়ম ছিল। তখন নানা পুয়াণ- 
কও নানাস্থানে নানা সম্পরদায়ে বিক্ষিপ্ততাবে প্রচলিত ছিল। উহাদের 
সঙ্কপনে মহধি কৃষ্ক-বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ ও ইতিহাস নূতন তাবে 





১৬৮ উদ্বোধন । [১৪ বর্ধ_-৩ষ স'খ্যা। 


রাবার 


প্রচার করেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণেতিহাস মহধি ব্যাসেন্স নিকট 
হইন্তে ভিন্ন ভিন্ন খাবি গ্রহণ করেন ও শিষ্তপরম্পরায় বা বংশপরম্পরায় 
প্রচলিত রাখেন । 

এই শান্ত্রসংকলনক্বপ স্ুযহত্-অনুষ্ঠানের প্রভাব যেকি গভীর ও ন্দুদুর- 
স্পর্শী তাহা! অনেকে ভাবিয়া দেখেন নাই। কলিঘুগের প্রারস্তে কষ্ণনাম। দুইটী 
নেতুপুক্ধের আবির্ভাব সকলেই শ্বীকার করেন, একজন খবিঝুলসম্তৃত, আর 
একজন রাজকুলসর্তুত, একজন খধিসমাজের অতীতাজ্জিত সর্বসম্পদের 
অধিকারী, আর একজন সর্বাবয়বসম্পন্ন আর্ধ্যপমাজের অতীতাচ্জিত সর্ধ- 
সম্পদের অধিকারী । যিনি তথ -দৃষ্টিসম্পর্, তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন ঘে একই 
কালাধিষিত অখণ্ড পরমপুরুষ একই নাষপরিচয়ে অথচ দেহছুয়া- 
শ্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া, কলির প্রারস্তে পূর্ব পূর্ব যুগে অভিব্যক্ত সমস্ত তত্ব ও 
সাধনাকে পরবর্তী ঠগসমুহের অন্ুষ্ঠানোপযোগী আকারে একভ্রসন্নিবিঃ 
করিলেন। যিনি আগন্ন কলির উচ্ছ,ছ্খল1] হইতে রক্ষা করিবার জগ্য ভার- 
তের লক্ষ্যনিরূপক বেদকে প্রথম করপুটে সংগ্রহ করিলেন, যিনি রঞ্ষোব- 
লের সর্বগ্রাসী কুক্ষি হইতে ভারতনিয়ন্তত্বকে উদ্ধার করিবার জন্য দ্বিতীয় 
করপুটে ক্ষাত্বলবিধ্বংসী গাণ্ডীব ধারণ করিলেন, ধিনি বেদ্বিগ্ভাকৈ ভবিষ্যতে 
আশৃর্রাতিসপিনী করিবার জন্য তৃতীয় করপুটে গীতা প্রকাশ করিলেন, এবং 
মানব হৃদয়ের শাস্তপথ্যার্দ রসধার! মন্থন করিয়! পরমপ্রেমনূপ ত্রঙ্গামুত 
আচগুালে বিতরণ করিবার জন্য ধিনি চতুর্থ করাঞ্জলিতে বেণু ধারণ করিলেন, 
হে সমাতনধশ্মীশ্িত ভারতবাসি, তিনিই ভগবান নারায়ণ, তিনিই তোমার 
জন্য বারম্বার দেহধারণে কৃতসংকল্প ও গ্রতিজাবদ্ধ ; অতএব তুমি আশ্বস্ত হও, 


পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি ধাবিত হুইয়৷ তাহাকে ভূলিওনা, কারণ তিন স্বয়ং 
তোখার পথপ্রদর্শক 
ভারতীয় নেশন জপদ্রপযঞ্চে সুদীর্ঘ প্রথম অঙ্ক অভিনয় কৰিলে যখন 


কুরুক্ষেত্র বনিকাপতন হইল, তখন দেখিতে পাই ভগবান শ্রী ও ব্যাস- 
দেব সংহোগসেতুন্ধপে দ্বিতীক্গ অক্ষের গ্রস্তাবন। করিয়া গেলেন । ভারতের পক্ষে 
সেই প্রাচীন বুগ বা প্রথম অন্কচী যেন লক্গ্স্থাপনার যুগরূপে জবধান্রিত। 
সেই জন্ত ঘখাঘোগ্য লক্ষান্থাপন। হুইয়্াছে বুঝিয়াই মহধি কুষ্ঃ-দ্বৈপায়ন 
বিদ্তাগ ও ষন্ত্রাদি চয়ষতাবে নিক্ুপণ কন্িয়। বেদকে যেন গ্রন্থিবন্ধ কিয় 
গেলেন; পরে সহজ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সেই গ্রন্থি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে 


চৈত্র) ১৩১৮ ।] ভারতের সাধন! । ৯০৪৯ 





নাই। এইক্সপে বেদ ও মন্ত্র প্রকাশের একট। সীমানির্দেশ হওয়া, যন্ত্র ্ 
ছাড়া আর একটা লক্ষণ ধবতে আরোপিত হইয়া গিয়াছে এবং টবদিক খাবি 
ও পরব্ভ যুগের খধির মধ্যে একটা গৌণ পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে । এই 
পার্থক্যের ফলে পরবর্তী খাঁষি মন্্রষ্টত্ব লাভ করিলেও, তৎগ্রাপ্ত মন্ত্র বেদের 
অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। এমন কি ব্যাসপ্রশিষ্য যাজবব্র 
ঘার। প্রাপ্ত শুক্ধকুর্কেদকে বেদে স্থান দিবার জন্য অতিগ্রাকৃতিক হেতু 
আশ্রয় লইতে হইয়াছে। 
প্রাচীন যুগে বেদনিরূপণঘ্বানা। লক্ষ্যস্থাপনা হইবার পর, ভারতের সমস্ত 
শক্তি এ নেশন লক্ষ্যকে বক্ষ! করিবার জন্ বেদগুপ্তিরপ মহদনুষ্ঠানে নিয়ো- 
্িতহইল। মধ্যযুগের প্রথম পর্ব বা! ভাগে সেইন্ধগ্ত আমরা দেখিতে পাই 
ঘে একদিকে যেমন ক্ষাত্রশকি বিলুণ্ড হওয়ায় আধ্যযেতর জাতি অবিনুল- 
শোতে ভারতথণ্ডে প্রবেশলাভ করিতেছে, অপরদিকে তেম।ন ব্রাঙ্গণগণ 
বেদকে যেন বুকে আকড়াইয়া রুক্ষ! করিতেছেন। বেদগুপ্তির সৌকর্ষযার্থে 
যাক্ষের নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ এই সময় সংকলিত হইল এবং ব্রাহ্গণগণও 
বেদ-সংহিতার এক একটী শাখাকে বংশপরম্পরায় রক্ষা করিতে লাগিল। 
সই তুমুল জাতিবিপ্রবের মধ্যে বেদনিহিত নেশন-লক্ষায ও তৎসাধনতব কি 
অপূর্ধব কৌশলে রক্ষা পাইল, ইহ। ভাবিলে হৃদয় বিদ্যয়ে পরিপ্লুত হয়। বেদ. 
হন্রকে অবিকার্ধয রাখিবার জন্ত যে সাবধানত।, ষে চেষ্ট। লা্ষত হুধ, তাহ 
জগতে এক অতুলনীয় ব্যাপার। ন্তি-পুরাণাদির রক্ষাকলে এতটা চেষ্টা 
প্রযুক্ত হর নাই। সেই জন্য উহাপ্দিগকে আমর! অবিরৃত অবস্থায় পাই না। 
বিডিপ্নবংশীক্প ব্রাঙ্গপগণ নান! পুরাণকথ। পুরুষান্ক্রষে বলিগ্না আসিয়াছন, 
তাই উহা! রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু শ্বাতাবিকরূপে সমলাষয়িক ঘটনা বা 
তাব এ কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইত এবং ইতিহাস বিভিন্ন তাবে বিতিন্ন স্থলে 
কথিত হইত। এইন্ূপ বৈষধ্য ও প্রক্ষেপের নিদর্শন পুরাণে সর্বতই 
বিদ্ভমান। 
পরে বৌদ্ধাধিকার হইতে কুষারিল ভট্টের আবির্ভাবের মধ্যবস্তী কালে 
'বৈঙ্গিক শান্তর রক্ষা কর! অতান্ত ছুন্ধহ হইয়! পর়িক্লাছিল। ব্রাঙ্গপের বংশ- 
লোপ না করিলে শান্রলোপ করা যার না দেখিয়া অধঃপতনোশুখ বৌদ্ধ 
ঝাঙ্খণ ছিংসাক্গ প্রত হইয়াছিল, এবং বেদ বিলুণ্ত হইলে ভারতীয় নেশনও 
নিশ্থুল হয় দেখিয়া, আততারীর বিরুদ্ধে সনাতন ধর ক্ষাত্রশক্িকে উদ্বোধিত 





১৭০ উদ্বোধন । [৪শ বর্ষ-_ ৩য় সংখ্য]। 





ও নিয়োজিত করিয়াছিল। কুষারিল ভটের তুষালল ভারতের জাতীয় জীবনের 
পক্ষে একটী চিরম্মরণীয় ঘটনা। আবার সেই সময় শঙ্করাচার্য্য আবির্ভত 
হইয়া বেদের তাৎ্পর্য্য প্রকাঁশ করিলেন এবং বৈদ্দিক সকল শান্ত্রেরই পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া গেলেন। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে 
আমরা কথক্চিৎ বুঝিতে পারি যে ভারতীঘ নেশন কি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে 
বেদকে রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র বেদই আমাদের জাতীয় জীব- 
নের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা, উৎপত্তি ও গঠন প্রণালীর চিরন্তন সাক্ষী । 

কিন্তু কেবলমাত্র বেদশাস্্রকে রক্ষা করিতে পারিলেই, ভারতের জাতী 
জীবন রক্ষা! পাইবে না। প্রাচীন যুগের পরে যখন শাস্্ববক্ষায ব্রাহ্গপগণ 
মিথুস্ত বহিযাঁছেন এবং সমস্ত দেশব্যাপি জাঁতিসংমিশ্রণেবক ফলে একটা 
নুতন ভারত মাপ! তুলিতেছে, (যে ভারতেব আভাস মগধেব ইচিহাসে 
আমর! দেখিতে পাই ) তখন স্বাভাবিক ভোগ-পরতন্ত্রত। হইতে সেই নুতন 
ভারতকে ফিরাইবাব পক্ষে শাস্ত্র সামর্থ্যহীন,কারণ বেদকে সে ভারত মানিত 
প্রস্তুত ছিলন1। তারও পুর্বে দেশে নূতন জমি গডিবাব সঙ্গে সঙ্গেই বেদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রবল ভাবে দেখ দ্িষাছিল, গাচীন সমাজবন্ধনও শিথিল 
হইয়াছিল। যদি বুদ্ধের আবির্ভীব না ঘটিত, তবে তোঁগোত্কর্ষই সেই নূতন 
সমাজের লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইত, গঙ্গে সঙ্গে বেদগুপ্তিব জন্য সমস্ত চেষ্ট। 
নিষ্ফল হইয] যাইত, কারণ ভোগৈকনিষ্ঠ ভারতের জমিতে বেদ বেশী দিন 
টিকিতে পারে না, সকপ জমিতে বেদসংবক্ষক জন্মায না। 

সুতরাং ভারতীয নেশনরূপ প্রবাহকে বাচাইয়া রাখিতে হইলে কেবল 
উহার উত্তবস্থানের সন্ধান জানা থাকিলেই চলিবে না, এ উত্তবস্ান হইতে 
প্রবাহের প্রাণকে পরিপুষ্ত ও খাতটীকে সুনির্দিষ্ট রাখিবার জন্য নব নব 
জলোচ্ছাস নামিযা আসা দরকাব । সেইজন্ট প্রাগুদ্ধ,ত বক্তৃতাংশে আচার্যা 
বিবেধকানন্দ বলিতেছেন যে শুধু বেদসম্পৎ আমাদেবু অধিকারভূত থাকি- 
লেই চলিবেনা, যুগে যুগে অবস্থান্বসারে ব্যবস্থা দিবার জন্য ভারতনিয়স্ত] 
লোফেবস্তর মহাপুকুষদ্দের আবির্ভাব হওয়! আবশ্তক । ভারতীয় অবতারবাদে 
এইপ্নূপ আবির্ভাবই প্রতিপাদ্য তত্ব। 

এখন প্রশ্ন এই ধে অবতারেব আবির্ভাবে বিধিবর্ত1 আছে, না উহ অতি- 
প্রাকৃতিক? অতিপ্রাকতিক বা ১৪০760,৪] অর্থে যাহ! বোধগম্য নহে, 
তাহাকেই বুঝায়; কারণ যাহা বুঝা যায, তাহারই বিধিবতা রহিয়াছে, 


চৈগ্রে। ১৩১৮1] ভারতের সাধনা । ১৭১ 








অর্পাৎ তাহা! কেমন করিয়। হয় তাহাঁও বুঝা যাঁয়। বদি বল, অতিপ্রাক- 
তিক মানে প্রাকৃতিক বিধির অতীত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতি 
শককে তুমি একটা স্বকল্পিত গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেছ। প্ররুতি ও 
বিধি-__এই দুইটী শব্ধকে যথাসম্ভধ ব্যাপকত! দেওয়া! উচিৎ, কারণ বুদ্ধি 
অপেক্ষা অনুভূতি বা চিৎশজিরি দৌড় অনেক বেশী, সেই জন্ত যেখানে বুদ্ধি 
পৌঁছায় না সেখানেও প্রকৃতির কার্ধ্য হয় এবং তাহ! আমাদের ঝোধগমা 
হয়। তত্ববিগ্ঠ। ব! দর্শনের কাছে অতিপ্রারৃতিক কিছুই নাই। 

কিন্তু এখানে আমরা অবতারতব্বের দার্শনিক বিচাব করিব ন|। 
াধুনিক বিজ্ঞানকে অতিক্রম না করিযা যতদূর বুঝা যায, আমরা ততদুরুই 
যাইতে বাজি আছি। আক্জকাঁল সভ্যঙ্গগতে গ্রামীবিজ্ঞানের তুলনায় সাঙ্গ- 
বিজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা চলিতেছে, কতকাঁংশে এ চেষ্টা যুজিসিদ্ধ বলিঘা মনে 
কবি। জীবের 910811৭1 বা অঙ্গসংহুতি বা শরীরু, হইতে সমাজ-শরীর 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য তুলনায় প্রতিপন্ন করা হইতেছে। প্রাণীবিজ্ঞানের 
অভিব্যক্তিবাদ হইতে সমাঁজবিজ্ঞানেও একটা অভিব্যক্তিবাদ ঈাড কলান 
হইযাছে, এবং জীবদেহের অভিব্যক্তিব নিঘমগ্ডলি সামাঞ্ছিক অভিব্তিতেও 
অনেকস্থলে খাটিযা যাইতেছে। 

প্রাণী জগতে দেখা যায যে অনক কাগ পবিয়! চেষ্টা করার ফলে ফোন 
জাীয জীবের স্বভাবে যখন একবার একট। উদ্ধত লণ পকাশ পায়, 
কখন সেই জাচির মধ্যে ক্রমশঃ উঠ সংক্রা্ঘ হইয়া যাঁঘ এব কোনও 
জীবদেহে একবাব একটা অঙ্গ অভিব্যন্ত হইলে, মতকাল উহার প্রয়ো্ছন 
পাকে ততকাল আর উহা বিঙগোপ পায না। প্ররুশিু মে নিয়মে প্রাণী 
দেহেব অভিবাক্তিতে বচেষ্টাসিদ্ধ স্ফলবিশেষের এইরূপ কালান্ুবর্তীন ঘটে, 
ঠিক সেই নিয়মেই সমাঞ্জশলীরে প্ররূপ ন্ুুফলবিশেষের স্ভাযিহ ব| অশ্ববর্তান 
ঘটাস্বচাবিক। সমাজ একবার যে সিদ্ধি লাভ করে, তাহা সমাঞ্ দেহেই 
নিহিত থাকে, নষ্ট হয না। সর্প আততামীকে আঘাত করিষার জগ্য যে 
“বিষ পাইয়াছে, তাহ! সব অবস্থাতেই ক্ষরিত হম না, সেইরূপ সমাঞ্জলন 
সিদ্ধিরও হয়ত সব অবস্তা প্রযোগ হয় না, প্রযোজন উপস্থিত হইলেই & 
অস্তনিহিত শক্তির বহিঃ প্রয়োগ হয়। 

প্রাচীনতষ যুগ হইতে ভারতে খে ব্রদ্মপাধন। চলির়াছে। ইহার ফলে এই- 
রূপ প্রত্যাশ! করাই স্বাভাবিক যে পত্রদ্গবিৎ ব্রদ্দেব তবতি" কূপ বাক্য 


১৭২ উদ্ধোধন । [১৪শ বর্ষ_-৩য় সংখ্যা । 


৪ 





আর 


যোল-আন! কার্যো পরিণত হইবেই হইবে। ব্রেতায় শ্রীরামচন্ত্র, ত্বাপরে 
শরীক এ ব্রহ্ষলাধনারই পরিপক ফলম্বরূপ; সমাজ হাক্গার হাঁজার বৎসর 
উকাস্তিক ভাবে যে ব্রক্মতাবের সাধন করিল, তাহাই যখন, সমাঞ্জ কর্তৃক 
স্বায়ভীক্কুত, তখন বাহঃপ্রয়োজজনকে উপলক্ষ্য পাইয়া সেই ব্রহ্গতাবই 
শ্রীরাষচন্ত্রে ব। শ্রীরুষে মূর্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইল। ইহাপ মধ্যে অতি- 
প্রাকৃতিক কিছুই নাই। সমাজদেহে ব্রন্মবিৎ ব্রদৈব ভবতীতি সত্যের 
বিকাশশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যখনই কার্ধযক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন 
উপস্থিত, তখনই সমাজদেহ হইতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হওযায ব্রদ্ধদুত ব্রক্গ- 
বিদেক্স আবির্ভাব হইতেছে। 

এশ্বর্যোর মোহুই প্রধানত; অবতারবধাদকে ছুর্ববোধ্য করিযা রাখিয়াছে” 
অবতারতে সন্দেহের প্রধান কারণ খ্রশ্বর্ষ্ের ধন্ধ। মানুষের স্বাভাবিক দৈল্ 
বোধেই এই ধন্ধের উৎপত্তি । যে দীন, সে এ্রশ্বর্য্যকে একটা অসম্ভব রকমের 
উচ্চ, অগম্য; আলাদ1 থাকে সরাইয়া বাখে। কিন্তু ভক্তি অহেতুকী হইলে এই 
ছুরধিগম্যতাকে রদ করিয়! দেয়, ধশ্বর্যযবোধজনিত দুরত্ব তখন অলীক হইয়। 
যায়। বাছিরের বিভূতির মুলে তখন উহারই উৎ্সকূপে অপরিমেয় প্রেম 
সম্পদ ও আনন্দসম্পদই সাধকের ঢৃ্টিগোচর হয়। ঈশ্বর কিরপে সুলদেহ 
অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাহ! বুঝ1 যায়। ব্রহ্মভূত ব্রহ্মবিদের 
দেস্ছিত্বে লেশমাত্স অবিগ্ভাদোষ নাই। উহাতে কেবল প্রেমানন্দময় পরমশ্ডুদ্ধ 
ব্যক্তিত্বমাত্র বাকি থাকে, লেটুকুও তোমার আমার জন্য, সাধনব্যপদেশে 
নহে। 

আমাদের সনাতন ধর্দশ এইরপে ব্র্গপ্রতিষ্ট নেতৃপুরুষের মধ্যে বারম্বার 
আপনাকে প্রকাশ করিয) আপনার ঘর গুছাইয়া লইয়াছে । আমাদের সমগ্র 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সনাতন ধর্মের এই জীবস্ত তাব জাজ্জল)মান বহি- 
ঘাছে। প্রকৃত এতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই যে যুগে যুগে 
এই খঘর-গুছান কাঁঞ্জ নিরবিচ্ছন্ভাবে চলিয়া আসিতেছে । তাই ঘোর 
ছুর্দিনের শুচনায় আপন সন্তানদ্িগকে সনাতন ধন্্ম করুণ শ্নেহাবেশে অথচ 
অটল দৃঢ়তার সহিত আশ্বাস দিয়াছিলেন ঘে "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি 
যুগে যুগে।” 

বর্তষান যুগে সনাতন ধর্মের এই প্রতিজ্ঞা যদি পূরণ ন! হইত, তবে 
বুঝিতাম সমাতন ধর্ম মরিয়াছেন, আমরা! সাহারা হইয়াছি, এখন যেন 








চৈত্রেঃ ১৩১৮] ভারতের লাধনা । ৯৭১ 


গা সা বদর 


করিয়া পারি একজন ধাত্রীর সন্ধান করিয়া আপনাদ্বিগকে বাচাইতে হইবে 
অনেকে দেখি ব্যগ্রতাতিশযেো তাহাই করিতে গিয়াছেন। আনেকে শান্ত 
পু'ধি ঘাটিয়া, শ্লোক আওড়াইম্বা আওড়াইয়া যাতৃকায়ার অভাবে ভীরু 
ছায়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু মত্যই কি সনাতন-ধর্ষের আঙ্জ 
কোনও সাড়া নাই? অনেকে বলিবেন, সাধুমহাত্বাদের মধ্যে আজও ফেটুকু 
সাডা পাওয়। যাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইব। 
কিন্তু সেকি কথা হইল ?আমাদের মা,_-সনাতনধর্মন্ববপিনী মা আমাদের _ 
যে গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন “সম্ভবামি যুগে যুগে”? আংশিক সাড়াশ? নয়, 
পুর্ণ আত্ম প্রকটন! বেদবেদান্ত পুরাণতন্্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র যে জননীর অঙ্গে 
অঙ্গাভূত সেই সনাতন ধর্ম আপনি আসিব! বগিবেন, “আমি আমিয়াছি, 
আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই আবাব আপিযাছি” ! হে 
ভারতবালি এপ আত্মপরিচঘ কি আঙজ্ও শোন নাই, শোন শ্ীবিবেকানমঃ 


[ক ঘোষণা করিতেছেন ২ 
* “সততবিধদমান, আপতবৃষ্টে বহধাবিভক্ত, সর্ধগা বিপরীত আচার 


সঙ্ধুল সম্প্রদাষে সমাচ্ছন্ন, স্দেশীর ত্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘ্বণাস্পদ হিন্দু ধু 
নামক যুশষুগান্থরবা।শী বিথণিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ পিক্ষিত্ত দশ 
খগুসমষ্টিব মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে, এবং কালনশে ন? 


এই সনাতন ধর্শের জীবন্ত উদ্াহরণস্ববপ হইয়া লে|কহিতার সর্সমক্ে 
নিজ- জীবন প্রদর্শন করিবানু জন্য শ্রীতগবান্‌ রামকুষ্জ অবতীর্ণ হইম| 
ছেল * * * এই নবধুগধর্শ, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ তারতবরের 
কল্যাণের নিদান, এবং এই নবষুগধর্শপ্রবর্তক শ্রীতগবান বামরুঞ্চ পুর্কগ 


শ্রীযুগধর্্ুপ্রবর্তকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ ! হে মানব, ইহা বিশ্বাস কণ, 
ধারণা কর! 
“হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না_-গত রাত্রি পুনর্কবাপ্ আসে 


না_বিগতোদ্ছাস পূর্ববপ আর প্রদর্ণন করে ন। _জীল্ও দুইবার এক 
দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পুঙ্জা হইতে আমরা তোমাদিগকে 
প্রত্যক্ষের পুজাতে আহ্বান করিতেছি__গতাশ্রশোচনা হইতে বর্তমান 
প্রযত্থে আহ্বান করিতেছি-_নুপ্তাবস্থার পুনরুদ্ধার হইতে, সপ্ভোনির্শিত 


বিশাল ও সঞ্গিকটপথে আহ্বান করিতেছি , বুদ্ধিমান, রঝিয়া লও |” 
ভারতের সনাতনধর্মম অন্তহিত হন নাই, কারপ আজও তিনি আম্মপ্রক(শ 








১৭৪ উদ্বোধন) [৯5 বর্দ-৩র সংখ্যা । 


উকি 





করিয়াছেন,-_-স্হত্র সন্দেহ, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যেও আপনাকে ধর] দিয়া- 
ছেন) ভারতের খধিগঠিত সনাতন্সমাজ যরে নাই, কারণ আজও 
দেহিছে ব্রহ্মত্বের সংযৌজন্রূপ পূর্বার্জিত মহাশক্তি সেই সমাজশরীরে 
“সক্ষু্রতাবে কাজ করিয়াছে, ভারতের প্রাচীন নেশন মরে নাই, কারণ 
'আঙ্গও তাহার লক্ষ্যনিরূপক বেদ বিগ্বমান ও সই বেদকে স্বীয় জীবনের 
অস্থিমজ্জায় পরিণত করিয়া আজও তারভীয় নেশনের নিয়স্তূপর্দ অধিক 
করিতে ব্রহ্ম পুরুষের আবির্ভাব ঘটিযাছে। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ 
এখন উদঘাটিত হইয়াছে-আগামী সংখ্যায় সেই কথাই আমাদের 
আলোচা। 


অধ্ৈতপ্রসঙ্গ | 
অধিকারিভেদ । 


মানুষের ইতিবৃত্ত খুঁজিলে দেখিতে পাই যে পুথিবীতে আ[সয়াই মানুষ 
সব আগে সন্ধান লইতেছে তাহাব ধর্ম কি--কি বস্ত্র তাহাকে অন্তরে 
বাহিরে ধারণ কবিধা রাধিয়াছে? এই সন্ধানের ফলে খধি এন্ধলাভ করিয়। 
বলিলেন,__-এধাস্ত পরমা গতিরেষ।স্ত পরযা সম্পদেষোহস্ত পরো লোক 
এষোহন্য পরম আনন্দ এত ্যৈবানন্দস্থা স্তন ভূতানি মাত্রামুপদ্দীবস্তি ) অর্থাৎ 
ইহাই মানুষের পরম গতি, ইহাই পরম সম্পদ, ইহাই পরম লোক, ইহাই 
পরম আনন্দ, এই আনন্দেরই কলাংশ প্রত্যেক ভূত বা াবের উপজীবা । 

কিন্তু ধর্মের সন্ধান পাইয়া ব্রদ্দিৎ খাবি দেখিলেন যে সকল যানুষক্ই 
সেই ধর্মকে প্রত্যক্ম করিতেছে না, তবে সকলেই এতন্যৈবানন্দস্ত মাত্র, 
মুপজীবস্তি, অর্থাৎ সেই ধর্শেরই কলাংশকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধাবুণ 
করিতেছে; যার ষে ভাব সব কাজ ও সব চিস্তার মূলে সত্তা ও শত 
দিতেছে, জীতনের আধার ও উৎসম্বরূপ সেই ভাং্টা পরম ধর্মেরই অংশী- 
ভূত। যে যেখানে যেমন করেই বাচুক, সেই পরম ধর্ম লইয়াই বাচি- 
তেছে,-_এতস্তৈব মাত্রামুপজীবন্তি। 


চৈত্র সন ১৩৯৮ ] অস্বৈতপ্রসঙ্গ। ১৭৫ 








শের এই অখও ব্যাপকগাবচী বেদের খবি বেশ অন্ৃতব করিয়া- 
ছিলেন। এই ব্যাপকভাব ব]1 1077009006০ বদি তিনি হাদয়ঙ্গম না করি- 
তেন, তবে বিচিত্রম্বাব, বহির্শুথ, ভোগততপর, মাছষকে লইন্ন। তিনি 
একটা সমাঞ্জ গড়িবার প্রয়াসী হইতেন না। 
পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ম্বয়ত- 
স্তশ্বাৎ পরাঙ. পশুতিনান্তরাস্তন্‌। 
কম্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানটৈক্ষ- 
দাবৃত্তচক্ষুপমৃতত্ব মিচ্ছন্‌ | 
যাহবের উন্জরিয়কে স্ব বহিবিষয়গ্রাহি করিযা রাখিয়াছেন তাই মাহ 
বহিশ্বখ,__অন্তবায্মাকে দেখিতে পাঘ না? তবে কোন ধার ব্যক্তি অমৃত- 
লাভেচ্ছা়্ ইন্দ্রিয়দ্রিগকে প্রত্যাহৃত করিযা ব্যাপক আত্মাকে দর্শন করিয়া 
থাকেন । খষবির1ও নিবৃত্ধির পথে গিষা যখন আত্ম।কে প্রতাঙ্গ করিলেন 
তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে মানুষ যতই কেন বহিম্মুথ হউক না, তা€ 
ভোগলক্ষ্য যত প্রকারের হউক না কেন, তাহাকে অন্তমুথ ও মুমুঙ্গু 
বরষা দিতে পারিলেই সে পরম ধশ্ম লাভ করিবে, কারণ সেই পরম 
ধন্ন বা পরম আনন্দকে আশ্রয় করিয়াই তাহার ভোগ ও স্বগাবে বৈচিঙা 
সম্পাদিত । 
এই মুমুক্ষুত্ব বা ধর্মলিগ্সা ও অন্তমুথতাকেই প্রাচীন খাষ পরম দন 
লাভের উপায় বলিয়! নির্দিষ্ট করিলেন) তা' ছাড়৷ মানুষকে ধর্মমলিন, এ 
অন্তমু করিবার জন্ঠ যত কিছু অবলম্বন থা কতে পারে বা আডসযা জুটিতে 
পারে, সেগুলি অবান্তর, যথাক্ষেত্র তথা আহর্তব্য,_কেবল প্ররুতই সেগুল 
অনমুখতার সহায় হইলেই হইল। 
মানুষকে যুযুক্ষু ও অন্তমু করিবার অবলঙ্বনগুলিকে গণ্ডাবদ্ধ কয়া 
তাহাদের একট] নির্ঘণ্ট, খবিএ: তৈদ্ারী করিয়া যান নাই বলিয়াই, আমা 
দের দনাতন ধর্ম অন্তান্ত ধর্শের মত ০76৩৫ বা 0707৭ লে, অর্থাৎ 
উহার সাধন বিশেষ কতকগুলি প্রণালী বা মতেব মধ্যে সীমাবদ্ধ নছে। 
কি কি অবলম্বন সহায়ে মানুষকে অন্তমুথ ও মৃমক্ষু কর] যার, তাহা 
একটা নির্খন্ট, করিয়া বান নাই বলিয়াই যে খবিরা সাধন বিষদ্ে কোনও 
ইঙ্গিত করেন নাই, তাহা নছে। শাস্ত্রে অস্পন্ধান কৰিলে আমরা দেখি. 
পাই ফে তাহারা পরম ধর্ের নির্দেশ ছাড়া একট সাধনতন্বও প্রচলিত 
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করিয়া দিযাছেন, যাহাকে আমরা এ ধর্খেরই যেন একটা 5০1০০ বাঁ 
বিজ্ঞান বলিতে পারি। এই :সাধনতত্বকে বুঝিবার জন্ত ও বুঝাইবার 
জন্য আমাদের দেশের আচার্যাগণ উহাকে চাব ভাগে বিঙক্ত করিয়। 
থাকেন, তাহাদের নাম-__জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্দমযোগগ ও বাজযে 
ধ্যানযোগ। ধর্শলাভ উদ্দেপ্তে মানুষকে অস্তরযুপ ও মুযুক্ষু কবিবার জন্য 
এই সাধনতন্ব ছাঁড। প্রাচীন খধিব! কি কোনও অবলম্বনের কথা বলিয়া 
যান নাই? উত্তর-_-বলিযা গিয়াছেন, কিন্তু সে সমস্থ অবলম্বনের কোনও 
সীমানির্দেশ করেন নাই। যাহা মান্শের পরম ধন তাহার পরিবর্তন নাই 
ও তাহা সার্ধজনীন,_মৃযুক্ষুতধ ও অন্ত্রম খতাঁব যে পগ সাঁধনতষে নির্ণীত, 
তাহাও অপরিনর্ভনীয় ও সার্বজনীন, কিন্তু যে সববাহা অবলম্বন লইয়া, 
স"সারের যে পাথেয় লইযা সেই শন্তঘুখত'ব পথে প্রবেশ করিতে হইবে, 
তাহ। এককালে নির্দেশ করিয়া দেওগা সম্ভব নতে, কারণ তাহা কালে কালে 
বদলাইযা ষাঁধ __হত পুরাতন ভাঙ্গে, কত নূতন গডে, আবাব কত অপরি- 
চিতও মাঝে মাঝে আসা জুটে । 

সনাতন পর্দা বলিতে আমবা মুখাভাবে সেই ধর্্াকেই বুকি, যাহাকে 
যি বলিষাদজন. "এবাম্য পরমা গঠিবেদাস্ত পরুমাদম্পদ? ইত্যাদি | 
প্রাণকে লইযাই পডটা যেমন মাহ্থম, তেমনি এই পরম ধর্মাক লইয়াই 
আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম হইযাছেন। কিন্তু এই প্রাণ খেমন রহিযাছে, 
তেমনি সনাতন দর্শের একটী অন্তরঙ্গ ও একটি বহিবঙ্গও রুহিযাছে, অন্তরঙ্গ 
হ'ল অপব্ণামী শাঁধনতন্ব, এবং বহিবৃ্গ হ'ল পরিণামী বাহিক অবলম্বনাদি। 

আমরা .দখিযাছিঃ সনাতন ধার্েব প্রাণ ও অন্তরঙ্গ সর্বধকণলের ও বিশ্ব 
মানবের সম্পও্ডি ১ এখন প্রশ্ন এই যে উহাদের সহিত সন'তন ধর্মের বহি- 
বঙ্গের সংযোগ কিকপে স্থাপিত ও রক্ষিত হয। এই প্রশ্রেব উত্তর, এক 
কথায,-অপ্ধিকাঁবি ভে, অর্থাৎ যাহার যেবপ বাহ অবলম্বনে অধিকার, 
সেইকপ অবলম্বনই তাহার পক্ষে সনাতন দশ্মেব বহিবুঙগ | 

এখন প্রথতমই এই অধিকার শব্দটী তাল করিযা বুঝা দরকার।। আজ 
কান ইংরাজী 'াবে শিক্ষা পাইয়া আমতলা অধিকার শব্টাকে বেশী ভাগই 
একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি,__সে অর্থ কি? না ইংরান্রীতে 727 শব্দটী 
ষে অর্থে ব্যবহার হষ। আমরা যখন বনি, "আমার ইহাতে অধিকার আছে, 
তোমার সে অধিকার নাই,” তখন আমরা বেশী ভাগই এই অর্থে বলি যে 


চৈত্র ১৩১৮। ] অৈত প্রলঙ্গ। ১৭৭ 


“আমার ইহাতে স্বত্বের দাবী আছে, তোমার সে দাবী নাই)” অধিকার 
শব্দের যধ্ো একটা! দাবাদাওয়ার ভাব বিষম ভাবে ঢুকিয়া গিয়াছে, আর 
এই “নধিকার” প্রবেশের জন্য দায়ী ইংরাজী 10) শক । ফলে 
দাড়াইয়াছে এই যে শাস্ত্রীয় অধিকারিবাদের প্রতি বিবোধভাব আরও 
তীত্র হইয়াছে,_নিন্দাবাদ আরও ঝাজাল হইয়াছে, সমালোচকের অন্ত 
আরও শাণিত হইয়াছে। যাহা ভাল তাহাতে কতকগুলি চিহ্নিত লোকে- 
রই কেবল দাবী থাকিবে, আর কেহ দাবী করিতে পারিবে না! কি 
ভয়ানক কথা! মান্গষের £218 বা অধিকারে এমন বাধা৭াধি গণ্ডী 
দেওয়! কি দণ্ড, কি ধুষ্টতার পরিচায়ক! এই রকম একটা জঘন্ত 
অধিকারিবাদের কল্পনায় সনাতন ধর্মের সমালোচক বিষমাৰে উত্তে- 
জিত হইয়া পড়িয়াছেন। 

শাস্ত্রীয় অধিকারিবাদের মধ্যে দাবীদাওয়ান্র কথ! আসে না) যাহা 
তোমার ঘারা অধিকৃত, তাহাই তোমার অধিকার , যাহাতে তুমি অধি- 
চিত বা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তোমার অধিকার বা সামর্থ্যলক্ষিত উি 
নির্দেশ করিয়। দিতেছে । তোমার দাবী কি বা কিসের উপর, সে 
কথ এখানে তোলাই হইতেছে না। পয়ম ব' শ্রেষ্ঠ ধর্ের উপর, অর্থাৎ 
তোমার নিজের ন্বরূপের উপর তোমার দাবী নাই, এ কথা শান্ম কোন 
মুখে বলিবেন? খষিরা লোকহিতৈধী, তাই শাস্ত্রের অবতারণ! করিয়া- 
ছেন,-মাহযের কাছে দাড়াইয়। বলিযাছেন “বেদাহমেতমঙ্জরং পুরাণং 
সব্বাক্সানং সর্বগতং বিভূত্বাৎ।” শান্ধের মধ্যে লোকহিতৈষণার তাবই 
সব্বাগ্রে দেখিতে চেষ্ট। করা উচিত),_সে ভাব কোনমতে যখন পরিশ্ুট 
হইবে না, তখন অন্ত কথা। 


আমাদের যেমন আঞকাল মানুষের ভোক্তব্য বা কর্তব্যের নির্দেশ 
করিতে গেলেই দাবীদাওয়ার ভাবটী আগেই মনে উঠে, প্রাচীন শাস্- 
কারের মনে সেক্ষপ উঠে নাই। তাহার কারণ এই যে আমাদের মদ 
পাশ্চত্য শিক্ষার দ্বার পরিপোবিত হওয়ায়, 561১0 011171)177 বা দাবী 
দাওয়ার ভাবটী যেন মনের ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চালিত হইয়া গিয়াছে, 
তাই মানুষের অনুষ্ঠেয় বা কর্তব্যের বিচার করিতে গেলেই আমর! দাবী 
পাওয়ার দিক থেকে বিচার করি। প্রাচীন শান্তরকার ন্বতাবতঃ সেরূপ 
করিতেন ন, তিনি দেখিতেন মাস্থষের প্রকৃতি বা সামর্থ । তোমাক 
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আমার জধিকার বলিতে তিনি বুঝিতেন, তুমি আমি আমাদের সামর্থ্য 
অন্থসারে ষে ভূমিতে দীড়াইয়া আছি। সেই সামর্থ্যকে দুঁ়ভাবে অতি- 
ক্রম করাই কর্ম বা সাধনার উদ্দেস্ত বটে, কিন্তু আারস্ভ করিতে হইবে 
সেই সামর্থ্যনির্দিষ্ট ভূমি হইতে, নতুবা উহ্নতিপথে বিশৃঙ্খলা আসিবে, 
অবনতি আসিবে। প্রকৃতিগত সামর্থ্যই অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য 
গড়িয়া দিয়াছে, শান্ত্রকার দাবীদাওয়ার হিসাব করিয। সে পার্থক্যের সৃষ্টি 
করেন নাই। 

ভূমি বলিধে, সাধকের সামর্ধ্যের মাপে সনাতন ধন্মকে ফি কারে 
ছোট বড় কবা যায়?* এ আপন্তির উত্তর পূর্ষেই দেওয়! হইয়াছে। 
সনাতন ধর্দের যাহ। প্রাণ ও অন্তরঙ্গ তাহার মধ্যে বাছাই হয় ন, ভাহ! 
দেশ কাল পাত্রের অতাত; কিন্ত সেই সনাতন ধন্ধেরই অপরিস্থার্- 
রূপে একট। বহিবঙ্গ রহিয়াছে, যেখানে স্ুুলসুক্রসবিশেষে সাধকের অন্য 
বাহ অববলম্বনেবই বাখ্ল্য। সাধক আপনি £কতিনিয়োগেই সনাতন 
ধর্মের এই বহিবঙ্গে আপনার উপযুক্ত কক্ষ অধিকার করে বম্ম বা 
সাধনতত্ব আপনি অবিকৃত থাকিয়াই সাধককে দেখাইয়া দেষ সে কোথাৰ 
ধাড়াইয়া রহিয়াছে এবং কেমন করিয়া সে সেইথান থেকেই পুর্ণ সনা- 
তন ধন্দকে লাত করিতে অগ্রসর হইবে। ইহাতে সনাতন ধন্মের উপর 
“কবমাসযত অনায়াসে দরজির কাচি বা ছুতারের করাত” 1 চলিল না, 
সনাতন ধর্মকে ছোট করিষ] লওয়া হইল না, সাধকের হাতেই সংযোগরজ্জ 
ফেলিয়া! দেওয়া হইল, তাহাকেই বড় করিয়! লইবার ব্যবস্থা! করা হইল । 

আর একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে যে সব মানুষেরই প্ররুতি- 
নির্দিষ্ট ভুমি থেকে কি সাধনা আবস্ত হ'তে পারে? মানুষের প্রকৃতি 
এমন নিকঈ হ'তে পারে ষে সনাতন ধন্ধ যদি তাকে বাদ না দেয় 
তবে নিজেই [বরুত হঃয়ে ধায়, তখন উপাধ কি? সনাতন ধন্মকে ত 
সত্য মিথ্যার একটা বিচার করিতে হইবে? যাহা হুবহু মিথ], তাহার 
হহিত সনাতন ধশ্মেব্র মিল হবেকি ক'রে? “যাহাদের মধ্যে সত্যকার 
মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায না1” £ 


শি া্প্প্াাশা টা পাশাপাশি িশীশিশীপিসীক্পোীশি পা পপি শিটিশিশ 


* প্রবাসী ফাস্তুন, ১৩১৮, ৪৬২,পৃং। 
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এ আপত্তির উত্তরও পূর্বে দেওয়া হুইয়াছে, এতশ্ঠৈবানন্দন্তান্তানি 
ভুতানি মাক্রামুপজীবস্তি। সমস্ত জীবই সেই পরম আননের অংশ- 
সম্তভোগে জীবন ধারণ করে। যতই কেন নিরুষ্টু শ্বভাব হউক নামাম্ু- 
ষের সত্য-নিত্য প্রতিষ্ঠা সেই পরম ধন্মে, সে যদি “অমুততযিচ্ছন 
আবৃতচক্ষুং” হইতে পাঁরে তবে সে আজ যে ভূমিতেই থাকুক, আপনার 
প্রতিষ্ঠা আপনি একদিন পাইবেই পাইবে । তাহার সঙ্গে তাহার পরম 
ধর্মের “সত্যকার মিল" নাই, এ কথা শাস্্ মোটেই স্বীকার করে না. 
সেই জন্ত যেখানে যিল নাই, সেপানে একটা মিল যেন তেন প্রকারে 
গড়িযা দ্বার জন্য শান্ত কৌশল প্রযোগ করে নাই, যেখানে সত্যকার 
মূলই আছে, সেখানে বহিন্মুখতার আবরণ ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্তন্ুখতার 
অ[লোকে সেই যিলটুকু প্রকাশ করিয়৷ দিতেই শাম্্ কৌশল প্রযোগ 
করিয়াছেন। এই কৌশলের নাম অধিকারবাদ । 

অধিকারবাদ মানুষকে চোখে আনল দিফা তাহার হীনত। বা উচ্চত। 
দেখাইবার দিকেও যায় না; অধিকারিবাদ মানুষকে এই আশ্বাস 
দিতেছে “ তাহার যাহ! অধিকার অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি তাহাকে যে 
ভূমিতে দাড় করাইয়াছে, সেইখান পেকেই সনাতন ধণ্মের সাধনার 
জন্য সে উপযুক্ত অবলম্বন পাইয়া অন্তমুতীন হইতে পারিবে । এই 
অধিকারিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন ধন্মের বহিরঙ্গে ক্রিঘাবহুল ও ভগ! 
বিরল পৃজাপন্ধতির এবং স্কুলশ্প্মহিসাবে বিচিত্র অবলম্বন সহায়ে উপাস- 
নার বহুল বিধান বহিয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা প্রাকায় সনাতন ধশ্র 
“আগাছায়” কণ্টকিত ও গতিভ্রষ্ট বা কক্ষত্রষ্ট হইবার আশঙ্কা রাখেন না, 
কারণ সনাতন ধর্ম ধরিজআীীর মত সার্বজনান ও সর্ব*সহা,-ধরিআীর মু 
যানুধমাক্েরই ভারবহনে সমর্থ! । 

সনাতন ধর্ম ঘোষণ! করিতেছেন যে মানব মাত্রেরই পরমধশ্মলাতে 
অলঙ্ঘনীয় দাবী রহিদ্লাছে, কারণ সে জানুক ব না জান্রক পরমধর্শ 
তার ম্বপূপ, তার হাল স্বভাব যেমনই হউক না কেম উহার সহিত 
তার নিত্যন্বরূপের নিশ্চিতই একটা সংযোগপথ আছে, এই স'যোগ- 
পথই ধর্শলাভের প্রকুষ্ট পথ, প্রত্যেককে তাহার নিজের এই পখটী 
বিনি বধার্থই দেখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই তাহার "রু। মানুষের 
হাল স্বভাব যেমন বিচি, সাধনার আরঘটাও তেমনি বিচিক্র) তার- 
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পর ব্বত্ডের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত অক্ষিত রেখা সমূহের মত সাখন- 
পথগুলির ব্যবধান ক্রমশঃই লোপ পায় এবং শেষে পরমধর্ধরূপ কেন্ত্রে 


সবগুলিই একাকার হুইয়া যায়। 


বর্তমান বুপে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা সনাতন ধর্ম আপনার এই 
ঘোবধণ। দেশে বিদেশে বারস্বার প্রচার করিয়াছেন। সনাতন ধর্দের 
বিরুদ্ধে সেকেলে আপত্তিগুলিকে যে এখনও আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে 
নব নব ছন্দে, নুতন নূতন পোবাক পরাইয়া-হাজির করা হইতেছে, 
ইহাতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? হয় বুঝতে হইবে সনাতন 
ধর্মসন্ঘন্ধে স্বামীজির মতামত কেহ কেছ অন্রধাবনযোগ্য বলিষা মনে 
করেন না; অথবা বুঝিতে হইবে, সনাতন ধর্দ্দের প্রতি একটা ধিরোধ 
বজায় রাখাই সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে জীবনীশক্তির পরিচায়ক | কারণ 
বিজ্ঞান বলেন যে প্রতিক্রিয়াসস্তুত আন্দোলনকে বাচাইয়! রাখিতে হইলে, 
যে বিরোধভাব উহার উত্তবস্থল, সেই বিরোধভাবকে জীবিত ৩ পার- 
পুষ্ট কবিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক । সনাতন ধরন্দ্ে ষে আবক্ন] জমি- 
যাছে, তাহা সনাতন ধর্মই অস্বীকার কবেন না । সেই ধর্ম্েবই শাশ্বত 
স্বরূপ প্রত্িত করিয়া বহিরঙ্গের আবর্জনাদি দুর করিবার জন্তই ন্গামী 
বিবেকানন্দের গুকপ্রেরণাষ জীবনপাতি পরিশ্রম । আমাদের দেশের বর্তমান 
সাহিত্য কি সেই পন্রিশ্রম, সেই চেষ্টা উপেক্ষা! করিতে পারেন ? আমা- 
দের ত সেকপ মনে হয় না__সাহিত্যের উপর সে দোষারোপ করা সমীচীন 
নহে। তবেই বলিতে হয যে সনাতন ধর্বের প্ররুত শ্বরূপ যে সাময়িক 
আবজ্জনাদি ত্বারা আবৃত হইয়াছিল, সেই আবর্জনাদির বিরুদ্ধে প্রতি- 
ক্রিয়া দেশে একটা আন্দোলন ও বিরোধী সম্প্রদায় গড়িয়। উঠিয়াছিল, 
এবং সেহ আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিবান জন্তই এখনও সনাতন ধর্মের 
প্রতি বিরুদ্ধভাব পূর্ণমাক্জায় জাগাইধা রাখিতে হয়, 'অতএব সনাতন পম্মের 
বিরুদ্ধ আপত্বিগুলির কিরূপ জবাব তদবলম্বীরা দিয়াছে তাহা অন্ুধা- 
বন করা ষতটা দরকার তদপেক্ষা সেই পুরাণ আপত্িগুলিকে নূতন 
ভাষা-তঙ্গিমাষ সর্বসমক্ষে হাজির করাই প্রতিক্রিয়াপ্রস্থত সম্প্রদায়তুক্ত 
কোন কোন সাহিত্যিকের পক্ষে বেশী দরুকার বলিয়া বিবেচিত হয়। 
বঙ্গসাহিত্যের পাঠকবন্দ আপনারাই বলুন, যদি সনাতন ধর্মের তত্বা- 
লোচনায় আমাদিগকে উন্নতি করিতে হয়, তবে সেই আলোচনায় স্বাশী- 
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জিব যতাষতকে বাঘ দেওয়া কোনও সাহিত্যিকের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত 
ক না। চিকাগেো! সহরে স্বামীজিগ্রদণ্ত বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতার একটী 
অংশ আমরা নিয়ে উদ্ভৃত করিলাম,_পাঠক দেখিবেন, “ধর্শকে ফরমাস 
মত ছোট করা” প্রভৃতি আপত্তিগুলিকে "সেকেলে" বলায় আমাদের 
অতুযুক্তিদেষ হইয়াছে কি ন।। 

* * অতএব যেমন মানবের স্বতাবই এই থে তাহার অনন্তের 
তাবোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নীলাকাশ বা অপার সমুদ্র আপনা- 
আপনি মনে" আসিয়া পড়ে এবং ষেমন কেহ কেহ সর্বব্যাপি্ব ও পবিষ্ঞ- 
তার ভাব স্ব স্ব শ্বতাবানসারে * পিজ্জাঘর। মস্জিদ বা ক্রশের সহিত 
সশ্মিপিত রাখেন, সেইরূপ হিন্দুরা পবিত্রতা, নিত্যত্ব সর্ব্বব্যা পিত্ব প্রস্কৃতি 
তাবগুলিকে নানাবূপ দেবপ্রতীকে 1 সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তবে 
প্রভেদ এইটুকু যে কেহ কেহ সমস্ত জীবন স্বীয় ধণ্মসম্প্রদায়ের গঙ্চির মধ্যেই 
আবজ্ধ থাকিয়া আপনাদের উন্নতির পথে কণ্টক দিয়াছেন, কারণ 
তাহাদের ধশ্ম কতিপয্জ মতের পোষকতা করা আর লোকের উপকার 
করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু হিন্দুধশ্মের প্রধান লক্ষা-__অপ- 
রোক্ষান্্রক্ব। মানবকে ঈশ্বরোপলব্ধি দ্বার] স্বয়ং ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে 
হইবে, সুতরাং দেববিগ্রহই হউক দেবালয়ই হউক বা ধর্শশাস্্ই হউক, 
এই সমুদয় তাহার ধন্মজীবনের বাল্যাবস্থায় সহকারী যাও; এ সকল 
তাহার চরম উদ্দেন্ত বা! লক্ষ্য নক্ব | তাহাকে ক্রষাগত এগিয়ে ধেতে 


শীশাশিশ শিস স্পা ৮৯ ০ 


* "নব শিয়ালের এক রা” পরমছংসদেব বলিতেন । সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বয়সাধকদের 
কাজেও একট! সাদৃশ্য আছে! মহযি দেবেম্নাথ 'চিরস্ময়ে পরে কোষে হিরজং বন্ধ 
নিষ্কল,.” এর ধারণার দুড়গ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য নূধাপ্রতীকফের লাছাহ্য লইতেন। উদা 
তত্বান্থসন্ধিৎহ্ব অনেকেই জানেদ। হধ্যের দিকে চাক্ছিয়া চাহিয়া তিদি জ্যোির্শনর 
সত্তার জান্ঠার] হইয়া বাইতেন। আবার তাহার জীবনের শে উপদেশ কি, শেষ 
কথা কি? শীঙ্কাদ “আত্মরীবনী” পড়িয়া দেখ তিনি উদ্চ সাধনাবন্থায় জারড় থাকিয়া 
লাক্ষা দিতেছেন, “ঈশ্বরের অনন্ত মুত্তি+ হাহৃষের অলভ্ভ পতি"। যেরূপ অর্থেই বূষলা 
কেন, শাস্ত্রীয় অধিকারিবাদের একটী ফুলতত্ব এই বাক্যে নিত রহিয়াছে! 

1 স্বাধীজির ইংক়্াজি বক্তৃতা হইতে তানার মলোভাব আরও স্পষ্ট বুঝা থায়; 
আমরা এপানে তত্তৃতার বাজাল! অন্তরা হইতে উদ্ধত করিতেছি । প্রকাশিত বাজালা 
পুদ্ভকে 'দেববিগ্রহ" আছে, উহাকে এখানে “জেবপ্রতীক কর! হটল, উংয়াজী ভাখাভিজ। 
"পাঠক যূল বন্ত.তাটীও পাঠ করিতে পার়েন। 











১৮২ উদ্বোধন । [১৪৭ বর্ষ-_-৩র সংখা! ! 





হবে, কোথাও থামিলে চলিবে না। “বাহপুজা, মৃত্তিপূজ।-_প্রথমাবন্থার 
কার্য , পরে কিঞ্চিৎ উন্নত হইলে মানসিক প্রার্থনা, কিন্ত ঈশ্ববসাক্ষাত 
কারই সর্বোৎকষ্ট এবং চরমাবস্থা)? | বিন্দুশান্্র ইহাই প্রকাশ করিতে- 
ছেন। থে ধশ্মপিপাস্ু ব্যক্তি কিছুকাল পূর্বে করুযোড়ে ' জাঙ্ছ পাতিয়। 
দেববিগ্রহের সম্মুখে পুজার্থ বসিয়া থাকিতেন, শুন, ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভের 
পর তিনিকি বলিতেছেন, “হুর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ কর্সিতে পারেন না 
চন্্র তারা আর এই সমুদধাদ বিছাতও তাহার একাশক নহেন.,স্থতরাং অঞ্ছি 
তাহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবেন? ইহারা সকলেই তৎকর্তৃক প্রকাশিত 
হয়েন'। (কিন্ত এক্ষণে তাহার বাহপূজা ত্যাগ হইয়া গিগ্জাছে বলিয়া 
ভিন্নধস্াদ্দের হায় বিগ্রহ সেবাকে তিনি পাপজ্জনক বলিয়া ত্বণ। করেন 
না। তিন ইহাকে তাহার গ্ীবনের এক অত্যাবশ্তকীঘ অবস্থা বলিছ্বা 
বুঝিষা থাকেন। বাল্য যৌবনাদির জন্মদাতা । বুদ যদি বাল্য ও যৌব- 
নাবস্থাকে পাপের অবস্থ' বলিয়া দ্বণা করেন, তাহা হইলে কি তিনি 
হান্তাম্পদ হইবেন না? জাবার হিন্ুধশ্মে বিগ্রহসেব! ঘে সকলের পক্ষেই 
বিপ্বিবদ্ধ হইরাছে, তাহা নহে। 

কিন্ত যদ্ধি কেহ বিগ্রহ্সাহাষ্যে সহজে আপনার ত্রঙ্গতাৰ উপলন্কি 
করিতে পারেন, তাহা হইলে কি তাহাকে পাপ বলিয়া নির্দেশ করা 
সঙ্গত? এমন কিএ অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাইলেও তাহার উহাকে 
ভ্রমাত্মক বাঁলয়া নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। হিন্দু বলেন যে, মানব 
ভ্রম হইতে সত্যে গমন করিতেছেন না, কিন্তু সত্য হইতৈ সত্যে নিয় 
তর সত্য হইতে উচ্তব ধত্যে গমন করিতেছেন। ছিন্দুব পক্ষে ক্ষ 
অজ্ঞানীদের ধর্ম হইতে বেদাস্তের অছৈতবাদ পর্য্যক্ক যাবতীয় ধর্মই অনাদি 
অনন্ত পরব্রহ্ম উপলন্ধির সাধন বা সোপান স্বন্ষপ; জন্ম ও অবস্থাভেদে- 
যাহার পক্ষে ঘাহা উপযোগী, তিনি সেইটীকে আশ্রয় করিয়! অপর- 
টাতে উ্িত হুইবেন। অতএব প্রত্যেক মানবাত্মাই ঈগল ( বাজজাতীয় 
পক্ষী ) সক্তামের জ্চায় ক্রমে ক্রমে অধিকতর উচ্চ উঠিতে ধাকে। এই- 
রূপে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইতে হইতে পঞিশেষে মহান 
সুর্যের সম্মীপব্ভী হয়। 

বত্বের মধ্যে একতই প্রকৃতির নিয়ম। হিন্দুগণ ইহা! বিশ্বেক়পে 
উপলদ্ধি করিয়াছেন । ভন্থান্ত ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ কক্রিয় 


চৈত্র, ১৩১৬৮ । ] অদ্বৈত প্রদঙ্গ। ১৮৩ 





সমগ্র সমাজকে বলপুর্ধক তাহাই জানাইবার চেষ্ট। করেন। সাজ 
সন্থুখে এক মাপের জামাগুলি রাখি রাম, শ্বাম. ছবি প্রস্ৃতি সকল- 
কেই উহা! পরতে হুকুম করেন। বদি হরি বা গ্ামের গায়ে ন 
হয়, তবে তাদের জামান! পরিয়! খালি পায়ে ধাকিতে হইবে । হিন্দু- 
গণ বুঝিয়াছেন ষে সাপেক্ষকে আশ্রয় করিয়াই কেবল নিরপেক্ষের ধারণা 
উপলদ্ধি ব' প্রকাশ সম্ভব। অতএব তাহাদের মতে হিন্মুদের দেববিগ্রাহ 
বীপ্ীয়ানদের ক্রুশ, ও মুসলমানদের চঙ্জকল! প্রভৃতি আধ্যাম্মিক উন্নতির 
সহাধ স্বরূপ। তাহারা এরপ বলেন না! ষে, উক্ত প্রকার আশ্রয় সকলের 
পক্ষেই আবশ্যকীয়, কিন্ত অধিকাংশ লোকেই ঘে ইহাতে পরম উপকার 
লাত করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ধাহ!দের উহা 
আবশ্বক নাই, তাহাদের অপরকে ইহা অন্তায় একপ1 বলিবার কিছুমাজ 
অধিকার নাই। 

স্থতরাং হিম্ুর পক্ষে সমস্ত ধর্মই নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর, নান! 
অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমারে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্ত অগ্রসর হওয়ার 
উপায় তিন্র আর কিছুই নছে। প্রত্যেক ধর্শত জডভাবাপন্ন মনুষ্যকে 
ব্রঙ্দে পরিণত করিতে নিযুক্ত এবং সেই এক ঈশ্বরই সকল ধর্দপথ 
প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ধর্শগুলি পরম্পর এত বিরুদ্ধভাবাপর কেন? 
হিন্দুরা বলেন, আপাতদৃষ্টিতে ওরূপ বোধ হয় কিন্ত বাস্াবিক তাহা 
নহে। ভিন্াবস্থাপন্ন ভিন্নগ্রকৃতিদের উপযোগী হইবার জন্ত এক সত্যই 
এরূপ পরম্পর বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছে। এক মালোক, তির বর্ধের 
মধ্য দিয়! আসিতেছে বলিয়। তিন্ন তির দেখাইতেছে। প্রত্যেক স্বভাবের 
উপযোগী হইবে বলিয়া এই সকল ভিন্নতার আবক। কিন্ত সকলেরই 
অন্তস্তলে প্রত্যেক ধ্দের মধ্যে সেই এক সভ্যই রাজ করিতেছেন।” 





১৮৪ উদ্বোধন । ( ১৪শ বর্ষ ত্য সংখ্যা। 


উরি িনিউিউিউিউিউসিিসিউউটিসিনিসিসি 


“হারাধন।” 
(গাথ!) 

( শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ) 

তাদের সে “দশে সভ্যত! না পশে, 

কেবল চাষার মেল1। 

পথে, গোঠে, যাঠে, নদ্দীতঠে, ঘাটে 
সরল প্রাণের ধেলা ॥ 

নাই কোন লঙ্জজা, নাই সাজ সঙ্জা, 
মাগী মোট। সাড়ী পরা। 

হাতে রুলি শাখা, গাঁ উত্তে আকা, 
তাঁতেই পরাণ ভরা ।। 

ছেড়া ক্রি জট বেশ মোটা পোট! 
ছেলে মেয়েগুলা ছোটে । 

গক, মোষ লয়ে থেলিছে অভয়ে, 
বাড়ী হাতে ক'রে মাঠে ।॥ 

যুবা বুড়া যত, ক্ষেতে অবিরত, 
চাষে করে কালক্ষয়। 

শুধু মাঝে মাঝে, তাকুট সাজে, 
শ্রমের লাঘব হয়।। 

বুঝেনাক বর্ম? রাজনীতি মন্দ, 
ঘামায় না কু মাথা । 

“দেশ? “দেশ? কঃরে হকি উচ্চৈঃশ্বরে 
পায়না কহাদে বাধা।। 

তবে শুধু দেখি, দয়! মাথামাখি। 
বায়ার ছদয় তর।। 

বাপ যাকে তজি, জানা অনুবুক্তি, 


তায়েতায়ে ছাত ধরা | 
5 পবা লোসিযা_ইউদি়ানের ভৃতী বাক বিবেশনে পরত । 


চৈজ। ১৩১৮।] হারাধন। ১৮৫ 





প্রতিবে শগণে, সমান ধতনে, 
দেন্ন কত তালব]ন।। 

রোগে, হঃখে, সুখে এক তাবে দেখে, 
যেন প্রাণে প্রাণ মেশ। | 

পাথরের চাই, পৃজে ঠাই ঠাই, 
“শিব” ব'লে নৃত্য করে। 

ঢালে নদী জল, দেয় বিশ্বদল, 
তড করে মহেশ্বরে ॥ 

হারাধন নামে, তা'দের সে গ্রামে 
আছিল কৃধক-যুবা। 

বলিষ্ঠ স্ুঠাষ, নয়ন!ভিরাম, 
ছিল সেগ্রামের শোতা ॥ 

ছেহটী বেমল। হাদয় (ও) তেমন, 
পর কারে নাহি ভাবে। 

প'ড়ে রোগে, শোকে, যেখানে ষে ডাকে, 
তাহারে নিকটে পাবে ॥ 

বাত দিন জেগে, হৃদয় আবেগে, 
বসে থাকে যোগী পাশে । 

রোগী সেরে উঠে, যবে যার মাঠে, 
মুখখানি তার হাসে ॥ 

যদি কোন খানে, বরষার দিনে, 
ভেঙ্গে যায় কা'র (ও) ঘর। 

শুনে সেই কথা, হার ছোটে তথা, 
শ্রষ করে অকাতর ॥ 

পিপাপিত জনে, দেখে কোন খানে, 
জল এনে দেয় ছুটে । 

নিজ অন্্র জানে, তোষে অন্রহীনে, 
মুখে হাসি তার ফুটে ॥ 

স্মাহারের পরে, চারিদিকে খোয়ে। 


সারিয়া নিজের কাষ। 


্ঘ 


উদ্বোধন ! [ ১৪শ বর্ধ---৩য় সংখ্য1। 





রসরাজ 


বসিতে বলিলে, তাসে আখি জলে, 
পড়ে যেন ষাথে বাজ। 

কোথা আর্তজন, মলিন বদন, 
তাসিছে নয়ন জলে। 

হারাণ ছুটিয়, তার কাছে গিক়া, 
ছুট! মিঠে কথা বলে।। 

দ্বেষ হিংসা ভরে, গায়ের মাঝারে, 
(কভু) উঠিলে কলহ-রোল। 

হারাপ তথায়, দ্রুত চলে যায়, 
মিটাইয় দেয় গোল ।। 

দেশাচার মতে একদিন প্রাতে 
গাইতে গাইতে গান । 

যত নর নানী, যায় সারি সারি 
নদীতে করিতে স্নান ॥ 

'কলাযান-লশ্বর?। নামেতে পাথর 
নদীতীরে পড়ে আছে। 

কত কাল ধরে, বলিতে ন। পারে, 
যায় সবে তার কাছে। 

ফুল জল দিয়া, তাহারে পুজিবা, 
মাঠে বসে খায় দাঘ। 

আজ সেই মত, গ্রামবাসী যত 
নদীতীরে শোভা পায়॥ 

কেহ করে স্নান, কেহ গায় গান, 
কেহ করে শিব-পৃজা। 

ছেলে গুলো মাতে বাশী লয়ে হাতে, 
সেজেছে রাখাল-রাজা ॥ 

হঠাৎ “কি হ'লো' শবদ উঠিল" 
হায়! ছার! করে সবে। 

সকলে ছুটিয়া, নদীতটে পিয়া, 


কাঁদিতেছে উচ্চ রবে | 


চৈজ, ১৩১৮ |] হারাঁধন। ১৮৭ 





টন রিনি 

ছাবু ডুবু খায় দুর শ্রোতে ধায়, 
কষক-যুবতী কার। 

বাচাতে তাহারে, কেহ নাহি পাবে, 
আত্মীয় স্বজন তার। 

“কি করে) কি হবে? কেমনে বাচিবে 
আহা সে ছুঃখিনী বালা । 

সাহাধ্য অভাবে, অভা(গিনী ডুবে, 
ফুরাঙ্গ জীবন-খেলা || 

এমন সষরে। হেরিল বিল্ময়ে, 
জলে ঝাপ দিল কেবা। 

তুচ্ছ করি প্রাণে, দ্রুত সম্ভুরণে, 
ধায় ক্োতে এক যুবা ৷ 

অতি ধীরে ধীরে লঃষে মুধতীরে 
আসে যুবা তীর পানে । 

কভু আগে আসে, কতু যায় ভেসে, 
প্রগরা নদীর টানে।' 

তীরস্থ সকলে ভাবে কুতহলে, 
শির্ব্বাক পুতুল প্রায়। 

বাচাতে হারে, যদ্দি যুবা মরে, 
ঘটিবে নৃতন দায় ।। 

বুঝি এল, এল, ওই বুকি গেল, 
উঠিল নান!ন্‌ রব 

ভাসে মৃত-প্রা সোপামের গায় 
ঘাটে ধেয়ে গেল সব । 

সকলে মিলিয়া তীরেতে তুলিয়া 
সেবিতেছে ছ্বুই জনে। 

মুবতী বাচিল, সকলে কছিল,__ 
“মরে ঝুকি যুবা প্রাণে || 

ফেলে দীর্ঘ শ্বাস করে হাহতালস 


চিনিয়া সে বীর-ধুবা। 


১৮৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ_ওয় সংখ্য।। 





অন্ত কেহ নয়, “ছারাণ? নিশ্চয়- 
তা'দের গ্রাষের শোভা | 

অন্তে দিতে প্রাণ, দিল বলিদান, 
অমূল্য পরাণ তার। 

“ধ্ত?, “ধন্' করে, অমরী অমরে, 
এমন জীবন ষাবু ॥ 

তার গ্রামবাসী, চল দেখে আসি, 
কিক'রেছে তার তরে। 

কচিয়াছে গাধ! তার কীর্তি কথা 
গায সদা প্রেম ভরে।। 

বধে বর্ষেআসে, নর নারী মিশে 
ঢালে তথ! ফুল জ্গল। 

'হারাপ' হথায় নিশ্চিন্তে দুষায়, 


ভাবি পৃণ্য-ভূমি তল ॥ 





ন্নতন পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার ও মন্তব্য । 


১০৮ শ্ঞ্পন্নিম্মদ্‌ । ইহার মধ্যে ঈশ, কেন ও কঠ প্রকাশিত হুই- 
স্মাছে অবশিষ্ট যন্তস্থ। প্রকাশক --লোটাস্‌ লাইব্রেরী ২৮।২নং কর্ণওয়ালিস্‌ ক্্ীট, 
“অন্ুবাদক- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্াচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক ভাগবত 
চতুষ্পাটা, ভবানীপুর । মূল্য গ্রাহকের পক্ষে ১৫ করম সাধারণের পক্ষে / 
ন্করষা | গ্রাহক হইতে হইলে ১৯ টক! জম! রাখিতে হয় | 

প্রকাশিত উপনিষদ তিনখানিতে মূল উপনিধৎ, অন্বস্যুখী ব্যাখ্যা, 
মূলের বঙ্গানুবাদ শঙ্ষরভাব্য এবং তাহার বঙ্গান্থবাদ আছে। ভাবযোর জটিল 
“অংশ বুঝাইবার জন্ত কোথাও আনন্দগিরি কৃত টীকা, কোধাও অপরের টীকা 
“এবং কোথায় বা পণ্ডিত মহাশয় কৃত বিশদ চিপ্লনী প্রদত্ত হইয়াছে । উপ- 
“মিষদের জন্ুবান্গ যে ভাবে কব! হইয়াছে তাহাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলাও 
ক্লে, এবং বাহার সংস্কৃত ভাষায় অতি সামান্ জ্ঞান আছে তিনিও ইহার 


চেত্র, ৯৩১৮] নৃত্তন পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার ও মন্তব্য । ১৮৯ 


৮০০৪ ০০০০০০৯৬৯৬০০৬৫ 
ঘ্বার। অতি সহজে উপনিবদের ভাষ। ও ভাব উভয়ই বুঝিতে পারিবেন । শত্বর- 
তায়ের অন্থবাদকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলেনা তবে উছারত্বার! ভাগের 
অভিগ্রায় অতি নুন্দর ভাবে বুঝিতে পারা ষায়। উপনিষদের একরপ বিশুদ্ধ 
সংস্করণ এপর্যযস্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই । প্রকাশক যহাশয় এই ভাঁবে 
উপনিধদ প্রকাশিত করা সাধারণের বিশেষ উপকার করিতেছেন সন্দেহ 
নাই, আমরা সর্বাস্তঃক রণে এই গ্রন্থের সাফল্য কামনা করি। 

এই পুস্তকের উন্নতিকল্ে আমাদের দুই একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয় 
কারণ ইহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে যে উপনিষদ 
“জিব শক্কব ভাগ্য আছে তাহাব আনন্দগ্সিবি কৃত টীকাও সম্পূর্ণ দেওয়া ফি 
সম্ভব হয তবে আবে ভাল হয়, কারণ আনন্দ গিরির টীকা লাতীত শঙ্ষর 
ভাবের গুঢ় অভিপ্রাঘ বুঝা সহঞ্জ নয়, এবং তাহা হইলে কব এই টীকাটির 
জন্য অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকের আর পুনা প্রভৃতিব দেবনাগরী সংস্করণের আব. 
স্টক ধা্কবে না। দ্বিতীয়, শঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদটিকে আক্ষরিক অনুবাদ 
কবিযা আবগ্তক গ্ভাল একটী তাত্পর্যা দিলে ভাষ্োর ভাষা ও লিখনডগ্গি 
প্রভৃতি উত্তম পে বুঝিতে পাবা যায়। 

গ্রন্থের ছাপা ও কাগঞ্জ ভাগ, মৃশ ও সুলত | 

“৯ 2৮26 09০8৮ ্০৮৮ 2৮22 7- অর্থাৎ পবংসোন্যধ জাতি 
কেন ?--ইহ। একপানি ইংরাজি পুস্তক, প্রণেতা হাইকোটেএ উকিল শ্রুযুজ, 
কিশোরীঙাল গরকার, এম, এ) ১২১ নং কওয়ালিস্‌ ত্র হহতে প্রকাশিত । 
কিছুকাল পুর্কো কর্ণেল উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যাধ মহাশয “খবংসোশুধ জাতি” 
নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন, কিশোরী বাবু বর্তষান পুস্তকে এ 
পুস্তকের একটা দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন। উপেন্ত্র বাবুর “ধবংসোনুখ 
জাতি” ও ইবাজিতে লিখিত। 

উভষ পক্ষই আদমন্ুষারির উপর নির্ভর করিষা যুক্তি প্রয়োগ করিয়া- 


ছেন। কিন্তু কিশোবী বাবু দেখাইয়াছেন যে কর্ণেল সাহেব যপাযপাবে 
আদমসরমারির বিশ্বেষণ করেন নাই | আদমসুমারি হইতে কর্ণেল সাছেব 
দেখাইতেছেন যে হিন্দুঙ্জাতি সংখা ক্রমশই ক্ষীণ হইযা আমিতেছে, এবং 
টাহাবু মত এই যে সাযাঞ্জিক কুনীতিই এই ক্ষয় প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট হেতু। 
কিশোরী বাবু,দেখাইয়াছেন ষে এই জ্ঞাতিক্ষয়ের কারণ জন্মসংদ্যার ভাস 
নহে, নৃত্যুসংঘ'ার আধিক্য, অথচ সামাঞ্জিক কুরীতির ফলে জন্মস'খ্যার 
হ্বাস্ই সম্ভাবিত হয়। আমাদের দেশে মুতাসংখযার আধিক। দারিদ্র্য ও 
স্বাস্থ্যহানির অবশ্বস্থাবি ফল। উত্তর প্রতুন্তরে সমাজনীতির কথা জনেক 
উঠিয়াছে। আমাদের দেশে পাশ্চাতা আদর্শের মোহে যে অরদশিতা 
সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহাধ্ধার! কর্ণেল সাহেবের বুক্তি অধিকাংশ স্থলেই 
দুষ্ট, কিশোরী বাবুর জবাবে একথ। প্রমাণিত । “তবতি খিজ্ঞতমঃ ক্রবশো! 
জন১” আমাদের আশ! এই যে কর্নেল সাহেব সম্প্রতি যেরূপ নিস্বার্থতাবে 
*বুহিতব্রতে উদ্বোগী হইমাছেন, তাহাতে ভগবত্কপায় সংস্কারের প্ররাত পঞ্চ 


১৯৪ উদ্বোধন। [ ১৪শ বর্ষ -৩য় সংখ্যা । 
খুঁজিক্। পাইবেন, এবং হিন্দুজাতিত্র ধর্শ ও সযাঙ্গের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, 
উচ্ার লর্বাঙ্গীন উপ্নতির উপায়ও হদরঙ্গষ করিবেন । 

বগ)5 3050 ৪0৪৮৪৭০, 0£1 8,6112100.8 ০$8:০৪ 9১৫ 
৫৮ --কিশোনীলাল সরকার মহাশয়ের আর একখানি ইংরাজী পুস্তক । 
ইছায় শিরোনামার অনুবাদ_ “হিন্দুদিগের অধ্যাম্তত্ব ও সাধনা” আলোচ্য 
বিষয়ের গুরুত্ব ষে কত অধিক, তাহা আজ কালকার দিনে অনেকেই বিশ্বাস 
করেন না; মনে করেন যে সমস্ত তবগুলির রীতিমত সাধলা ন! কন্িয়াও ব। 
সমস্ত তবগুলির সাধক কর্তৃক সাক্ষাৎ ভাবে উপদিষ্ট না হইয়া ও, পুদ্তকচচ্চ' 
মস্তিক্ষচালন! দ্বার। উহাদের সম্যক পরিচয় দিবার বোগাতা। লা কনা! যায 
আমাদের এ বিশ্বাস নাই। তবে কিশোণী বাবুব বুচনা কেবল কিশোরা 
বাবুর দটিসম্মত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি । অর্থ,ৎ শাগ্রাদির আলোচনা 
ফলে কিশোরী বাবু ধে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাই 
অ(মাদের সমক্ষে স্থাপনা করিতেছেন, এইন্সপ বিশ্বাসেই পুগ্তকেনু আগ্ে' 
পান্ত পাঠ করিয়াছি। নতুবা কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইব “ঘ 
রঙ্জোতাখপ্রত্তত সকাম উপাসনার দাবা যে অশান্তি যথিত হয়, সপ 
অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্তই মোক্ষপাধক অহংতত্বকে নিজ্ধাণ 
মৃক্িতে বিপীন করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা সাত্তিক ভক্তির সাধক 
তাহারা ভগবত্পাুঞ্যের অনন্ত পথে, শুদ্ধতা ও আনন্দে ক্রমোবতি লত 
করিতে করিতে অগ্রসর হন) এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত পুস্তক খানি হইতে 
দেখান যায়ঃ যেখানে প্রকৃত সমম্বয়ের তত্দৃষ্টি অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
ক্ষতির প্রভাবই বলবভ্ভর | সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস এই যে যিনি সাধনা, 
ছার। নিজজীবনে অল্লাধিক পরিমাণে আমাদের স্নাতনধশ্মান্তর্ধত সকল 
সন্জ্রধায়ের যূলতত্ব গুলির আহ্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন ও তদধিঠিত অথাগু- 
করণ সমন্বয়ভূমিতে পৌছিয়াছেন, তিনিই সনাতন ধশ্শের পরিচয়প্রদান 
অধিকারী, নব! একদেশদশিতার দোষ থাকিবেই। 





স্বামীজির জন্মোংমব । 

শ্রীমদাচারর্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-স"বাদ নান। স্থান হইতে 
আমাদের নিকট পৌছিধাছে? ফান্তন মাসের “উদ্বোধনে” স্থানাতাববশতঃ 
মে সমস্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ হয় নাই। বর্তমান সংখ্যায় সংক্ষেপে উহা- 
দের উল্লেখ করা যাইতেছে ।__ 

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ 

ঘেলুড় মঠে ১5ই জানুযাবী, ২৯শৈে পৌধ রবিবার যথারীতি মহা. 
লমারোছে স্বামীজির জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব বদর অপেক্ষা 
সমাগত ভত্লোকের মংখ্যা অধিক হুইয়াছিল। “দরিদ্র নারার়ণদিগের 


চৈজ। ১৩১৮1] স্বাধীজিয় জন্মোৎলৰ। ১৯১ 


0১00 
তৃপ্তি সহকারে ভোজন, স্গারফদ্দিগের সঙ্গীতালাপ, গ্বাধীজিস্বদ্ধে 
বক্ত তা, বেছাদি পাঠ তড্রদহোদর়দিগকে অধগ্রসাদ বিতরণ, ধা তসবাজি, 
স্বামীজির প্রতিকৃতিস্থাপনা প্রসৃতি উৎদবের সকল অঙ্গই স্রচাকুরূণে 
সম্পর হুইয়াছিল। 

“কাশী রামকৃষ্ণ অনৈতাশ্রম। 


কামর যঠেও এবার শ্বামীজ্ির জস্মোৎদবে খুব সমারোহ হইয়াদিল। 
উৎসবগৃহের সাজপজ্জ। হইতে খারস্ত করিয়া বতুতা পর্যন্ত সম 
'অনুষ্ঠানই সকলের আনন্দপ্রদ হইগ্লাছিল। উৎসবদিনে (১৪ই জানুদামী। 
বেলা ছুইটা হইতে চারিট] পর্য্যন্ত সহত্রাধিক দরস্্রনারাইণের সেবা 
হুইবার পর প্রার ছয় সাত শত লোক সভায়, একাধিক পর্কার ভুত- 
পূর্ব সম্পাদক গ্রথিতনাম! শ্রীযুক্ত কালীপ্রপরর চ্রাপাধ্যায় মহাশয়ের 
বক্ত তা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তারতের অন্ততম শ্রেষ্ট গায়ক শ্রীযুক্ত 
আখারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও সকলকে সঙ্গীত দ্বারা] বিষোজিত কর্েন। 

বাঙ্গালোর আবামকুষ্ণ ম্ট | 

বাজজালোবের মঠে ১৪ই জানুষাবী স্বাযাজবু জন্মেতসব সমংকছে 
স্বসম্প্ন হইয়াছে । প্রাতঃকলে সহবের নানাস্থান হইতে সংকীখ্নদজ 
5জন গাহিতে খাহিতে আশ্রমে সমাবিষ্ট হয়। ক্ষুদ্র শকটিকার ভ্রীরাম- 
কুষ্চ ও স্বামীজির প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া লানাস্থানে মিছিল সহকারে 
প্রদক্ষিণ করান হইয়াছিল। অপরাহে সামিয়ানার নিম়্ে বৃহৎ সভার 
অধিবেশন হয়, যহীশর রাজোর দেওয়ান বাহাছর চেটি মহোদয় সভাপতির 
আসন পরিগ্রহ করেন। ই্রমুত কে, এচ, বামিয়া, শ্রীযুত এম, এ, “হক 
মূলাচার, শ্রীুত এস্‌, ভরদারজিয়েঙগার প্রভৃতি হ্বামীঞ্জির জীবনী ও কাধ 
পন্বন্ধে বক্ততা করেন। সভাপতি মহোদয়ের হৃদয়গ্রার্থিলী বক তায় 
স্বামীজির প্রতি অগাধ ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। 


বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন । 

বিগত ১১শে মাঘ রবিবার, বরিশাল রাষকুষ্ণ-মিশনগৃহে স্বামী'জর 
কজগ্মোৎ্সব সম্পল্প হইয়াছিল। সংস্ষীর্, উপনিষদ ব্যাখ্যা, স্বাধাজর 
বক্ত তাপাঠ, প্রবন্জ পাঠ, কাঙ্গালীবিদায়, বক্তৃতা প্রত্ৃতি ভঁৎসবের নান! 
অনুষ্ঠানে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। কাঙ্গালীদিগকে সংখ্যা 
প্রায় ২৫১1৩** ) প্রত্োঞ্ষে একসের চাউল, অন্ধ আতুর £ইলে তদতি- 
রিক্ত কিছু কিছু পয়সা “দওয়া হইয়াছিল। 

ঢাকা এবং অল্তান্ত স্থানের তকতগপও স্বামীজির জগ্মোৎসব যথা" 
সম্ভব সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়াছেন । ঢাকায় ২৬শে পৌধ তিথি পৃজ। 
প্রস্থৃতি অনুষ্টিত হইয়াছিল এবং ২৯শে পৌঁধ। ১৪ই জানুর্নারী রবিবার 
সর্ধসাধারণের জন্ত উৎসব হয়) উৎসবে তগুল বিতরণ, গ্রলাদ বিতরণ, 
বীবনীপাঠ ও কীর্তনাদি অন্ুষিত হইয়াছিল। 


স্ম রি . চি, ক 
এই ভর অভায নব্যুগ আগর 
প্র পরম পবিত্র নাম শ্মরগ 
| লোক সেবার জন্য শ্রীত্রীরামরুষ্চ-ষে 
কতিপয় নবাযুবক ইহার প্রাবর্তভক এবং ] 
টানার চরিত্রের খরিচাজক । নূতিরাং তাহাদের সন্বন্ধে আর 
না। ভগবান্‌ গাহার সেই লপলালো 
1” 
মর কার্ধ/--৪*টি নিরাশ্রয় লোক এই আশ্রম হইতে । 
সাত অল্নের সাহায্য পাইতেছেন। একান্ত নিরুপায় ক 
দে জন্য কয়েকখানি কৃটার নির্মাণ করিয়া দেওয়] 
ীন,। রোগীদের উধধ পথোর এবং সেবা শুক্রভাদির 
4 তিন জন লহ্বদয় যুবক সেবাশ্রমের দন্ত একটি খালের 
ই তিন বিঘা জমি নি রবে ছাড়ি দিয়াছেন। অর্থাতাকে 
মীরের জন্ত উপযুক্ত গৃহাদি নিষ্থাণ করা যাইতেছে না. 
চেরি পর ক্তন। যে বাজ 
তুল এবং বস্ত্র ণ বাদে নগদ প্রাপ্ত ২৫৯//, আনা। 
8/৯৬ আন।--তহুবিল ২১৮৬১, আনল1। বে 
ৃ | দরিদ্রগণকে ওধধদ্দান- এবং চিকিৎসা করিতেছেন, 
| কিছু দান করিতেছেন সেবাশ্রম তাহাদের নিকট চির- ] 
কু] তব চু ফান. 
্‌ 6 বা ছে । ঠা 
করিবেন। ভ্ীহীরামরুষ্-সেবাশ্রম, কোটীলীগাড় 
॥ 'জিল ফ রত বদ ৬ সি 
শ জা নি নিগার কিক বে ইটা 
রা সিন সে খাব 
৮৯ এক কপ 


়াছিল ১) | ৮ 
এ “ক ই নর 
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জীতরীরামকুধালীলা প্রঙ্গ শ্যামী সায়দানন্দ 

খাখি-শিবা-মংমাদ জীশরচচজা ঢক্রবত্তা বৰ, এ ৰ 
1" 
। - ক্র্পোতর ৪ 
। অর্পাদাতীতে শ্গর, ২০১ 

জামুতের সাধলা 

সইলাবাল। দাস 
বেজুড়মতে হু ইরা তি নস ৫ পিস 


পি 
শা কী ও ও জা পা সি 


কদিকাত। 


চে 
পন আফিদ১১, ১৩ নং প্রোেপালও্জ নিয়োরীর লেন; হাগবাক্া: 
মাসিক পর; অগ্রিন পানিক মূল, সডাক ৯২ ভুই টাক, 
| ৬ ৮৮৮১৭৬ কানা : 
০০০০০ ৯ িিশিক্িশিনিগা তিতা 
এঙ্গ বথ-_-৪র্ঘ ক 0000 656৫, বৈশাপ 











১৯৪ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_৪র্থ লখ্যা। 


যেঘন_-শান্্রজঞ পণ্ডিতের] ষে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন নু 
ধালফ গদাই তাহ! এক কথায় মিটাইয়া দিলেন ও সকলকে চষত্কৃত 
করিলেন | * ইত্যাদি__ 

তবে এ কথা বলিতে হয় যে, ঠাকুরের বালাজীবন সম্বন্ধে ঘে সকল অদ্ভুত 
ঘটনা! আমরা গুনিয়াছি তাঁহার সকলগুলিই যে ভাহার অনন্যসাধারণ উচ্চ 
ভাবডৃষিতে আরোহণ করিয়। বিবধাশকি প্রকাশের পরিচায়ক তাহা নহে। 
উছাদিগের মধ্যে কতকগুলি এরূপ হইলেও অপর সকল গুলিকে আমর। 
সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিশের কতকগুলি 
সাহার অদ্ভুত শ্মতির) কতকগুণল প্রবল বিচাবুনুদ্ধিব। কতকগুলি বিশেষ 
নিষ্ঠা বা দৃঢ় গ্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অকুতো সাহসের, কতকগুলি রঈরস- 
প্রিক্ঘতার, এবং কতকগুলি অপার গ্রেমবা করুণার পন্রিচায়ক | 'আারু 
সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলী ভিতরেই তাহার মনের অসাধারণ 
বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিংস্বার্থতা ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে 
পাওয়! যায়। দেখা যায়, - বিশ্বাস, পরিকর ভা ও স্বার্থহীনতাই যেন তাহা 
মনের ম্বাভাবিক ধাতু, অথবা এ উপাদানেই যেন ষ্ঠাহাব্র মন নির্শিত 
হইয়াছে, এবং সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত যনের এ উপাদানকে আশ্রম 
ফরিদা অবস্থা বিশেষে স্মৃতি, বুজি, প্রতিজ্ঞ, সাহস, ব্রগব্রস, প্রেম বা 
করুণার তরঙগসমূহের সময়ে সযয়ে উদ্য করিতেছে। 

কয়েফটি তৃষ্টাক্সের এখানে উাল্পধ কাঁরলেই পাঠক আমাদিগের কথ! 
বম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিষেন। দেখ__ 

পলীতে রাম ব কষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্থান্ত লোকের সহিত বালক গদাীই 
ও তাহা উুনিয়াছে ; এ সকল পবিত্র পুরাণ কপ' ও গানের বিষয় ভুলিযা 
পরদিন যে যাহার শ্থার্থচেষ্টা় লাগিয়াছে, বালক গদাইযেত মনে কেহ ও 
যাঞ্জা ও গান যে ভাবতরজ তুলিয়াছে তাহার আরু (বিবাম নাই 3 বালক 
এ সকল কথা ও গানের পুনরারৃতি কত্রি-! আনন্দাপভোগের ভন বযস্ব 
বর্গকে সমীপস্থ আত্রকাননে একআ্রিত করিরাছেন এবং উহাদের প্রত্যেককে 
পালার ভিন্ন:ভিন্ন চরিক্জের ভূমীক যথাসম্ভব আয করাহয়া ও আপান 
প্রধান চিজ তূমীক গ্রহণ করিয়া উহার পুনব/ভিনয় আরস্ত করিয়াছেন। 
সরল বৃষাণ পার্থর ভূমীতে চাঁব দিতে দিতে বালকদিগের এ অর্তিনয় দর্শনে 

















স্পা পিপল 


* ৬রুভাব পূর্ববার্থ--$র্থ অধ্যায়) ১২৩ পষ্ট। দেখ। 


বৈশাখ, ১৩১৯। ] শ্ীত্রীরামকুষ্লীলাপ্রনঙ্গ । ১৯৫ 





ুষ্ক হৃদগ্নে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়াই পালাটির প্রায় সমগ্র কথা ও 
গানগুলি বালকের! এক্সরপে আয়ত্ত করিল কিন্ধুপে ! 

উপনয়নকালে বালক,আস্মীয স্বজন এবং সমাক্ছের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে 
ধরিয়া বসিল কামার জাতীর! ধনী নাঁয়ী কামিনিকে ভিক্ষা মাতা! শ্বন্দপে বরণ 
করিবে !* অথবা, ধনীর স্নেহ ভালবাসার মুগ্ধ হইম্না এবং তাহার হৃদয়ের 
অভিলাষ জানিতে পারিয়! বালক সামাঞ্জিক শালন উপেক্ষা! করিয়া এঁ নীচ 
জাতীযা রমণীর স্বহপ্ত পরু ব্যঞনাদি কাড়িয়া থাইল !- ধনীর ভীতি-প্রহথত 
সাগ্রহ নিষেধ বালককে এ কার্ধ্য হইতে বিরত করিতে পারিল ন1 ! 

বিভূতি মগ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দোখলে সহর বা পল্লীগ্রামের 
সকল বংলকেবু হৃদয়ে সর্বদ। ভয়ের সঞ্চারই হইয়। থাকে । ঁক্পপ ফকীরেনা 
অল্প বয়স্ক বালকদ্দিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা! অবস্থা বিশেষে বলপ্রশ্নোগ 
করিয়া দুরদেশে লইয়! যাইয়া দলপুষ্টি করে এরূপ কিন্বদস্তি বঙ্গের সর্বত্রই 
প্রচলিত । ক]ুমারপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে এপুরীধামে যাইবার যে পথ আছে 
সেই পথ বিষ! তখন তখন নিত্য এরূপ সাধু ফকার বৈরাদী বাবাজীর দল 
যাঁওর। আমা করিম এবং গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষারতি দ্বারা আহার্য্য 
সংগ্রহ এবং ছুই এক দিল বিশ্রাষ করিয়া গপ্তব্য পৃথে অগ্রসর হইত । কিন্তব- 
দন্তিতে ভীত হইয়া বয়স্তগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভাত হইবার 
পাত্র নহে। এঁকপ ফকাঁর দোঁথখলেই তাহাদের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ 
ও সেবায় তাহাদের প্রসন্র করিযা তাহাদের আচার ব্যবহার তন তন্ন তাবে 
লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাহত। কোন কোন 
দিন তাহাদের সপ্রেমাহ্বানে তাহাদের দেবোদেস্ে নিবেদিত অন খাইয়াও 
বালক বাটীতে ফিরিয়া মাতার নকট এ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদের 
প্রতি অস্গরাগ বশত: তাহাদের স্তায় লেশধারণের অন্য ব্যস্ত হইয়া] বালক 
একদিন সর্বাঙ্গ তিলকাঙ্কত করিয়া পিতা মাতা প্রদত্ত নুতন বসনখানি 
ছি'ড়িয়া কৌপাঁন ও বহ্সাপনূপে ধারণ করিয়া বাটীতে জননীর নিকট 
আগমন করিস্লাছিল। 

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে কভিবাশী বাষায়ণাদিও পাঠ 

করিতে জানিত না। এ লকল গ্রন্থ শুন্বার ইচ্ছা হইলে তাহার! পড়িয়া 
বুঝাইয়। দিতে পারে এমন কোন স্বশ্রেণীর লোক বা ব্রাঙ্গণকে আহ্বান করিত 

» গুরুতাব পূর্ববাঞ্ঠ ৪র্থ অধ্যায় :৩* পৃঠা দেখ । 


১৯৬ উদ্বোধন। [ ১৪শ বর্ধ--ওর্থ সংখ্য!। 
চিনির বির 
এবং এ ব্যক্তি আগমন করিলে তত্তি পূর্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতম 


হ'কায় তাযাকু এবং উপবেশন করিয়। পাঠ করিবার জন্ত উত্তম আপন বা 
তদভাবে নুতন একখানি মাছুর প্রদান করিত। এ সামা লোকমান্ত 
টুকু পাইয়াই সে ব্যক্তি কালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া! তপ্োতাদিগের 
নিকটে কিরূপ উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার বিসদৃশ অঙ্গতঙ্গী ও 
বরে গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, 
তীক্ষ বিচার সম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিক্ন বালক এ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহ! এই 
বয়সেই লক্ষ্য করিত এবং সয়ে সময়ে গস্ভারভাবে অপরের [নকট উহা 
অতিনয় করিয়া হাশ্ত কৌতুকের রোল ছুটাইয়। দিত। 

ঠাকুরের বাল্যজীবশের প সকল কথার আলোচনা আমরা বুঝিতে 
পারি তিনি কিন্ূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি 
যে, এ য্ন্‌, যাহ। ব্বিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কথনও 
ভুলিবে না এবং অঠীঃ& লাভের পথে যাহা অস্তরায বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে 
তাহা তৎক্ষণাৎ দুরে নিক্ষেপ করিবে । বুঝিতে পাবি বে, এ হৃদয়, ঈশ্বরের 
উপর, আপনার উপর এবং যানব সাধাব্রণেরু অন্তনিহিত দেবপ্ররৃতির উপর 
দচ বিশ্বাস স্থাপন করি! সংসারের সকল কার্যে অগ্ুসব হইবে, নীচ অপবিত্র 
ভাবসমুহ তো! দুরের কথা, সঙ্কীর্ণতার স্বল্লমাত্র গন্ধও যে সকল ভাবে অন্থু- 
ভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেন় বলিয়া গহণ করিতে পারিবে না, এবং 
পবিত্র প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্ধকাল সব্দ বিষয়ে নিয়মিত 
কশ্িবে। আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও হদয়ঙ্গম হয় যে. এহদয় ও মনকে আপ- 
নার বা অন্যের, অন্তপ্ের ব1 বাহিরের, কোন তাবই আপন আকার লুক রি 
রাখিয়া ছল্সবেশে প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের হৃদয় মনের 
এঁকপ গঠনের কথা বিশেধভাবে ন্বরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমর! 
তাহার সাধক জীবনের গভীরত! হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। 

সাধক ভাবের প্রথম বিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই 
কলিকাতার, তাহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠিতে_-যেদিন বিস্কাশিক্ষান্স মনোযোগ 
হইবার জন্ত অগ্রজ রাষকুমারের তিরুস্কার ও অনুষোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টা- 
ক্ষরে বলিয়াছিলেন--+ও চাল কলা বাধা বিচ্কা আমি শিখিতে চাহি না। 
আয এমন বিগ্ভা শিখিতে চাছি ষাহাতে বাস্তবিক জ্ঞানের উদয় হুয়া 
মানুষ কৃত কৃতার্থ হয়!” ঠাকুরের বয়স তখন চৌদ্দ বা পনর বৎসর হইবে। 





বৈশাখ, ১৩১৯।] প্রীরামকৃঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ ৷ ৬৯৭ 


গ্রাষ্য পাঠশালায় তাহার শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া আতি- 
ভাবকেরা পরামর্শ স্থির করিয়া ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতে ভাধফৈ 
কলিকাতায় আনিয়া! রাখিয়াছেন। ঝামাপুকুরে 'দিগন্ঘর মিত্রের বাঠীর* 
সমীপে স্থতিশান্ত্রে ব্যুৎপন্ল তাহার স্বধর্মমনিষ্ঠ অগ্রজ তখন টোল খুলিয়া 
ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লার 
অপর কয়েকটি বন্ধিষ্ট ঘরে নিত্য দেবসেবার তারও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
নিজ নিত্যক্রিধা সমাপন এবং ছাক্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাহার প্রায় 
সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত সুতরাং অপরের গুহে ছুই সন্ধ্যা নিত্য গমন 
করিয়! দেবসেবা যথারীতি সম্পন্তর কর! তাহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া 
উঠিতেছিল। অথচ সহসা উহা ত্যাগ করিতেও পারিতেছিলেন লা। 
কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহ] উপসত্ব হইত তাহা অল, এবং দিন দিন 
হাঁস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না) একপ অবস্থায় দেবসেবার পাি- 
শ্রমিক স্ববপে যাহা পাইয়া! থাকেন তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে 
কিবপে ? অতএব নানা তোলাপাড়ার পর কনিষ্ঠকে আনাইয় তাহার 
উপর দেবসেবার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অধ্যাপলাঙ্ছেই মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। গদাধরও নিজ ষনোমত কন্ম পাইয়া সানন্দে উহা সম্পন্ল করিতে- 
ছিলেন, এবং অগ্রজের সেবা এবং তাহার অন্থরোধে সময়মত কিছু কিছু 
পাঠাজ্যাসও করিয়া আসিতেছিলেন। অশেবগুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক 
এখানেও অল্লকালেই যজমান পরিবারবর্গ সকলের প্রিয় হইয়! উঠিয়াছিলেন, 
কামারপুকুরের শ্ায় এখানেও &ঁ সকল সম্থ্ান্ত পরিবারের রমণীগপ তাহার 
কর্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাহার নিকট 
নিঃসক্কোচে আগমন করিতেছিলেন এবং তাহার নিকট মনের কথ! খুলিয়া 
বলিয়! পরামর্শ লইজেও তাহার মধুর কের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছিলেন এবং তাহার ছার! ছোট খাট 'কাই-করমাস' করাইয়া লইতে- 
ছলেন। এইরূপে কামারুপুকুত্রের স্তাঘ এখানেও বালকের একটি আপ- 
নার দল বিনা চেষ্টায় অল্পকালেই গঠিত হইয়াছিল এবং বালকও অবসর 
পাইলেই এই সকল ত্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন 
কাটাইতেছিলেন। সুতরাং এখানে আসিয়াও বালকের বিস্তাশিঙগার যে 
বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, ই! আমর! বেশ বুঝিতে পারি। 
রামকুষার ভ্রাতার সম্বঙ্ধে পৃক্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয্লাও সহল। কিছু 
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বলিতে পারিতেছিলেন না। কারুপ, একে তো মাতার প্রিষ কনিষ্ঠকে 
তাহার শ্রেহ সুখে বঞ্চিত করিয়া নিজের সুবিধার জন্তই এক প্রকার, দুরে 
আনিয়াছেন তাহার উপরু ভ্রাতার গুণে আরুইট হইয়া লোকে তাহাকে অন্বেষণ 
করিয়া সাদরে বাটীতে আন্বান ও নিশম্ণাদি করিতেছে, বালকও 
তাহাতে আনন্দিত, এ অবস্থায় বালবের আনন্দে বিপ্রোৎ্পার্দন করা কি 
যুক্তিযুক্ত ?৪__ এবং করিলেও বালনেরু পলিকাতা বাস কি বনবাস তুলা 
অসহা হুইসা উঠবে ন1? সংসারে অন্াব নং থাকিলে বালককে মাতার নিকট 
হইতে দুরে আনিকার কোনই প্রযোঙ্তন ছিল না। কামারপুকুরের নিকট- 
বন্তী গ্রামাস্তরের কোন মহোপাধ্যাযের নিকটে পর্ডতে পাঠাইলেই চলিত। 
বালক তাহাতে মাতাব্র নিকটে ধার্ণি "ই বিগ্যাত্যাস কন্নিতে পারিত। 
এইকপ চিস্তার বশবতী হইয়া রামকুমার কয়েক মাপ কোন কথা না বলি- 
লেও পরিশেষে কর্তবা জ্ঞানের প্রেরণাতেই একছিন বালককে পাঠে যনে; 
যোগী হইবার জন্য গৃহ তিরুঙ্কার কাব্যাছিলেন কারণ, সরল সকাদ' 
আত্মহারা! বালককে পরে তো সংলারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে 
ঘদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থা" যাহাতে উন্নতি হয এমন পথে 
আপনাকে নিষমিত করিয়া না চলিতে “শখে তবে ভব্মতে বি আব এ্রৰপ 
করিতে পারিবে? অতএব হাত বাংসঙ্গা এবং সংসারেব অভিজ্ঞতাই যে 
রাষযকুযারকে এ কার্ষ্য প্রবৃত্ত বরাইয়াছিল একগা স্পষ্ট। 
কিন্তু স্নেহপররশ রাম্কুমার সংসারের স্বার্পব কঠোর প্রথায ঠেকিন' 
শিথিযা কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক 
গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ন'। বালক যে এই শন্প বয়সেই 
সংসারী মানবের সর্ধবিধ চেষ্টার এবং আজ্ঞাবন পরিশমের কারণ ধরিতে 
পারিযাছে, এবং দ্বই দিনের প্রত! ও ভোগ শ্ুখ লাভকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া মানব জীবনের অন্ত উদ্দেশ্তা নর্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি 
স্থপ্েও হদযে আনযন করিতে পারেন নাই। স্বতরাং তিরস্কারে বিচলিত 
না হইয়া সরল বালক যখন তাহাকে প্রাণের কথ! পূর্বোক্তবপে খুলিষা 
বলিল তখনও রামকুমার বালকের কথা হ্ৃদযঙ্গম করিতে পারিলেন না। 
ভাবিলেন, পিতামাতার বছ আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরস্ৃত 
হুইয়। অভিমান বা ব্ররক্তিতে এক্ূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ 
বালক তাহাকে আপন অন্তরের কথা বুধাইতে সেদিন অনেক চেষ&া পাইল 
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অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে মনোযোণী হইতে সেষে কিছুতেই পার্রিতেছে ন! 
একথা! নানাতাবে প্রকাশ করিল কিন্তু বালকেবরু সে কথা শুনে কে? বালক 
তো বালক, বধোবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোনদিন আমব! স্থার্থচেষ্টাঘ পরাস্থুখ 
দেখি তবে গভভীরতাবে সিদ্ধান্ত করিযা বসি_তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে! 

বালকের এ সকঙ্গ কথা তো ব্রামকুমার সেদিন বুঝবিলেনই না, অধি- 
কন্ত ভাঙগবাসাব পাত্রকে তিরস্কার করিষা পরক্ষণেই আমরা যেমন অনুতপ্ত 
হঠ এব* তাহাকে পর্বাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্র করিম! স্ব" শাস্তি লাভ 
বণ্ুতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি ঠাহার প্রতিকার্যে ব্যবহার যে এখন 
কছুল্াাল একপ হইযাছিল একথ! আমরা বেশ অনুমান সরঠে পাঞ্রি। 
বালক গনাধব কিন্তু নিজ মনোগত অশ্্প্রাম সফল করিবাব্র জন্য 'এখন 
হইছে যে অলসব অস্পসন্ধান কবিধাছিলেন এ পিষযের পরিচণ আমরা তাহার 
পু পর বার্বা দখিনা বিশেষবপেই পাইবা গাকি। 

পূর্বোক্ত ঘটনার পবেব বৎসরে ঠাকুব এবং তাহার অগজের জীবনে 
প্রুবর্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিযাছিল। অগঙ্গের আর্থিৰ 
এবস্থা দ্রিন দন অবসন্ন হইতেছিল এব* উপাএ উত্তাবন করিযা নানাভাবে 
চেষ্টা নবিলেও চিনি কিছুতেই এ বিষধেন উন্নতি সাধন করিতে শানশোত- 
ছিলেন না। টোল বন্ধ করিযা অণরু কোন কাধ্য স্বীকার করিবেন কি 
ন' তদ্ধববে নানা তোলাপাভা৪ ভাহান্র মনোমধ্যে চলিতেছিল। পিল্ত 
বিছুই প্র করিনা উঠিতে পাবিতেছিলেন নাঁ। তবে একথা যনে মনে 
বেশ বুঝিতেছিলেন “্য সংসারধাক্ত্র। নির্বাহের অন্ত উপাষ শান্ব গ্রহণ ন! 
ববি একপে দিন কাটাইলে পরিশেষে খণগ্রন্ত হইয! নানা অনর্থের 
সম্গাবনা | কিস কি উপান অবলম্বন কতিবেন ? যঙ্গন, যাজন ও অধ্যাপন 
তিন অন্য লোন বার্যাহ তো শিখেন নাই, এবং চেঞ্া করিন| এখন যে, 
সমদোপিধোশ কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন সে উদ্যম উৎসাহ বা প্রাণে 
কোথায” আবার এ শিক্ষা লান্ত করিঘা অর্ধোপাক্ষনের পে অগ্রসর হইলে 
নিঙ্গ নিত্যক্রিণ পৃঙ্জাদি সম্পশ্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন হইবে, 
ইহাও বু'কতে পারিলেন। স্ুন্তরাং “যাহা করেন ৬রণুবার* বঙ্গিম়া এন্ধপ 
চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয্া যাহা এতকাল করিনেছিলেন তাহাই ভগ্ন- 
হৃদযে করিবা যাইতে লাগিলেন । কারণ ঈশ্বর বিশ্বাসী, সাষানে সন্ত 
[পধুপ্রকতি রামকুমার বৈষহিক ব্াপানে বিশেষ উদ্যর্মী পুরুষ ছিলেন বলিয়া 
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আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক এই অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি 
ঘটন। ঈশ্বরেচ্ছাষ রামকুমারকে পথ দেখাইদ। গাদ্বই নিশ্চিন্ত করিবাছিল। 


স্বামি-শিধা-সতবাদ । 


( জ্বীশবচ্চন্দ্র চকরবন্তী বি, এ 1) 
দ্বাীঞ্জি আঞ্জ দুইদ্রিন যাবৎ বাগবাঙ্জারে ৬বলরাম বসুর বাডীতে 
অবস্তান করিতেছেন। শিমের সুতরাং থিশেষ সুবিধা, প্রতাহ তথায় যাতা- 
য়াত করে । অছাসম্ব্যার কিছ পুর্বে স্থামাজি এ বাডীর ছাদে বেডাইতে- 
ছেন। শিষ্য ও অন্য চার পাঁচজন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়ি- 
য়াছে। ম্বামীন্দির থোলা পা । ধারে ধারে “ক্ষণে হাওযা দিতেছে । বেডা- 
ইতে বেড়াইতে স্বামীন্ডি গুরু গোবিনোর কথা পাডিয়া তাহার ত্যাগ 
তপন্যা, তিতিক্ষা ও প্রাণপাতা পরিশমেব ফলে শিখ জাতির কিকপে পুন- 
রভ্যুতথান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মৃসলমাস ধশে দাক্ষিত পুর্বব বা!ক্তগণকে 
পর্যন্ত দক্ষ] দাঁন করিগা পুনরাহ হিল্ুকর: শিথজাতির অন্তভূ্তি করিয়া 
লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেইবা (তন সন্মদ তীরে মানবলীলা সম্বরণ করেন 
ওজন্বী ভাষায় তাহারই কিছু কিছু বণনা ক হতে লাগিলেন। গুরু গোবি 
ন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণকারীর মধ্যে তধন যেকি মহাশত্তি সঞ্চারিত হইত 
তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামী শিখ জার মধো প্রচলিত একটি দোহংরু 
আবৃত্তি করিযা বলিলেন__ 
“সওয় লাখ পর এক চড়াউ:। 
যব গুরু গোবিন্দ নাম শুনাউ' ।” 
অর্থাৎ_গুরু গোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষা) শুনিঘ্রা এক একজন 
ষ্যক্তিতে সওয়া লক্ষ সংখ্যক বাক্তি অপেক্ষাও অধিক তাহার শক্তিতে জীবন 
যথার্থ ধর্ম গ্রযণতা উপস্থিত হুইস্স1 গুরু গোবিন্দের প্রত্যেক শিদ্টের অন্তর 
এখন অদ্ভূত বীরুহে পূর্ণিত হইত ষে সে তখন সওয়া লক্ষ বিংশ্্ীকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হইত ! ধর্মমহিমা হুচক এঁ কথাগুলি শক্তি সঞ্চারিত হইত। 
বলিতে বলিতে শ্বামিজীর উৎসাহ । বিস্ফার্িতনযনে যেন তেজ ফুটিয়া 
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বাহির হইতে লাগিল । শ্রোতৃত্ন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামিজীর মুখপানে চাহিয়া-_ 
উহাই দেখিতে লাগিল ! কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই শ্বামিজীর তিতরে 
ছিল। যখন যে বিষয়ের কথা পাড়িতেন তধন তাহাতে তিনি এমন কি 
তন্ময় হইয়। যাইন্ডেন' মনে হইত, এ বিষম়ুকেই তিনি বুঝি জগতেবু অগ্ঠ 
সকল বিষয়াপেক্ষা বড় এবং তল্লাভই মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বলিয়া 
বিবেচনা করেন! কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, “মহাশয় ইহ! কি বড়ই 
অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরু গোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধণ্ে 
দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেস্তে চালিত করিতে পারিস্নাছিলেন। ভাবতবর্ষের 
ইতিহাসে এরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখ! যায় না। 

স্বামিজী --11)66) 650 ০0170170 না হলে (এক প্রকারের স্বার্থ 5$। 
ভিতরে অন্ুতব না করিলে) লোক কথনো একতাক্ত্রে আবদ্ধ হয় নাঁ। সম্া 
সমিতি লেকচার করে সর্বসাধারণকে কথনো 01010 (এক) করা যায় না 
যদি তাদের 117101071 (স্বার্থ) না এক হয়। গুরু গোবিন্দ বুঝিয়ে দিগ্সে 
ছিলেন যে তদানীশ্কন কালের কি হিন্বু কি মুসলমান সকলেই ঘোর অত্যা 
চার অবিচারের রাজ্যে বাস করিতেছে! গুরুগোবিন্দ ০0101707) 1100761 
০6৭05 ( এক প্রকারের স্বার্থ চেষ্টার স্থল) করে নাই, কেবণ উহা ইতর 
সাধারণকে বুঝিষে দিয়ে ছিল মাত্র। তাই হিন্দু মুসলমান সবাই তাকে 
()1,০৬ (অনুসরণ) কবেছিল। তিনি মহাশক্তি সাধক ছিলেন। ভানুতের 
ইতিহাসে তাহার ন্তায় দুষ্টান্ত বিরল। 

অনন্তর রাক্সি হইয়াছে দেখিয়া শ্বামিজী সকলকে সঙ্গে লইড়া দোতঙগানু 
বৈঠকথানাম্ন নাবিয়া আসিলেন। তিনি এথানে উপবেশন করিলে সকলেই 
তাহাকে আবার ঘিরিয়। বসিল। এট সময়ে [7১ 8015 সিদ্ধাই সম্বঞ্ধে 
কপাবার্তা উঠিল। 

স্বামিজী বলিলেন, সিদ্ভই ব৷ বিভূতি শক্তি অতি সামান্য মনঃস'যমনেই 
লাভ করাযাম্ব শ্িদ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন তুই (101011)015%01- 
115 অপরের যনের কথ! ঠিক ঠিক পাঠ করতে) শি্বি? চার পাঁচ 
দিনেই তোকে এ বিদ্ভাটা শিখাইয়া দিতে পারি । 

শিষ্ত £--তাতে কি উপকার হবে? 

স্বামীর্ছ £__কেন? পরের ষনের ভাব জান্তে পানুবি। 

শিল্প তাতে ব্রচ্ছবিদ্ধা লাতে কিছু সহায়তা হবে কি? 





এ উদ্বোধন ! [১৪শ বর্ধ-__বর্থ সংখ্যা । 





স্বামীজি £_কিছুমাত্র নর। 

শিষ্য £--তবে আমার এ বিস্তা শিখিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ কথা 
বার্তার পর শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল--মহাশয় আপনি সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহ দ্বষং 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন তাহার বিষয় বিছু বলুন। 

স্বামীজি :__আমি একবার হিযালযে ভ্রমণ কঙ্ডে কন্তে কোন পাহাড়ী 
গ্রামে এক রাত্তের জন্ত বাস করেছিলুধ। সন্ধ্যার থানিক বাদে এ গাঁয়ে 
মাদলের খুব বাজনা শুন্তে পেয়ে বাড়ীওযাল।ক জিজ্ঞাসা করে জানতে 
পারনুম গ্রামের কোন লোকের উপর দেবভানু তর হইযাছে। বাডীওয়া- 
লার আগ্রহাতিশষে এবং নিজের (0111.; কৌতুহল; চবিতার্থ কক্তে 
ব্াযাপারথান| দেখতে যাওয়! গেল। গিয়ে দেখ বহলোকের সমাবেশ' 
লম্বা, ঝণক্ড়া চুলো একটা পাহাভীকে দেখাইয়া বলিল ইহারই উপর 
দেবতার ভর হইয়াছে । দেখলুম, তাহার নকটেই একথানি কুঠার আগুণে 
পৌড়াইতে দেওয়! হষ্টযাছে। খানিক বাদে দেখি, এ অগ্নিবর্ণ কৃঠারখান। 
প্র দেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্তালে লাগাইধা ছণ্যাক! দেওয়। হই- 
তেছে চুলেও লাগান হইতেছে । কিন্তু আশ্চর্োর বিষয়, এ কুঠার স্পর্শে 
তাহার কোন অঙ্গ বাচুল দগ্ধহ্টতেছে নাখা তাহার মুখে কোন কষ্টের 
চিহ্ন প্রকাশ পাঁইতেছে না। দেখে অবাক হরে গেলম। ইতিমধ্যে গায়ের 
মোড়ল করযোড়ে আ'মান্র কাছে এসে বল্পে “ম্হাবাজ__আপনি দযা করে 
এর ভূতাবেশ ছাড়াইযা দিন্।” আমি তো ভেবে অস্থির । কি করি__ 
সকলের অন্থরোধে এ উপদেেবতাবি্ লোকটার কাছে যেতে হলো। গিয়েই 
কিন্তু অগ্রে কুঠারখান। পরীক্ষা কত্তে ইচ্ছা হলো। যাই হাত দিয়ে ধর হাত 
পুড়ে গেল। তখন কুঠারট তবু কালো হযে গেছে । হাতের জালায় তো 
অস্থির । থিওরী মিওরী তখন সব লোপ পেরে গেলো! । কি করি জ্বালায় 
আন্থির হয়েও এ লোকটার মাথায হাত দিযে খানিকটা জপ করুম। আশ্চ- 
ধ্যর বিষম এরূপ করার দশ বার মি-নটের মধ্যেই লোকট! সুস্থ হয়ে 
গেলো। তখন গাষের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখেকে। আমায় 
একটা কেষ্ট বিষ ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপাবখানার কিছুই বুঝতে 
পারলুম না। অগত্যা বিন! বাক্য ব্যয়ে আশ্রযদাতার সঙ্গে তাহার কু রে 
ফিরে এলুধ। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পডলুম। কিন্তু হাতের 
জালায় আর এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্ত ভেদ কনে পারুষ ন1 বলে 
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চিন্তায় ঘুম হোলো না। জলম্ত কৃঠারে মানুষের শরীর দদ্ধ হলোনা দেখে 
কেবলই মনে হতে লাগলো), 07915 ৪10 72018 01)101)51 1062৮01) 
8170. 22101), 00217 810 01580609117 5097 1011010৭011)" পৃথিবীতে ও 
স্বর্গে এমন জনেক ব্যাপাব্র আছে দর্শন শাস্ত্র যার শ্বপ্নেও সন্ধান পায় না। 

শিষ্য £--পরে এ বিষয়ের কোন স্ুমীযাংসা করিতে পারিগ়াছিলেন কি? 

স্বামীজি £_না। আঙঞ্জ কথায় কথায় ঘটনাটী মনে পড়ে গেল। তাই 
তোদের বনুম। 

অনন্তর স্বামীঞ্জি পুনরায় বলিতে লাগিলেন-_ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই সকলের 
বড নিন্দা কর্তেন। বল্তেন, ' সব দিকে মন দিলে পরমার্থ তবে পৌছান 
ষাষ না।, কিন্তু মানুষের এমনি দুর্বল মন গৃহস্থের তো কথাই নাই সাধুদের 
মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাইযের উপাসক হয়ে পড়ে। 

পাশ্চাত্য দেশে এ প্রকার বুজরুগি দেখলে লোকে অবাক্‌ হয়ে যায়। 
সিদ্ধাই লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধন্মপথের অভ্তরায়, একথা ঠাকুর 
কুপা করে বুঝিষে দমে গেছেন তাই বুঝতে পেরেছি । সেজন্য দেখিসনি ? 
ঠাকুষের সন্তানেরা! কেহই এদিকে খেযাল রাখে না! 

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বাধীজিকে বলিলেন, “তোষার সপে মান্দাজে 
যে একট! ভূতুড়েটার দেখা হয়েছিল সেই কথাটা! *বাঙ্গাল”কে বল না।” 

শিষ্য এ বিষয় ইতিপূর্বে শুনে নাই। সুতরাং এ কথা বলিবার জন্য 
স্বামীজিকে জেদ করিয়া ধরিযা বসিল' স্বামীজি অগত্যা এ কণ। তাহাকে 
এইরূপে বলিলেন-_- 

মান্্াজে যখন মন্মথ বাবুর* বাডীতে ছিলুম তখন একদিন স্বপন দেখলুম 
মা! (স্বামীজির গরভধারিণী ) মরে গেছেন। মনটা ভারী থারাপ হবে 
গেলো । তখন যঠেও বড একটা চিঠি পঞ্জ লিখতুষ্‌ না-_তা বাড়ীতে লেখ। 
তদৃরের কথা । মশ্কে স্বপ্নের কথ! বলার তিনি তখনি এ বিষয়ের 
সংবাদের জন্ত কলিকাতায় তার করিলেন । কারণ, স্বপ্রটা দেখে ঘনটা 
বডই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো! । আবার এদিকে মান্দ্রার্জের বন্ধুগণ তখন 
আমার এমেরিক1 যাবার জন্ত যোগাডভ করে তাড়া লাগচ্ছিল। কিন্তু যার 
'রীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার তাৰ 
বুঝে মন্থ বল্লেন ঘে সহরের কিছু দূরে একজন পিশাচ সিদ্ধ লোক বাস 

* ওসহেশচন্দ্র স্ঞায়রতধ মহাশয়ের ১ঙ্গাষ্ঠ পু ৮ য্মখনাথ ভট্টাচার্য । 
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করে-_সে জীবের গুভাণ্ডত ভূত তবিষ্চৎ সকল খবর ব'লে দিতে ণারে। 
মন্থর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর কৰে তাহার নিকট যেতে 
রাঙ্ধী হলুম | মন্মধ বাবু, আমি, আলাসিংয়া ও আর একজন খানিকট রেলে 
করে গিয়ে পরে পায়ে কেটে সেখানে তো গেনুখ । শিয়ে দেখি একটা 
শশানের পাশে বিকটাকার শু'টকো ভূষকালো লোক ব'সে আছে। তাহার 
অন্ুচরগণ “কিড়িং মিড়িং” করে মাত্দ্রাছি ভাষায় বুঝিষ্ধে দিল উনিই -পশাচ 
সিদ্ধ পুরুষ । প্রথমট। আমাদের সেতো আমলেই আন্লে না। তারপহ 
যখন আমরা ফেরবার উদ্যোগ করুছি তখন ন্মামাদের ঠাড়াবার জন্য অন্ন 
রোধ করলে । সঙ্গে আলাসিংয়া সেই দোভাবাব কান্গ করছিল। তারুপর 
একটা পেন্সিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধনেকি মাক পাড়তে লাগলো । 
পরে দেখলুষ লোকটা ০91061018097 (যন একাগ্র ) করে যেন একেবারে 
স্থির হয়ে পড়লো । তারপর আগে আমার নাম গোর চৌদ্দ পুরুষের খবর 
বললে; আর যল্লে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন । মার ম্গগল 
সমাচারও বল্পে। আর ধর্ম প্রচান্ন কণ্ডে মামাকে যে বহুদূরে অতি শীত 
যেতে হবে তাও বলে দিলে। এইরপে মার মঙ্গল সংবাদ পেয়ে ভট্রা" 
চার্য্ের (যন্সথনাথ। সঙ্গে সহরে ফিরে এলুষ। এসে কলিকাভার তারেও 
মার মঙ্গল সংবাদ পেলুয। 

যোগানন্দ শ্বামীকে লক্ষা করিয়! শ্বামীরঞ্জ বলিলেন-_ বেট কিন্ত্র যাষা 
বলেছিল ঠিক তাই তাই হয়েও গেলো) তা “কাকতালায়ের” স্ায়ই হৌক ব! 


যাই'হোক্‌! 

দ্বামী যোগানন্দ উত্তরে বলিলেন, “তুমি পূর্বে এ সব কিছু বিশ্বাস কত 
ন।, তাই তোযারও সব দেখবার প্রয়োজন হয়েছিলো " 

্বামীজি ২_-তা বলে আমি কি আর তোদের মত না দেখে নাশুনে যা 
ত! কতকগুলি বিশ্বাস করবে৷ এমন ছেলেই নই । মহাযায়ার বাজ্যে এসে 
জগৎ ভেল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কত কি তেল্কীই নাদেখলুম | যায়া-মায়া ! 1) 
বাম বাম আজ কিছ্াই ভন্মকথাই সবহলো। ভূত ভাবতে ভাবতে 
লোকে ভূত হয়ে যায়। আয়, যে দিন রাত.জান্তে অজান্তে ব'লে আমি 
নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্ম। সেই ব্রদ্ধজ্ঞ হয়! 

এই বলিয়া শ্বামিজী ছেহভরে শিল্পকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন." সব 
ছাই তম্ম কথ! গুলোকে ষনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সঙ্গসৎ বিচার 
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কর্বি_-আত্মাকে প্রত্যক্ষ কর্তে প্রাণপণে যত্ত কর্বি। আত্মজানের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আর সবই মায়া-ভেল্কী বাজি । এক প্রত্য- 
গাত্মাই অবিতথ সত্য। এ কথাটা বুঝেছি; সেজস্ঠই তোদের বুঝাবার 
চেষ্টা করুছি। “এক যেয়াঘয়ং ব্রদ্ধ নেহনানাস্তি কিঞ্চন।” 

কথা হইতে হইতে রাত্রি ১১ট। বাজিয়। গেল। অনন্তর শ্বামিজী আহ- 
ব্রাস্তে বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। শিষ্য স্বামিজীর পাদপন্মে প্রণত হইয়! 
বিদায় গ্রহণ করিল । ন্বামিজী বাললেন-- “কাল আস্বি তে! ?* 

শিষ্য £8_আজ্জ আসিধ বৈকি? আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়! ছটু ফট করিতে থাকে । 

স্বাযিজী £_ তবে এখন আয়। রাত্রি হয়েছে। অনন্তর শিষ্া স্বামিজীর 
মৃত্তি ধ্যান করিতে কারতে রাত্রি ১২টার সময় বাসার ফিরিয়। আসিল। 


প্রশ্মোস্তর। 


( মঠের দেনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহিত) 


( স্বামীঙ্জি যখন প্রথম বার আযেরিক1 হইতে ফিরিয়! কিছুদিন মতিলাল 
শালের কাশাপুরের বাগানে অবস্থান করেন, তখন একদিন জনৈক জিজ্ঞানু 
বাক্তির সাহত তাহার নিয়লিখিত কথা বার্ত। হয়) 

প্র। গুরু কাকে বলিতে পান্রাযায়? 

উ। যিনি তোমার ভূত তবিস্তৎ বলে দ্রিতে পারেন, তিনিই তোমার 
গুরু । দেখন' আমার গুক্ু আমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দ্রিয়েছিলেন । 

প্র। তক্তিলাভ কিন্রপে হবে? 

উ। তক্তি তোর তিতরেই রয়েছে-_কেবল তার উপর কামকাঞ্চণের 
আবরণ পড়ে রয়েছে । এ আবরণটা সরিয়ে দিলে সেই তিতরকার ভক্তি 
আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড় বে। 

গ্র। আপনি নলে থাকেন, আপনার পারের উপর দীড়াও। এখানে 
আপনার? বলতে কি নুবব? 
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উ। অবশ্ত পরমায়ার উপরই নির্ভর কর্তে বলা আমার উদ্দেস্ট । তবে 


এই “কাচা আমির” উপর নির্ভর কর্বার অভ্যাস কর্লেও ক্রমে উহাতে 
আঘাদিগকে ঠিক জায়গায় লয়ে বায়, কারণ, জীবস্বা সেই পরমাত্মারই 
মায়িক প্রকাশ বই আর কিছু নয়। 

প্র। যদি এক বস্তই যথার্থ সতা হয়, তবে এই দ্বেতবোধ--ঘ1 সা 
সর্ধদ! সকলে দেখ ছে, তাহা কোথা থেকে এল ? 

উ। বিষয় যখন অনুভব হয়,ঠিক সে সময় কখন দ্বৈতবোধ হযন! 
ইন্দ্িয়েব সছিত বিষয় সংযৌগ হবার পরু ঘখন আমরা সেই জ্বানকে বুদ্ধিতে 
আন্দঢ় করাই, তখনই দ্বৈতবোধ এসে থাকে। বিষয়ান্ুভৃত্নি সময় ঘি 
দ্বৈতবোধ থাকৃতো, তবে জ্ঞেয় জ্ঞাতা হোতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রক্পে এবং জ্ঞাত। 
ও জেয় ছোতে ন্বতগ্ররূপে অবস্থান কোব্তে "াবৃতো। 

প্র। সামঞ্ুস্ততাবে চরিত্রগঠনের প্রুষ্ট উপায় কি? 

উ। ধাদের চরিক্র সেই ভাবে গঠিত হয়েছে, তাদেরু সঙ্গ করাই এর 
সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। 

প্র। বেদ সম্বন্ধে আমাদের কিরূপ ধাবণা বাখ! কর্তব্য ? 

উ। বেদই একমাত্র প্রমাণ_-অবশহ্া বেদের যে অংশগুলি” যুক্তিবিরোধা 
সেখুলি বেদশব্দবাচ্য নহে। আন্ান্ত শাস্ব ঘখ। পুরাণাদি-_ততটুকু গ্রাহ, 
যতটুকু বেদের অবিরে,ধী। বেদের পরে জগতের যে কোন স্থানে যে কোন 
ধঙ্দাভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদথেকে নেওয়া বুঝতে হবে। 

প্র। এই যে সত্য ব্রেতাত্বাপর কলি চারষুগের বিষম শাস্ত্রে পড়া যায়, 
ইহ! কি কোনরূপজঞ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা সম্মত অথবা] একটা কাল্পনিক বিজ্ঞান 
মাত্র? 

উ। বেদে ত এইপ্প চতুষুগের কোন উদ্চেখ নাই উহা পোঁরানি ক 
যুগের কল্পনামাত্র । 

প্র। শব্ধ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে, ন।) থে 
কোন শকের দারা যে কোন ভাব বোঝাতে পারা যায়? লোকে কি ইচ্ছাযত 
ষেকোন শবে যে কোন ভাব জুড়েদিয়েছে? 

উ। এ বিষয়টিতে অনেক তক উঠতে--পারে স্থির সিদ্ধান্ত কর। বড 
কঠিন। বোধ হয়, ষেন শক ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিন্ত 
সেই সন্বন্ধ যে নিত্য, তাহাই বা কিরূপে বলা যায? দেখনা একটা ভাব 
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এ সা 
বোঝাতে বিভিগ্ন ভাষায় কতরূপ বিভিন্ন শব রযেছে। কোনরূপ হুক্ম সম্বন্ধ 


থাকতে পারে যা আমরা এখনও ধরুতে পার্ছি না। 

প্র। ভারতের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত ? 

উ। প্রথমতঃ সকলে যাতে কাজের লোক হয় এবং তাদের শরীবুট। 
যাতে সবল হয, সেইরূপ শিক্ষা দিতে হবে। এইবূপ হাদশজন পুরুষপিংহে 
জগৎ জয় করবে কিন্তু প্রক্ষ লক্ষ ভেড়ার পালের দ্বারা তা হবেন! 
ভ্বিতীধতঃ, যত বড়ই হোক না কেন, কোন ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষ) দেওয। 
উচিত নয়। 

তার পর স্বামীজি কয়েকটী হিন্দু প্রতীকের কিরূপ অবনতি হইয়াছে, 

হা বলিতে লাগিলেন । তিনি জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের বিভিন্নতা বুঝাইলেন 
প্রথমোক্ত মার্গ প্রকুতপক্ষে আর্ধাদের ছিল এবং তজ্জন্তই উহাতে অধিকারী 
বিচারের বিশেষ কড়াকড় ছিল। দ্বিতীয় মারের উৎপভি-_দ্াক্ষিনাত্য হইতে 
অনার্যজাতি হইতে । সেই জন্ত উহাতে অধিকারীবিচার নাই। 

প্র। রামকৃষ্জ মিসন ভারতের--পুনরুথানকার্য্যে কোন্‌ অংশ অভিনয 
করবে? 

উ। এই মঠ থেকে সব চরিব্রবান লোক বেরিয়ে শমগ্র জগৎকে আধ্যা- 
তআ্মিকতার বন্ায় প্লাবিত কর্বে। এরু সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ঠ [ববযেও উন্নতি হতে 
থাকৃবে। এইকুপে ব্রাহ্মণ ক্ষতি ও বৈশ্যজাতির অভ্াদয হবে শদ্রজাতি 
আরু থাকবেন! তারা ষে সব কাষ এখন করুছে সেসব কলেরা হবে 
ভারতের বর্তমান অভাব--ক্ষব্রিয়শক্ি। 

প্র। মানুষের জন্মাস্তরে কি পশ্বাদি নীচষোনী হওয়া সম্ভব? 

উ। থুব সম্ভব | পুনর্জন্ম কন্দের উপর নির্ভর করে। যদ্দ লোকে 
পশুরমত কাষ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকুষ্ট হবে। 

প্র। মাসুল জবান পশুছেনি প্রাপ্ত হবে কি্পে, তা বুঝতে পাবৃছিনা 
ক্রমবিকাশের নিয়মে সে যখন একবার মানবদেহ পেয়েছ, তখন সে জাবার 
কিরূপে পশুধোনি প্রাপ্ত হতে পারে? 

উ। কেন, পশ্ুধেকে যদি হা'তুষ হতে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে 
না কেন? একটা সম্ভাই তবাগুবিক আছে-_-বূলেতে ত সবই এক। 

জার একবার এরূপ এশ্বোভককালে ( ১৮৯৮ খুঃ) স্থামীজি নুর্তিপৃঙ্জার 
উৎপত্ভি সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ বৌদ্ধ তৈভা, পরে 


২০৮ উদ্বোধন । [ ১৪ বর্ধ-_-৪র্ঘ সংখ্যা 


স্বপ -তাহা হইতে বুদ্ধের মন্দির নির্মিত হইল। হিন্দু মন্দির সমূহের উৎপস্তি 
এই বৌদ্ধমন্িিয় হইতে । 
প্র। কুগুলিনী বোলে বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থুলদদেহের মধ্যে 


আছে কি? 
উ। শ্রীরামক্কষ্জদেব বল্‌তেন যোগীরা.যাকে পন্মবলেন, বাস্তবিক তা 


মানবের দেহে নাই৷ যোগাভ্যাসের-ঘারা এগুলির উত্পত্ভি হইয়া থাকে। 

প্র। মৃত্তিপূজারঘার! কি মুক্তি লাভ হতে পারে? 

উ। মুর্তিপৃজার দ্বারা সাক্ষাত্ভাবে যুক্তি হতে পারেনাতবে উহা 
মুজিলাতের গৌপ কারণ স্বরূপ, এ পথে সহায়ক । মক্তিপূ্জার নিন্দা করা 
উচিত নয, কারণ, অনেকের পক্ষে উহা! অধ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধির জন্য যনকে 
প্রস্তুত করে দেষ--এী অদ্বৈতজ্ঞান লাতেই মানব যুক্ত হইতে পারে । 

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওযা উচিত? 


উ৷!] ত্যাগ। 
প্র। আপনি বলেন, বৌদ্ধবপ্ম তাহার দাঁষস্বরূপ ভারতে ঘোর অবনতি 


আনযন করেছিল--এটী কি করে হল? 

উ। বৌদ্ধেরা প্রত্যেক তারতবাসীকে সন্ন্যাসী বা সন্গ্যাসিনী কর্বার 
চেষ্টা কব্পেছিল। সকলেত আর তা হতে পারেনা। এইবপে যে সে সাধ 
হওয়াতে সম্যাসী সন্গ্যাসিনীর ভিতরে ক্রমশঃ ত্যাগের ভাব কমে আস্তে 
লাগল। আর এক কারণ ধর্দের নামে তিব্বত ও অন্যান্য দেশের বর্ধর 
আচার ব্যবহারের জন্ুকরণ। উ্ী সকল স্থানে ধর্মপ্রচারর কবৃতে গিষে তাদের 
ভিতর ওদের দূষিত আচারগুলি ঢুকুলো। তার শেষে ভারতে সেগুলি 


চালিনে দলে। 
প্র। যাযা কি অনাদি অনস্য ? 


উ। সমষ্টি ভাবে ধর্লে অনাদি অনস্ত বটে, ব্যষ্টিভাবে কিন্তু সাস্ত। 

প্র। মায়া! কি? 

উ। বস্ত প্রকৃত পক্ষে একটী মাত্রই আছে তাহাকে জড বা চৈতন্য যে 
নামেই অভিহিত কর নাকেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটী ছাড়িয়া আর 
একটীকে ভাব। শুধু কঠিন নহে? অসম্ভব । ইহাই মায়া বা অজ্ঞান । 

প্র। মুক্তিকি? 

উ। মুক্তি অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা__ভালমন্দ উভয়ের বন্ধন থেঝেটি 
মুক্ত হওযা। লোহার শিকলও শিকল সোণার শিকলও শিকল। প্রীরামক 








বৈশাখ, ১৩১৯। ] প্রশ্বোত্তর । ২০৯ 


০০ 

দেব বল্তেন পাযে একট! কাঁট। ফুটুলে সেই কাটা তুলতে আর একট! 
কাটার প্রয়োজন হয। কাটা উঠে গেলে ছুটে কাটাই ফেলে দেওয়! হয । 
এইরূপ সৎ প্রবৃত্তির হার! অপৎ প্রবৃতি গুলিকে দমন করতে হবে_তারপর 
কিন্তু সত্প্রবৃত্তি গুলিকে পর্য্যস্ত জয করতে হবে। 

প্র। ভগবতককপা ব্যতীত কি মুক্তিলাভ হতে পাবে? 

উ। যুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। মুক্তি আমাদের তিতরে 
পূর্বব হইতেই বর্তষান। 

প্র। আমাদের মধ্যে যাহাকে আমি বলা যায়, তাহা দেহাদি থেকে 
ূ উৎপন্ন নয়, তার প্রমাণ কি? 

উ। *আযি” আর উহার বিপরীত “য। আমি নই বা অনাত্বা, দেহ 
অনাদি থেকেই উত্পন্ন। প্রকৃত 'আমি”র অস্তিত্বেই প্রমাণ কেবল প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি । 

প্র। প্রকৃত জ্ঞানী এবং প্রকৃত ভক্তই ব। কাকে বলা যায় ? 

উ। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যার হৃদয়ে অগাধ প্রেম বিছ্যামান আর 
ধিনি সর্বাবস্থাতে অতৈততত্ব সাক্ষাৎকার করেন। আর তিনিই প্রকৃত ভজ, 
ধিনি জীবাজ্মাকে পদ্বমাজ্মার সহিত আঅতেদভাবে উপলাক্ধ কবে অন্তরে 
প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন এবং সকলকেই যিনি ভাল বাসেন, সকলের 
জন্য যার প্রাণ কাদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধো ধিনি একটির পক্ষ- 
পাতী হয়ে অপরটীর নিন্দা করেন, তিনি জ্ঞানীও নন, ভল্তও নন, তিনি 
জুয়োচোর। 

প্র। ঈশ্বরের সেবা কর্বার কি দরকার ? 

উ। যদি ঈশ্বরের আন্তিৰ একবার স্বীকান্র কর, তবে তাঁকে সেবা 
করায় যথেই কারখ পাবে । সকল শ'গ্রের মতে ভগবৎসেবা অর্থে শ্নরণ 
যদি ঈশ্বরের অগ্তিখে বিশ্বাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতিপদক্ষেপে 
তাকে ন্মরণ করবার হেতু উপাস্থিত হবে। 

প্র। মাধ! বাদ কি অহ্বৈতবাদ থেকে কিছু আলাদা $ 

উ। না-একই। মার়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন বাক্য 
সম্ভবপর নহে। 

প্রঃ ইতর অনস্ত--তিনি যাস্কবরূপ ধনে এতটুকু হতে পারেন ক্ষি 
করে? 





৩ উদ্বোধন | ! ১৪শ ব্ধ---ধর্থ সংখ্যা। 


উ। সত্য বটে, ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু তোমরা যে ভাবে জনস্ত মনে 
কোর্ছে অনন্ত মানে তা নয়। 

তোষবা অনস্ত বল্‌তে একট! খুব প্রকাণ্ড জড়সত্তা মনে কোরে গুলিয়ে 
ফেল্ছে।। ভগবান্‌ মানুষরূপ ধরতে পারেন না বল্‌তে তোমর। বুঝ ছো, 
একটা খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্মম পদার্থকে এশুটুকু কর্তে পারা যায় না। কিন্তু 
ঈশ্বর ও হিসাবে অনন্ত নন-_তান অনন্তত্ব চৈতন্যের অনস্তত । স্ুতবাং 
উহ! মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করণে উহার স্বরূপের কোন হান 
হয় না। 

প্র। কেহ কেহ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, তারপর তোমার কাধ্যে 
অধিকার হবে, আবার কেহ কেহ বলেন, গোঁড] থেকেই কর্ম করা উচিত 
এই ছুইটী বিতিন্ন মতের সানক্রস্য সাধন কিরূপে হতে পারে 2 

উ। তোমর1 ছুটী বিভিপ্ন জিনিষে গোল করে €ফল্ছে। কর্ম অর্থে ছুটা 
জিনিব বুঝাতে পারি_মানবজাতির সেবাও ধর্্প্রচার কাধ্য। প্রকৃত 
প্রচারে অবশ্ব সিদ্ধ পুরুষ ব্যতীত আবু কারও অধিকার নেই। কিন্তু 
সেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; শুধু তানয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমর! 
অপরের সেবা! নিচি ততক্ষণ আমরা অপবকে সেবা করিতে বাধ্য । 





শর 


শর্দ! তীরে শঙ্কর। 


নর্শদ] মাতার শুব করিতে করিতে শঙ্করের হৃদয়ে প্রগাত-ভক্তি ভাব 
উছলিত হইতে লাগিল । তাহার মধুব 'স্তাত্র মানব কর্ণে প্রবেশ কবিল 
না বটে, কিন্তু শ্বয়ং নর্মদা মাত তাহাতে মোহিত হইলেন। তাহার 
তরঙ্গ কল্লোলে যদি সে মধুর স্তবের মাধুর্য নষ্ট হয়, এই জন্তই যেন 
তিনি নিজ উচ্ছণাস সংযত করিলেন। মুখরত বিহগকুল শঙ্করের সুমধুব 
কস্বর শুনিয়। লজ্জ! পাইয়াই যেন নীরব হইল। পবনদেব যেন মম্বমুক্ধের 
স্কায় নিজ অঙ্গ সঞ্চালনেও বিশ্বত হইলেন। তাই ফলশ্তার নত কুস্তম 
সুশোভিত, বনপাদ্দপন্াঞজি আজি নিম্পন্দ ভাবে শঙ্কর সম্ুথে আনত। 


বৈশাখ সন ১৩১৯] নশ্মাদা তীরে শঙ্কর ! ২১১ 





বালক শক্ষরের স্তোত্র সম্পূর্ণ হইল। তিনি করষোড়ে নশ্ম্দা মাতাকে 
প্রণিপাত করিয়! জলমধ্যে অবতব্রণ করিলেন । নন্দদ। দেবীও তখন সানন্দে 
প্রিষতম শঙ্করের কোমল অঙ্গে যেন স্বীয় ন্িগ্ধকর সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। 

নন্দ সম্নেহ স্পর্শে শঙ্কবের শ্রাস্ত দেহ সুশীতল হইল। তিনি তীরে 
উঠিলেন। প্রিধানে একবন্ত্র সুতরাং সিক্ত বস্ত্র তাহার দেহেই শুক্ধ হইতে 
লাগিল। তিনি কিন্তু সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়া তীরে উঠিয়া গোবিন্দ 
ষোগীর গুহ] অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 

ক্রমে শঙ্কর পিপার্খস্থ এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। পথে যাহাকেই 
দেখেন গোবিন্দ পাদের গুহার কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন । কিন্তু গ্রাম- 
| বাসীব্রা তাহ! বলিতে সমর্থ হইল না। অনেকে তাহার কথা বুঝিষে পারিল 
না, কারণ তিনি তাহার স্ব্ধেশায মলয়ালম্‌ ভাষায় কথা কহিতেছিলেন। 
কথন ব!তিনি সংস্কৃত তাবাধ জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু তাহারা! তাহ!তেও 
অনভিজ্ঞ! আবার কেহ বাবুঝিয়াও শঙ্করকে বালক দেখিয়া তাহার কথাব 
উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া! দেখিল মাত্র । কেহ কেহ শীছার কমনীঘ 
যুন্তি দেখিয়া পথ চলিতে চলিতে ছু একবার ফিরিয়া ফিরিয়া তাহার দিকে 
চাছিতে লাগিল। 

এইক্পে কিছুদূর গমন করিলে তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ 
পাইলেন । বৃদ্ধ দেখিয়া শক্কব্ন ভাবিলেন, ইনি বয়সে প্রাচীন হয়ত ইনি 
গোবিন্মযোগীর সংবাঙ্গ জানিতে পারেন । এই তাবিয়। তিনি ব্রাঙ্ধণকে 
প্রণাষ করিয়। সংস্কত ভাষায় কহিলেন “মহাশয় 1 বলিতে পারেন নর্শদ1 তীরে 
মহাযোগী গোবিন্দপাদের গুহা কোথান্প? 

বন্ধ ব্রাহ্মণ শক্ষরের প্রশ্নে একটু বিশ্মিত হইয়া কিছুক্ষণ তাহার প্রতি 
চাহিযা দেধলেন! পরে কিছু “কীতহলী হইয়া কহিলেদ “হা বাপু 
আমিজানি। কিন্ততুমিকে? কোথ। হইতে আমিতেছ ? গোবিন্দমমোগার 
গুহাতে তোমার প্রযোঞ্জন কি ০” 

ব্রাঙ্গণ্র প্রশ্নে শঙ্কর বিনীত তাবে বলিলেন “মহাশয ! আমার প্রয়েজন 
আছে। আপনি কপ| ক'রয়। গুহাটী কোধায বলিয়। দ্রিন।” 

ত্রাঙ্গণ বলিলেন, “দেখ বাপু আমরা এক গোঁবিন্দমযোগীর কথ জানি । 
তিনি বহুদিন হইতে ওক্কারনাথের নিকট এক গুহায় সমধিন অবস্থায় 
'্দান্ধেন। তুমি কি তীহাপই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?” 


২১২ উদ্বোধন । [১৬ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা? 


উত্তরে শঙ্কর বলিলেন “কা মহাশয় । আমি তাহারই কথ বলিতেছি। 
ওক্ারনাণের গুহা কতদুর ? 

ব্রাহ্মণ তখন আর একটু আশ্চধ্যাস্িত হইধা বলিলেন “এয তুমি তাহার 
কথা বলিতেছ! তিনিত বহুকাল সমাধিস্ত ও শুনিষাছি সম্পূর্ণ বাহাজ্ঞান 
বিহীন। তুমি তাহার নিকট যাইযা কি করিবে? আর সে পথ ও অতি 
দুর্গম, তৃমি কি তথায় যাইতে পারিবে ? 

শঙ্কর বলিলেন *শুনিযীছি তিনি মহা!ঘোগী তাই একবাণ তাহাকে দর্শন 
করিব ।” 

ব্রাহ্মণ কছিলেন, পতুমি দেখছি নিতান্ত বালক, অগ্রে বিদ্যা উপার্জন 
কর, পরে ষোগ সাধন কবিও। যোগ সাধন বড কঠিন। যদি তোমার 
লেখাপড়া করিবার ইচ্ছ! হয়, আমাদের এখানে থাক তোমার সে সুবিধ! 
হইবে ।” ব্রাঙ্গণ যতই শক্করেব সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন কমনীয 
কান্তি ও বেশ ভূষা দেখিয়া ততই তাহার প্রতি যেন বাৎসলা জেহেরু 
সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি পুনরাষ বলিলেন “বাপু! তুমি এই বয়সে 
এত কঠোর আচার করিতেছ কেন? তুমিকিজন্ত গৃহত্যাগ কবিযাছ ? 
তোমার কি কেহ নাই? তোমার কথাবার্তায বুঝিতেছি তুমি নুর্ঘ নও, কিছু 
শান্্র পাঠ ও করিয়াছ, তুমি কি জাননা কলিতে “সন্াস নাই ?” শঙ্কর 
পুনরপি সাঁবনয়ে বলিলেন মহাশয ! গোবিন্দপাদের দর্শনই “আমার এক- 
মাত্র অতীষ্ট। আপনি অনুগ্রহ করিযা কোন দিকে যাইব বলিষ! দ্রিন।” 

্রাঙ্গণ বুঝিলেন এ বালক বয়সে বালক হইলেও নিতান্ত নির্বোধ নহে, 
কদাচ যনো'ভাব প্রকাশ করিবে না। তিনি তখন বলিলেন “দেখ সে স্থান 
এখান হইতে প্রায় চারি পাচ দিনের পথ--প্রাচীন কালে উক্ত স্তান মান্ধাতা- 
রাজের রাজধানী ছিল। তথায় নদীগার্ড তিনটি উচ্চ শূঙ্গ বিশিষ্ট পর্বতময় 
একটী ত্বীপ আছে) সেই ত্বীপে ওক্কাবনাথ এবং মহাকাল নাষে ছুইটা 
শিবমন্দির আছে। মহাকালের মন্দির নিয়ে একটী গুহা মধ্যে গোবিঙ্- 
যোগী বাস করেন। নর্ধদা সেখানে অতি গতীব। দূর হইতে নম্খদা পার 
হইয়! পরপার দিয়া কিছু পথ গযন করিযা পুনরাধ নম্খদাী অতিক্রম করিলে 
সেই ত্বীপ মধো যাওয়া যায়। কিন্তু গোবিন্দষোগীর দর্শন লাভ বাপু 
সহজ নয।” 

ইহা শুনিয়া শঙ্বর ব্রাহ্গণকে প্রণাম কিয়া গমলোভ্তত হইলেন । ব্রা্ষণ 











বৈশাখ; ১৩১৯।] নম্মদা তারে শঙ্কর । ২১৩ 


সতত 


কিন্তু শক্করের সহিত কথাবার্ড! কহিয়। তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; 
এক্ষণে তাহাকে গমনোগ্ভত দেখিয়। শঙ্করকে নিজ গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের জঙ্য 
অনুরোধ করিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হইবে ভাবিল্ন৷ তাহা 
অস্বীকার করিলেন। ব্রাহ্গণ তখন শঙ্কররকে কিঞ্চিৎ ফলমূল গ্রহণ করিবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। অগত্যা শঙ্করও তাহাই লইয়া পৃর্বাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

কিয়ন্দ,র যাইয়। শঙ্কর নর্পদার অতুলনীয় শোভা দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন। 
তিনি দেখিলেন নর্শদা তীরে কোথাও সুত্ৃস্ত অট্টালিকা শ্রেণী, ছুর্ভেস্ত দুর্গ- 
প্রাকার, দেব মান্দরাদি সুশোভিত জনপূর্ণ নগরী, কোথায় বা! বিস্তীর্ণ শশ্ত- 
ক্ষেত্র, ফলপুণ্পে ভূষিত ব্ৃক্ষরাজীপৃর্ণ উদ্ভান এবং সারি সারি পর্ণ কুটীর-বহুল 
পল্লীচিত্র। এই সকল তীরস্থিত মনোরম দৃশ্তের শোভা শতগুণ বর্ধিত 
করিয়। নৃত্যশীল। নর্শদ1 দেবী সানন্দে শ্কীতবক্ষে প্রবাহিতা। তিনি কোথাও 
সরলগতি কোথা বা বক্রগতি, আবার কোপাও বা পথিককে পরিহাস ছলে 
 পথভ্রান্ত করিবার জন্য সহসা পর্বত মধ্যে আম্মগোপন করিতেছেন। নর্ম্দা 
যেন নিত্য নুতন, ও বিচিত্রতার উপমা স্থল। কোথাও বা মধ্যে মধ্যে 
নম্্মদ। সলিলে প্রবাহিত পত্র পুম্পাদি দেখিয়া! শঙ্কর ভাবিলেন যেন জননী 
জাহ্‌বী দেবী জগৎ পিতা শঙ্করের অচ্চনা করিয়! দেবতার শিশ্মালা সম্তান- 
গণকে বিতরণের জন্য সাগ্রহে চলিয়াছেন। আবার কোথায় বা নাবড় 
অব্রণ্যানী এবং কঠিন প্রস্তরমন্ন ভীধণ উন্নত শৈল শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া গভীর 
গজ্জনে প্রবাহিতা হইয়া নম্মদাদেবী যেন সাধককে সাধনার হছুরম্ত বাধা 
অতিক্রম করিতে সন্কেত করিতেছেন। কোথাও বা অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
শিলাথণ্ডে প্লাবিত করিয়া নশ্্দাদেবী ধীরে ধীরে চলিয়াছেন, যেন তিনি 
তক্তিমতী গৃহলক্্ীর ন্যাম নির্জনে বাণ লিঙ্গ শঙ্করের শিরে শীতল ধারা ঢালিয়। 
তাহার পুজা করিতেছেন। আবার কোথায ব| নর্র্দাদেবী নাতি বৃহৎ 
শিলাসমূহের পাদংদশ বিধৌত করিয়া ক্ষীণ রেখায় শৈলতলে লুক্কায়িত 
হইতেছেন; দেখিলে মনে হয়- কোনও পতিব্রতা পত্বী পথশ্রান্ত পতি 
দেবতার পদপ্রান্ত শীতল জগে বিধৌত করিতেছেন। কোন স্থানে নর্খদ। 
জল প্রপাতরূপে পরিণত এবং কোথাও বা প্রপাততলে সুরহৎ্ পতীবর গহ্বর । 
বান কোথাও বা এই গহ্বর মধ্যে নর্দ| ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত শিলাখগড 
নিয়ত আবন্তিত করিয়া! তাহাদিগকে স্ুগোল সুঠাষ করিয়া তুলিতেছেন, 





২১৪ উদ্বোধন ! [ ১৪শ বর্ঘ_ এর্থ সংখ্যা। 





এবং কত লোক এই শিলাখণ্ড সংগ্রহের জন্য কত ত্র কাবিতেছে? শঙ্কর 
অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন ইহাই মানব সমাজে অনাদি লিঙ্গ 
অথবা বাখ লিঙ্গ নামে পুজিত হয। নর্মর্দাগর্ভে অনাদি বাণলিজের 
উৎপত্তি দেখিযা ভাবিলেন, আহা! নশ্মদাদেবী কি এখানে আগ্ভাশক্তি 
ভগবতীর "শঙ্কর জননী বপ” ধারণ করিযা বিরাজমানা। আবার 
স্থানে স্থানে দেখিলেন বিরাটকাষ পর্বতেব একাংশ যেন বঙ্কিম ভাবে 
নর্শাদ। জলে হেলিয়। পড়িয়াছে । পব্ধত গাত্রে কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী কোটব 
কোথাও বা নাতিবৃহৎ গুহা সমূহ । ইহাদেখ মধ্যে কোন কোন গুহাতে 
ছুই একজন পাধক বাস করিতেছেন এবং কোন কোন কোটত্র মধ্যে 
হুযত একটী বিহগপুঙ্গব মস্তক অবনত করিয়া একদুৃষ্টে মীনগতি লক্ষ্য 
করিতেছে । তীহাব একাগ্রতা দ্েধিঘা মনে হব, যেন সেই প্রাচীন 
কালের কাকভৃধগার কোন ব'শধর নশ্বদ্ধাচবণে চিন্তপমর্প। করিয! বসিয়। 
বুহিযাছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে শঙ্কবেব হদঘে গোবিন্দ যোপীর 


দর্শন বাসনা প্রবল হইতে প্রবলঙতর হইতে লাগিল, তিনি দ্রতবেগে 
পথ চলিতে লাগিলেন । 


এইক্সপে চাবি পাঁচ দিন পথ চলিযা শক্ষপ ক্রমে যখাস্থানে আপিয়। 
উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের নির্দেশ মত তিন দ্বীপমধ্যে পৌছিলেন 
এবং অবিলম্বে ওক্কাবনাথের মন্দিরে গধন করিলেন। তিনি প্রথষে 
ষন্দিরে প্রবেশ করিয়া যথারীতি দেবদর্শন ও পৃঙ্জার্দী কবিলেন। তৎপর 
বন্দির হইতে বহর্গত হইযা! নিকটস্থ দেশী" ব্রাহ্মণদ্িগকে গোবিন্দ ষোগীত্র 
গুহাব কথ] গ্িজ্ঞাসা কবিলেন। একজন ব্রাঙ্গণ শঙ্করকে গুহ! দেখাইয়। 
দ্িলেন। শঙ্কর তখন কোনদিকে লঙ্গয না কবিষী গুহাভিযুখে চলি- 
লেন। তাহার বহুদিনের আশা ও আকাজ্€ আজ পূর্ণ হইতে চলিল 
শ্রতরাং গুহ দর্শনেই তাহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইল। ক্ষণেকেক 
জন্য তাহার সর্ধদেহ যেন অসাড হইল শরীরের অনুভুতি যেন বিলুপ্ত 
হইল তথাপি তিনি গুহার নিকট আমিলেন ও উহার প্রশস্ত ্ারমণ্যে প্রবেশ 
করিলেন। শঙ্কর গুহার মধ্যে প্রবেশ কবিযাই দেখিলেন কতিপক্ব 
ভক্মাচ্ছাদ্দিতদেহ জট জুটধাবী সাধু গুহা মধ্যে উপবিষ্ট তাহাদের কেই বা 
ধ্যান নিমপ্র, কেহ বা গ্রন্থ দেখিতেছেন কেহ বা অর্ধশান্িত অবস্থিত 
পরস্ত কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। 
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শঙ্কর ইহ! দেখিয়া নীবুবে তথায় ক্ষণকাল দগ্ডাবমান বুহিলেন। এই 
অবসরে তিনি গুহাটীও নিরীক্ষণ কর্িলেন। দ্বেখিলেন উহ1 একটা চতু- 
ফ্কোন প্রশস্ত নাতি উচ্চ গৃহবিশেষ কারুকার্ধ্য খচিত প্রস্তরময় কয়েকটী 
স্তস্তোপরি গুহার ছাদদেশ সুরক্ষিত দক্ষিপদিকে একটী অতি ক্ষুদ্র ঘার কিন্ত 
এই দ্বারযুখে একটী বৃহৎ শিলাখণড স্থাপিত 

ইতি মধ্যে একজন সাধু শঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিষাছিলেন শঙ্কর 
তাহা দেখিয! তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন মহাত্বন এই খাঁনেই মহা- 
ষোগী গোবিম্দপার সহত্রব্যসবাবপধি সমাপিস্ব হইয়া অবস্থান করিতেছেন” 

শঙ্করের কমনীয কান্তি প্রসন্ন বদন, সন্্যাসবেশ এবং বালক বস 
দেখিধা সাঁধুটী সুমিষ্ট কথায বলিলেন হ্যা! তাহাকে তোমার কি 


প্রয়োজন ? 
শন্ধব বলিলেন _মহাম্মন্‌ শুনিযাছি ভগবান পতগ্রপিদেব যহাযোগী 


পোবিন্দপাদ রূপে যোগবলে সহজ্বৎ্স্ব সমাধি আশ্রয় করিয়। এই স্থানে 
অবস্থিতি করিতেছেন এজন তাহার শ্পাদপঞ্জস দর্শন করিতে আসিয়াছি 
তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন । 

সাধুরী তথন শক্ষরের প্রশ্নের উত্তর লন! দিয়া বলিলেন বৎস তুমি 
কে?গ তুমি কোথ! হইতে আসিতেছ গোবিন্দ যোগী এখানেই আছেন 


স্তির হও দর্শন পাইবে শঙ্কর বগিলেন ভগবন্‌ আমি ব্রাঙ্গণ তনয় সুদুবু 


কেরল দেশ হইতে আসিতোছ।” 
শঙ্করের কথা শুনিয়া সাধুটী এইবার একটু বিন্মিত হইলেন তিনি 


ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শঙ্করকে সন্বোধন করিয়। বলিলেন বৎস! তুমি 
এত কষ্ট করিয়া সেই দুরদেশ হইতে আনিয়াছ কেন? গোবিন্দ যোগী 
ত বাজজ্ঞান শন্ত ও সমাধিস্থ তিনি কাহ!রও সহিত কথ। কহেন না। আমর 
কতকাল হইতে এখানে বাস করিতেছি কিন্তু একদিন ও তাহার সযাধি 
তঙ্গ হইতে দেখিল।ম না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যৌবনকালে এ 
স্থানে আসিরা ক্রমে বৃদ্ধত প্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা পরমপদ্ণ প্রাপ্ত হই- 
যাছেন , কিন্তু কাহারও ভা।গ্য তাহার সঙ্গলাভ ঘটিল না। আমর! 
তাহার সমাধি ঘুত্তি দ্েখিমাই এই স্থানে জীবন অতিবাহিত করিতেছি 
এই বণিরা তিনি সেই ক্ষুত্্ত্বার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! কহিলেন 
এই গুহ! মধ্যে মহাযোগী গোবিন্দ পারদ অবস্থিতি করেন দ্বারস্থিত 
প্রসবের পারশদেশ দিম্না দেখ।” 


২১৬ উদ্বোধন ' [১৪ বর্ষ--৪র্থ সংখা । 








শঙ্কর সাগ্রহে সেই সমাধি বুণ্ত দেখিতে অগ্রসর হইলেন সাধু 
তখন নিজ আসন ত্যাগ করিয়া! গুহাঘারে আসলেন এবং গুহ যুখে 
রক্ষিত প্রস্তর খড এক পার্শে সরাইয়াদিলেন। 

শঙ্কর তখন যোগী বরের গুহা মুখে জানু নত করিয়! উপবিষ্ট হই- 
লেন। গুহামধ্যে একপার্শে একটী মুন্মধদীপ প্রজ্ছলিত ছিল, শক্ষর 
সেই দীপালোকে সতৃষ্ণছনয়নে ষোগীবরের মৃন্তি দোঁথতে লাগিলেন । 

দেখিলেন যোগীবরের দীর্ঘকায় তিনি ষোগাপনে উপখিষ্ট দেহধানি খারা- 
বহুল ও শীর্ণ যেন চর্াচ্ছাদিত কঙ্কাল বিশেষ, সুদীর্ঘ জটা জুট প্রশস্ত 
ললাট এবং উভয গগুদেশ আবৃত করিয়া ভূমি চুম্বন করিতেছে । নাসা- 
উন্নত দ্ীঘ ও তাক্ষ কোটর মধ্য গত নঘনছয মুদিত, শ্মশ্ষভার লশ্িত 
অঞ্ধদেশে স্থাপিত হস্ত দ্ববকে ম্পর্শকরিতেছে কিপ্ত সেই শার্ণ দেহ হইতে 
যেন কি এক অপূর্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে। 

বছদিনের ইপ্মিত প্রিফতমের দর্শন লাতে জদয় ধেমন আনন্দ ও স্থৃথে 
অভিভূত হয়; আবার আকাঙ্ছিত ব্যত্তি যদি পৃঙ্জনীয় হয়েন প্রাণের 
পরম আরাধ্য ধন হয়েন তাহ] হইলে সেই সুখ ও আনন্দের সঙ্গে সঞ্জে 
দর্শকে হৃদয় যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে প্রাবিত হয় বালক শঙ্করের ও 
আজ সেই অবস্থা শঙ্কবু তাহার হৃদয়ের দেবতা গোবিন্দ যোগীকে দেখিযা 
কি যেন এক অপুক্য তাবে আঁভভূত হই! পড়িলেন মধ্যে মধ্যে তাহার 
সর্বাঙ্গে পুলক সঞ্চাব হইতে লাগিল নয়ন যুগলে অবিরল ধারায় অঞ- 
জল প্রবাহিত হইতে লাগিল ভজতরে হাহারু দেহ যেন বিকল হইল 
মণ্তক ধেন তাহার চরণে লুষ্টিত হইতে চাহিল রসনা! যেন মহাহোগার 
স্ভতি করিবার জন্য উন্বুখ হইল। তিনি তখন যুগল করে গদগদ্কঠে 
যোগী বরের উদ্দেশ্তে মনের আবেগে বলিতে লাগিলেন। 


“শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং 


যশশ্চারু চিগ্রং ধনং মেরু তুলব । 
গুরোরজ্ৰি পদ্ধে মনশ্চেন্ন নং 

ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম ॥ ১ 
কলব্রং ধনং পুক্রে পৌত্রাদযশ্চ 

গৃহং বান্ধবাঃ সর্বমেতদ্ধি ভূধাৎ। 
গুরোরজ্বি, পঞ্পে মনশ্চেন্ন লগ্রং 

ততঃ কিং তত: কিং ততঃ কিং ততঃ কিম ২ 
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ষড়ঙাদিবেদে| মুখে শান্তর বিদ্যা 
কবিত্বঞ্চ লোকেধু কীন্তিং বিধস্তাম্‌। 
খুরোরজ্বি। পদ্ধে মনশ্চেন্স লগ্মং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৩ 
বিদেশেষু মানঃ ব্বদেশেষু ধন্যঃ 
সদাচার বৃতেবু সক্তম্তভথাপি। 
গুরোরজ্ি, পদ্মে যনশ্চেন্ন লং 
তত: কিং ততঃ কিং ভতঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৪ 
ক্ষমামগলেহশেষভৃপালবন্দৈঃ 
সদ] সেবিতং যস্য পার্দারবিন্বম্‌। 
গুরোরজ্যি, পদ্মে যনশ্চেন্ন লগ্নং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম ৫ 
যশশ্চেদ গতং দিক্ষু দান প্রতাপা- 
জ্ঞগদ্বস্ত সর্ববং করে যৎ প্রসাদাৎ। 
গুরোরজ্বি, পল্মে মনশ্েতর লগ্গং 
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ ॥ ৬ 
ন ভোগেন যোগে ন বাবাজিরাজো 
ন কান্তামুখে নৈব বিস্তেষু চিন্তম্‌। 
গুরোরজ্বি, পদ্মে মনশ্চেন্্ লং 
ততঃ কিং “ততঃ কিং ততঃ কি' ততঃ কম ॥ ৭ 
অনর্ধ্যাণি বুন্নানি ভুক্তানি সম্যক্‌ 
সযালি[ঙগিত। কামিনা যামিনীষু। 
গুরোরজ্বি, পদ্মে দনশ্চেন্ন লগ্পং 
ততঃ কিং ততঃ ক্ষিং ততঃ কিং ততঃ কিম্‌ & ৮” 
সাধুগণ বালক-ক-নিঃস্থত সুললিত স্তোত্ররত্র শুনিতে শুনিতে যেন মুগ্ধ 
হইয়া পডিলেন। তীহারা তখন সকলে [নঞ্জ নিজ আসন ত্যাগ করিয়া 
শঙ্করের পার্থখে অ:সিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কেহ বা তখন বালকের 
সুখখানি একবার দেখিবার ইচ্ছায় মধ্যে মতো শঙক্ষরের দিকে অবনত 
হইতেছিলেন। 
ভোঅ সম্পূর্ণ হইল। শক্ষর ভূমিতে মস্তক নুন্িত করিয়া যোগীবরের 


২১৮ উদ্বোধন | [১৪ বর্ষ- -৪র্ঘ সংখ্যা। 


৪০ 
চরণোদ্দেশে প্রণিপাত কর্পিলেন। সাধুগণ ও সেই সঙ্গে গোবিন্দ যোগীর 


উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন। 

আহে কি আশ্চর্য)ঃ, কি অদ্ভুত ! আগ কতদিনের পব গোবিন্দপাদের 
সমাহিভঙ্গ হইল! তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্দীলন করিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন শরীরে যেন জীবন-সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল । মুখ- 
জ্যোতি যেন উজ্জলতর হইল, ক্ষীণালোকিত অন্ধকার যপ্যে যেন কে দীপ- 
মালা জালিয়া দিল গোবিশযোগীর গুহা উদ্জ্ল হউল, দর্শকবৃন্দেও যেন সেই 
সঙ্গে হৃদয়োন্বকার বিদৃরিত হইল । তথাপি সাধুগণের মধ্যে অনেকেই 
এযনও সন্দিহান হুইতেছিলেন , গোবিষ্মযোগীব পযাধিভঙ্গ। অসম্ভব 
তাহারা যেন নিজ নিজ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাহারা 
সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বিস্কারিত নেত্রে যোগীবরের প্রতি চাহিবা রহিলেন। 
ক্ষণঃধ্যেই তাহাদের সে সংশয দুর হইল। গোবিন্দমযোগীর সত্য সত্যই 
সমাধি ভঙ্গ হইযাছে। এইবার সাধুগণেব আনন্দে আর সীম! রহিল না। 
তাহাবা সকলে একবার মিলিত কণ্ে অপচ যেন ভয়ে ভষে মুহুস্বরে “জয় 
গোবিস্বমযোগীর জয়” বলিয়। উঠিজেন ৷ সাধূগণের জবধ্বনি শুনিযা! যোগীবর 
যেন একটু চমকাইয়া উঠিলেন; তাহাতে সাহাব সমাধি তাবটি ষেন একে- 
বারেই অপনীত হইল, তিনি তখন বাঁলক শঙ্কবের প্রতি চাহিলেন, ইচ্ছা 
যেন তাহাকে কিছু বলিবেন। সাধুগণ ইহ! দেখিযা বাঙ্গককে দেখিবেন 
“ক যোগীবরকে দেখিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তাহার! 
একবার শধবকে প্রণাম করেন, আবাব গোবিন্দমযোদীকে প্রণাষ করেন। 
কেহ বা আনন্দে জয় গোবিন্দপাদের জয এবং কেহ বা নীরবে শক্কবের 
দ্রিকেই চাহিয় বহিলেন। 

বন্ময়েষ উপর বিস্মঘ! যোগীবর শঙ্করকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন 
“বৎস। তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি “কোথা হইতে আসিতেছ ? 

বালক শঙ্কর তখন আত্মপরিচয দিতে যাইযা কি বলবেন ভাবিয়া স্থির 
করিতে না পারি! অবশেষে আবেগভরে বললেন £- 

“৬ মনোবুদ্ধহক্কার চিভানি নাহং 
নচশ্রোক্রাজহেব ন চত্রাণ নেত্রে। 


ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহ্হম্‌ ॥ ১ 





বৈশাখ ১৩১৯ ।] নন্দ! তীরে শঙ্কর । ২১৯ 











ন চপ্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবামু 
ন বা সপ্ত ধাতুর্ন বা পঞ্চকোষঃ। 
ন বাক পাণিপাদ্ং ন চোপ্শ্পায়ু 
শ্চিদানন্দরপঃ শিবোইহং শিবোহহ্ম্‌ & ২ 
ন মে দ্বেষরাগৌ নমে লোভমোহো 
মদে! নৈব মে নৈব মাৎসয্যতাবঃ। 
ন ধর্দো ন চার্থো ন কামো ন যোক্ষ- 
শ্িদানন্দবপঃ শধোহহং শিবোহহম্‌ ॥ ৩ 
ন পুণ্য, ন পাপং ন সৌখাং ন ছুংখং 
ন মন্ত্রে! ন তীর্থং ন বেদ। ন যজ্ঞাঃ। 
অহং তোজনং নৈব ভোঙ্যং ন ভোক্তা 
শ্চিদানন্দবপঃ শিবো২হং শিবোইহম্‌ ॥ ৪ 
ন মৃত্যুর্ন শঙ্ক। নমে জাতিভেদঃ 
(পিত! নৈব মে নৈব মাত' ন জন্ম । 
ন বদ্ধুর্ন মিত্র' গুরু নৈব শিষ়া- 
শ্চিদানন্দবপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ ৫ 
অহং নির্বিকল্পে। নিরাকাবুবূপো 
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সব্বেন্দিযাণাম্‌। 
ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়- 
শ্চদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ ৬৮ 
গোবিন্দপাদ তাহার পর্িচষ পাইয়া সকলই বুঝিতে পারিলেন। তথাপি 
পরীক্ষ। মানসে আসন পরিত্যাগের ছলে পদদ্ধয গুহাহ্বারাভিমুখে প্রসারিত 
করিযি। দ্িলেন। বালক শঙ্কর উষ্ট গুরুর শ্রাচরণ সম্মুধে পাইয়! যুগল করে 
ষুগল পাদপন্ম বক্ষে ধারণ করিলেন এসং ভক্তিপুণ্পে নয়ন জলে মনে মনে 
সেই হপার্দপন্ম যথাবিধি পৃজা করিতে লাগিলেন । 
পরীক্ষা শেষ হইল, গোবিন্দপাদদের ও সংশয় দূর হইল। তিনি তখন 
বুঝিলেন "এই সেই শিবাবতার শঙ্কর ইহাকে উপদেশ দিবার জন্য গুরুদেব 
আমাকে দেহরক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।” তিনি তথন হৃদয়ের প্রসন্নভাব 
সংষত করিয়। উদাসীন ভাবে বলিলেন “বদ 1 তুমি এখানেই থাকিতে পার, 
সাধন করিলে তোমার বাসন] পুর্ণ হইতে পারে।” শঙ্কর গোবিন্দপাদ্দের 





২২০ উদ্বোধন [১৪শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা। 


আলি 





না কস সত 


বাক্যে শান্ত ও নীরব হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ তাহার চরণে প্রণিপাত 
কৰিলেন। 

ইতিমধ্যে পৃর্ব্বোজ্ত সাধুদিগের সেবার জগ্ঠ গ্রাম হইতে কযেকজন লোক 
কিছু ছুপ্ধ এবং কয়েকটী ফল আনিয়া উপাস্তত কর্রিল। গুহার বহিদ্ধাবে 
লোকে লোকারণ্য কিন্ত সাধুগণের হঙ্গিতে কেহই গুহামধ্যে প্রবেশ 
করিতেছেন । একজ্জন সাধু এই অবসরে গোবিন্দঘোগার চরণে একটু ছুগ্ধ 
ও উক্ত ফলগুি নিবেদন করিলেন । কিছুক্ষণ পরে তীহাদের 'আগ্রহ দেখিষ। 
গোবিন্বপাদ একটু ফল ও পামান্ঠ ছৃপ্ধ পান করিলেন এবং শবশিষ্ট পক্ষকে 
প্রদান করি।(লন। শঙ্কর তথন গুরুদেবের ভুগাবাশষ্ট প্রসাদ স্বরূপ মস্তকে 
ধারণ করিয়া সকলে মিলিয়। মহ! আনন্দে ভন্ষণ করিলেন এবং গুরু আদেশে 
তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 

অতঃপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে গোবিন্দপাদ শঙ্করকে সন্ন্যাস মঙ্্রে 
দীক্ষিত করিলেন। শঙ্করুমন্তক মুষ্ডিত কারয' উপবীত পরিত্যাগ করিযা 
দণ্ড গ্রহণ পূর্বক গৈরিক কৌপীন ধারণ করিলেন। আজ গোবিন্দপপাদেব 
নিকট শঙ্কর সনাতন সঙ্লাসধশ্ম গ্রহণ করিলেন । 

ধরিআ তুমি আজ ধন্া, ভারতভূমি তমি আজ ধন্য । শঙ্কর অননী তুমি 
আজ ধন্তা, আজ তোমার সন্তান, 'শঙ্ষর মুডি শঙঞ্চর আজ সন্ন্যাসী, আজ শঙ্কর 
সকলের শঙ্কর, আজ শঙ্কবের জীবন সকলেব দ্গীবন) আছ শক্করেব জীবন 
সকলের জন্য উৎসগীকৃত হইল । আজ শঙ্কর সন্ন্যাসী হইপেন। 

উ,মতী-- 


ভারতের সাধন! । 
(8) নেশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠ।__ধম্মজীবন । 


“গড়িবার বিষয়ে প্রস্তাব করিবারু জন্ত আমি আজ এখানে দণ্ডায়মান, 
ভাঙগিবার বিষয়ে নহে। সমালোচনার দিন গিয়াছে, এখন আনরা! পুন- 
কর্ঠনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। সংসারে সময় সময় সমালোচনা তীব্র 


বৈশাখ, ১৩১৯। ] ভারতের পাধনা । ২২১ 





সমালোচনার -__ প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সে কেবল সামগ়্িক প্রয়োজন ;উন্রতি 
ও গডিবার কাঞ্জই নিত্য কালের কাজ, প্রতিবাদ ও ভাঙ্গিবার কাঞ্জ নহে। 
গ্রায় বিগত একশত ঘৎসর ধরিয়! সমালোচনার প্লাবনে আমাদের দেশ 
যেন ভাসিয়। গিয়াছে এবং তমপাচ্ছত্র স্বানগুলির উপবে-_ যেখানে যাহ। 
দৃষ্টির আড়ালে, স'কীর্ণ কোণে রন্ধ,মধ্যে পতিত ছিল, তাহাদের উপরে 
পাশ্চাতা বিজ্ঞানের প্রথর রুশ্মিরেখার সম্পাতে অন্ত স্থান অপেক্ষা! এ সকল 
স্থানই চক্ষুসমক্ষে তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়া! উঠিয়াছে। ইহার স্বাভাবিক 
ফলে দেশেত্র মধো সর্ধক্র এমন মনীধীগণ আবিভূত হইলেন, ধাহাদের 
হৃদযে সতানিষ্ঠা, শ্তাযপরাক়ণতা, দেশবাৎসল্য, ধশ্মোৎসাহ ও ঈশ্বরগ্রীতি 
প্রবল, এবং যাহারা ভালবাসেন বলিয়াই প্রাণে এমন আঘাত পাইলেন 
যেযাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন, তাহার বিরুদ্ধেই খোর প্রতিবাদ 
উত্থাপন করিলেন। অভীতের এই সমস্ত মহাত্মার্দের জয় হউক, তাহার! 
অনেক মঙ্গলসাধন করিযাছেন , কিন্ত বর্তযান যুগের ধোষণাবালী আসি! 
আমাদিগকে বলিতেছেন, “যথেষ্ট হই্যাছে”, প্রতিবাদ যথে& হইয়াছে, 
দোষোদঘাটন যথেষ্ট হইয়াছে, পুন" প্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠনের সময আসিফ়াছে। 
সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বিক্ষিপ্ত শজিসমূহ একত্রিত করিতে 
হইবে, একটীমাত্র কেন্ত্রে সন্িবিষ্ট করিতে হইবে, এবং তারপর কেন্ত্রী- 
ভূত শক্তিতে নেশনকে সনখের পথে পরিচালিত করিতে হইবে,-কেন 
না! বহুশতাব্দী হইল উহার গতি একেবারে থামিয়া গিয়াছে । গহ মার্জনা ও 
পরিষ্কার করা হইবানে, এস আবার আমর! গৃহে বসবাস কর্ি। পথ 
পরিষ্কৃত হইয়াছে, আর্য্যসস্তানগণ, এস অগ্রসর হও 1”* 
স্বামী বিবেকান্দ। 

উদ্ধ'ত বক্তৃতাংশে স্বামীজি নিদদেশ করিতেছেন_-সম্প্রতি আমাদের 
কাজের প্ররূতি কি হওয়া উচিৎ। নেশনের পুনঃ গ্রাতিচঠ! _ পুনর্গঠনই এখন 
সমস্ত কাজে আমাদের লক্ষ্য হওয়া দরকার, নতুবা বৃণা শক্তিক্ষয় হইবে, 
বথা কালক্ষেপ পটিবে। লাহোরে প্রদন্ত এই দ্বিতীয় বক্ত,তা শ্বামীঞি সেই 
পুনঃ প্রতাপ পথ পণ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন কিন্তু তিনি উদ্ধ,তাংশে 
তিনি এককেন্ড্র শক্তিপাত্রবেশের কথা বলিতেছেন। এখানে কিব্ধপ 


১০ 


পা নি টা সা -_ শা শা চে 2 হে হর 


* হিন্দুধর্সের সাধারণ ছত্তিপ ন'মক লাহোরে প্রদত্ত বক্তত। হইতে উদ্ধৃত । "'ভারন্ে 
বিষেকান্দি” দেখ। 





২২২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_ওর্থ সংখ্যা । 
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রূপ সমষ্টিবর্ধতার অর্থে বুঝিতে হইবে বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র 
সমাবেশ । ইহ! সুনিশ্চিত ষে ভারতের পক্ষে নেশন বগিতে এমন বহু 
মান্গষের সমবায় বুঝাইবে যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই পারমার্থিক সবে এক 
যোগে ঝঙ্কত হয়।” 

বক্তৃতার শেষভাগে স্বামীজি দেখাইতেহছেন যে শত শত বিভিন্ন সম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত হইলেও ভারতে কিরূপে ধম্বসাধনার একট] বিশাল সমন্বয 
সম্তাবিত হয়। সমন্বয় যে হইতে পারে, তাহ।ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামরু'্জব 
জীবন। তিনি একাধারে 'অন্বৈত, বিশিষ্টাদৈত ও দ্বৈতের প্রমাণস্থল,-__ 
তিনি একাধারে শাক্ত, বৈষ্ণব, “সৌর, গানপত্য, মুসলমান ও খ্রীষ্টান । 
স্বামী বিবেকানন্দ তাহার ভারতীয় বক্তৃতাম।লাষ বারঘার এই মহাঁ- 
সমন্বয়ের ব্যাখ্যা ঘোষণা করিতেছেন । বেদ এই মহাসমন্বরেব পু'থিগত 
তিতি এবং শ্রীয়ামকৃষ্দেব উহারই সাধনাগত ভিত্তি । ধশ্মসমন্বযের উপন 
ভারতে যে নেশন গড়িতে পারা যায়, তাহ। প্রত্যক্ষ আমরা দেখিয়াছি, 
কারণ ভারতীয় বর্মসমন্থয ব্যষ্টিতে প্রতাক্ষীভূত হইয়া যেন শ্রারামকষ্চপে 
আমাদিগকে ধরা দিয়াছেন । 

গত মাঘ্মাসে প্রথম প্রবন্ধে আমরা দেখাইযাছি যে ভারতীয় নেশনের 
লক্ষ্য পরমার্থের সাধন ও প্রচার । যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, 
প্রথমেই তাহাকে এই সাধারণ লক্ষ্যটী স্বীকার করিতে হইবে _পরমার্থ 
বলিতে তিনি যাহাই বুঝুন, কিছু আসে যাব না, অহ্বৈতভাবেই বুঝুন, 
বিশিষ্টাছৈত তাবেই বুঝুন, অথবা দ্বৈততাবেই বুঝুন পরমার্থের সাধন 
ও প্রচারই যে ভারতীয় নেশনে সর্বজনীন লক্ষ্য এইটুকু প্রথমতঃ অবঠ- 
শ্বীকার্ষ্য । দ্বিতীয়তঃ স্বীকাব করিতে হইবে যে প্র লক্ষ্য সাধনার জট 
সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমাদিগকে একযোগ হইতে হইবে; কারণ একযো" 
হওযাই নেশনের প্রাণপ্র তিষ্ঠা। 

এই ছুইটী ভাব যাহাব ব যে সম্প্রদাষেব মধ্যে বিদ্যমান, নেশনেনু 
অঙ্গীভূত হইবার পক্ষে তাহার কোনও বিদ্ব নাই । কিন্ত কিকি বিছ্বেণ 








বৈশাখ, ১৩১৯।] ভারতের সাধনা । ২২৩ 
রিট পজিরটিনিরার রকি রা ত্জটি 
দ্বারা এই ছুইটী ভাব সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রতিহত হুইয৷ রহিষাছে ? 


প্রত্যেক তাবের বিরুদ্ধে এক একটী বিবয বিতর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চোখে 
আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সমাগত নব্যদের মধ্যে বিশেষ একটা 
ভাব দেখিয়। পরুমহংসদেব যেন দ্বণার সহিত বলিতেন, “আধানিক।” 
কোন তাবটীর উপব তিনি এই আধুনিকতাঁপ দোষের আরোপ করি- 
তেন? কোন ভাবটা তাহার হুঙ্ষতৃষ্টিতে সনাতন বলিয়া ঠেকিত ন;? 
'মৃষ্টান্তগুলি বিচার করিযা দেখ, বেশ বুঝিবে যে নব্যদিগের যে সমস্ত সাবের 
মধ্যে সনাতন পারমার্থিক ভিডি তাছার অলৌকিক দৃষ্টিতে প্রতিভাত না 
হইত, সেগুলিকে “আধানিক" বলিয়া তিনি হেয় জ্ঞান করিতেন । সংবাদ- 
পত্রের প্রসঙ্গে পাবযার্থিক ভিত্তি নাই, সেই জন্য সংবাদপত্র তিনি ছু ইতেন 
না; হাসপাতাল প্রভৃতি গড়িয। দিয়) জগতের উপকার করিবার ভাবে 
ঘখন সুক্ম পরোপকান্রের অভিমান তিনি দেখিতেন, তখন ধিকার দিতেন, 
কারণ পরোপকার করিবার অতিমীনে আধুনিকভাবে কাজ করার মধ্যে 
পাবুমার্থক ভিত্তি নাই। আবার দেথধিতেছি অর্থ ও সামর্থ্য সদদনুষ্ঠানে 
নিবেদন করিয়া দিবার ভাবে তাহার অসম্মতি নাই। * অতএব বুঝা যায় 
যে যাহ] পরমার্থলাধনবপ সনাতনভাবের বঙ্গীভূত নহে, তাহাকেই পরুষ- 
হংসদেব “আধা নিক” বলিয়। বাদ দিতেন | এই “আধানিকতা"ই প্বামাদের 
দেশের সনাতন সার্বজনীন লক্ষাকে আবৃত করিয়াছে, সেই জন্ত এতকাল 
আমর] পাশ্চাত্য রাজনৈতিক লক্ষ; প্রভৃতির অনুকরণে নেশন গড়িবার জণ্ত 
ব্যাকুল হুইয়াছিলাম। 

অতএব ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য স্বীকার করিবার পক্ষে বিদ্ব এই 
“আধানিকতা”। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রস্থত এই আধুরঁনকতা দোষ ভারতের 
সকল সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভারতের সনাতন লক্ষাটী সর্বত্র 
প্রচার করিতে হইবে । শিক্ষিত-সম্্রদায়ের মোহ কাটিশেহ যেদিন ত্াহাব্া 
একযোগে গ্রামাদের সনাতন নেশন-লক্ষ্য স্বীকার করিবেন, সেদিন নেশন- 
প্রাতষ্ঠার পথে প্রপান বিদ্ব ্পসারিত হইবে । 

দ্বিতীযতঃ আর একটী [বদ্ব একযোগ হইবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম 
করিতেছে, অথচ দেশের লোককে যথাসম্ভব একযোগ করাই নেশনেব 


* শুনিয়াছি বার*ালবাসী ব্র'মোহনব বুকে কলেজ স্থাপনায় পরণহংসদেব সম্তি 
জানাইয়/ছিলেন, অথচ কর্ম্ববীর কৃষঝ্খদাল পালের কথাও দকলেই জানেন । 


২২৪ উরবাধন। [১৪ বর্য__৪র্থ সংখ্যা। 


প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। পরমহংসদেব এই দ্বিতীয় বিদ্রটীর নাম দিবাছেন,_-“মতুয়ার 
বুদ্ধি।” মতুযার বুদ্ধি কাহাকে বলে? না,_ “আমার ধর্ম্মমতটী কেবল 
ভাল, অপরের ধর্ধ্মত মন্দ, আমার ধর্দশযতের দ্বারাই জগতের ইস্ট, অপর 
ধর্দমতে জগতের অনিষ্ট, আমার ধশ্মমতটীকে দাড করাইতে হইবে অপরের 
ধর্মমত চুলোয় যাক্‌”” এইরূপ ভাবকে ণমত্যার বুদ্ধি” বলে। এইরূপ 
বুদ্ধি থাকিতে, কোনও সম্প্রদ্ধায় অপরের সহিত ভারতীয নেশন গডিবার 
জন্য একযোৌগ হইতে যাইবে না। এই বুদ্ধি নাশ করিবার প্ররুষ্ট 
উপাঁষও-_প্রীরামরঞ্চদেব বলি! শিযাছেন,"মত, পথ” এই মন্ত্রী যেন 
সকলকেই তিনি সর্বদা অনুধাবন কবি বলিতেছেন। কেননা তিনি 
সকলকে হাতে ধরিয়া, কাজে দেখাইয়া, গ্রাণপাত করিযা, দেখাইযা 
গিষাছেন যে সকলেরই গন্তব্য লক্ষ্য এক, ভিন্নরভিত্র মত কেবল ভিন্ন ভিন্ন 
কেবল পথমাত্র । কোনও পথই অপর পথকে রদ করিয়! দিতেছে না, কোনও 
পথকেই অবজ্ঞা করা ধায না। গন্তব্য লক্ষ্য ও সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ভিন্ন পথে 
যাইতে ভিন্ন ভিন রূপে দেখায মাত্র । “এবং সপ্ধিপ্র] বুধ] বদক্তি”, একই চপ্রম 
বস্তকে ভি ভিন্ন প্রকারে বলা হইয়াছে । “যত,পথ” রূপ এই মহাসত্যের 
দ্বারা "“মতুষারস্ঃবুদ্ধিকে নাশ করিতে হইবে তবেই দ্বিতীয় বিদ্ল বিনষ্ট হইবে। 
কিন্ত এখানে একটা আপন্তি উঠিতে পারে এই যে উল্লিখিত বিক্ 
ছুইটী নাশ করিয়া দেশের লোককে এক যোগ করা বহুকাল সাপেক্ষ 
বলিয়া মনে হয়ঃ তাহা হইলে দেশে নেশন প্রতিষ্ঠার হৃত্রপাত এখনও 
বহুকাল না! হইবারই কথা । কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। জ্যোতিবি- 
জ্ঞানে যেষন দেখা যার যে মহাকাশে জ্যোতিক্ষ প্রভৃতির গঠনারস্তে 
বিক্ষিপ্ত, অসংযত বাম্পান্ুগুলি প্রথমতঃ একটী সামান্য কেন্দ্রে একক্রিত হইতে 
থাকে, এবং কালে ক্রমশঃ উহাদেরই উপচয ও ঘনসন্লিবেশে গ্রহ প্রভৃতির 
স্ষ্টি হয় নেশনগঠনেও এরূপ একটা! কেব্রু বা 1)801515 প্রথমতঃ দা 
করাইতে হয়। আমাদের দেশের সনাতন নেশন লক্ষ, উহার সর্ধাঙগীন 
সাধন ও প্রচার, সর্ধধধ্মসমন্বরের তাব এবং সেবাপরায়ণত। প্রভৃতি শিরো- 
ধার্য করিয়া দেশে একন্থানে বা কেন্দ্রে জমাট বাধা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়! 
গিয়াছে, সম্যকদর্শা আচাধ্য বিবেকানন্দের “চষ্টায় প্রকৃতপক্ষে নেশনগঠনের 
কেন্দ্র বা 77010101)5 ইতিমধ্যেই গড়িযা উঠিঠেছে , অতএব নেশন প্রতিষ্ঠা 
সুদুরুপরাহত নহে, সম্প্রতি উহাই আমাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয় । 
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তবে নেশন-প্রতিষ্ঠায় আবাদের দেশে একটা বিষয়ের অপেক্ষ। আছে 
কৃষিকার্ধ্য যেমন বর্ধার অপেক্ষা! রাখে, ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠাও সেইরূপ ধর্ঘ- 
ভাবের একট) প্লাবনের উপর নির্ভর কবে। যেমন জমি তৈয়াবী ন। 
থাকিলে, বীজ ভাল করিয়া বসে না ব। গজায় না, তেমনি দেশের সর্বত্র 
ধর্দতাব যদি ন। জাগিয়া উঠে, তবে নেশন-প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও প্রণালী জানা 
থাকিলেও, নেশন-প্রতিষ্ঠ! অত্যন্ত ছুঃসাধ্য হইবে । সেইজন্য নেশন-প্রতিষ্ঠার 
প্রসঙ্গে প্রথমেই ধর্ম্মজীবনের কথা তুলিতে হইযাছে । 

০1757020079 105215 06 [0015, 10 [২6170710125 00 7170 95]- 
৮106) [16651751105] 10) (10950 (০ 0191717261৭ »॥েন 0106 169 ৬11] 
€016 0816 ০105০1” স্বামীজি বলিতেছেন, “ভারতী নেশনে সার্ধ- 
জনীন জীবনাদর্শ কি? ত্যাগ ও সেবা । এই ছুইটী দিক দিযা ভারতীয় 
জীবন-প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিষা তোল, দেখিবে আর সব দিকেই মাপনা- 
আপনি উন্নৃতি হইবে”. ভারুতীয সকল ধর্দসম্পরদ1য়ের ভিতর দিষাই ত্যাগ 
ও সেবার ভাবটা পরিপুষ্ট করা সম্ভব। অতএব ধর্শজীবনের ত্যাগ ও সেবা- 
বপ অঙ্গ নির্দেশ করায, নেশন-গঠনের জন্ঠ সমগ্র ভারতে ধর্মভাব কোন্‌ 
পথে পরিচালিত উদ্বোধিত করিতে হইবে তাহার একটা অসাম্প্রদাযিক 
ইঙ্গিত আমবা স্বামীজির নিকট পাইতেছি । 

ত্যাগ এই শব্দটা বড় সামান্ঠ নহে; এ একটা কথায় ধর্ম সাধনার 
প্রকৃত গতি নির্ধারিত হইবা রুহিযাছে। পরমহংসদেব বলিতেন যে গীতাবু 
শিক্ষা যদি হাদয়ঙ্গম করিতে চাও তবে গীতা শব্দটী পাণ্টাইযা দশবারে উচ্চারণ 
কর; _দেখিলে ত্যাগী হইতে বলাই গীতার সার উপদেশ । সমগ্র সৃষ্টিচক্রটী 
স্থলতঃ ভোগের দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান ; মানুষের শ্বভাব সেই চাকার 
পাকে ভোগের ছবিকে গড়াইয়। পড়িতেছে। এই অবিনাম আবর্তন 
সামলাইবার পরম উপায়ের নাধষ্ট ধঙ্দ। সুতরাং ধর্মসাধনার স্বাভাবিক 
গতি ভোগের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ত্যাগ বা! অনাসক্তির দিকে । ষ্ষে 
কোনও ধন্দেরই হউক, ঠিক ঠিক সাধন হইতেছে কিন। তাহা জানিবার 
নিভু উপায় সাধনার গতির দিকে লক্ষ্য করা, অর্থাৎ সাধকের অনাসজির 
ভাব বাড়িতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা। সাধনায় নানা সিদ্ধাই বা শক্তি 
লাত করা! উন্নতির অন্রাস্ত পরিচয় নহে, অথব! বিচিত্র দর্শনণদি হওন উন্নতির 
আঅন্রান্ত পরিচয় নহে, অথধ1 অতি সহজে বারম্বাঝ “ভাব” লাগাও উন্নতির 
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অন্দ্রান্ত পরিচয় নহে । সম্পূর্ণ নিভূল ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিতে চাও ত 
ভ্যাণের প্রতি, অনাসক্তির প্রতি লক্ষা কর। স্ুল ও নুন ভোগলালস৷ যে 
পরিযাণে স্বতাব থেকে দাগটা পর্যযস্ত না রাখিয়া খসিয়। পড়িতেছে, সেই 
পরিমাণে ধর্মপথে উন্নতি লাভ হইতেছে, সেই পরিমাণে নিতাসত্য পরম- 
বস্তর প্রতি প্রকৃতভাবে অগ্রসর হওম়] ঘটিতেছে। পরমহংসচ্বেকে জিজ্ঞাসা 
কর! হইয়াছিল, "সাধু কিন্ূপে চিনিব?” তিনি বলিয়াছিলেন যিনি সাধু 
তিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। কেন, বলিতে পারিতেন ত-_বিনি নাচিকা 
কাদিয়া ভাসান, অথবা যিনি অলৌকিক দর্শনার্দি করেন, অথবা থিনি পন্র- 
লোকের সপ্তষসর্গ পর্যন্ত হুন্রদদেহে বেড়াইয়া আসিতে পারেন ইত্যাদি 
ইত্যাদি? বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে দেশটার হাডে হাড়ে তেক্কি এমনই ঢুকিযা 
গিয়াছে যে এখনও লোকে সিদ্ধাই ছাড়! সাধুই মানে না! সাধন পথে 
অগ্রসর হইলেই প্রায় আপনার ভিতর সিদ্ধাই বা শক্তির বোধ হইবে , তখন 
সেই সব শক্তির ভোগ হইতে মনকে টানিষ। আসল কাজে লাগাইযা রাখিতে 
হইবে, নচেৎ আবার বাধন পড়িবে, আবার পতন হইবে। 

ত্যাগের আরম ইন্দ্রিয় মনের সংঘমে ও পরাকাষ্ঠা পরমার্থ লাভে । খিনি 
যে পথের পথিক হউন, অর্থাৎ যে সম্প্রদায় ভূক্তই হউন, “ত্যাগ” এই মন্ত্রটা 
সবাহার সাধনার গতি নির্দেশ করিয়। দিতেছে । আত্গকাল যাহারা পাশ্চাত্য 
হিগেল-দর্শনের ক্রমোজ্রতিবাদ স্বীকার করিছা বলেন যে বিষয়ভোগের 
ভিতরেই আমর] পরম বস্তর সম্ভোগ করিব, তাহাদদিগকেও মানিতে হইবে 
থে মন বর্দ অল্সমারও আসক্তিতে বাঁধা থাকে, তবে বিষয়ের ঘধ্যে পরম- 
বস্তয় সম্ভোগ, মুখের ফাক কথাই থাকিয়া যাইবে। ত্যাগ বা অনাসক্তিই 
ধর্দজীবনের মেরুদণ্ড । সুস্থ, সবল ধর্্মশীবন এই মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর 
করে। যদি নিজের ছারা নিজে ঠকিতে না চাও, যদ্দি পরের দ্বারা নিজে 
ঠকিতে না চাও, যদি দেশে সুস্থ সবল ধ্মজীবন গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে, 
হে ভারতবাসি, যে সম্প্রদায়েরই অন্তভূক্ত হও, ত্যাগ বা অনাসক্তিকেই 


সাধনতব্ীব কম্পাসরূপে গ্রহণ কর। 
ভারতীয় নেশনে জীবনাদর্শের দ্বিতীয় অঙ্গ, সেবা । স্বামীজ্ি যে সেবা- 


তত্ব প্রচার কত্রিয়াছেন, তাহ! আজকাল সকলেরই পরিফার ভাবে বুঝা 
আবস্তক। কারণ আধুনিক দুগে পরোপকার করা, দেশের কাঙ্গ করা, 
দশের ও দেশের উপকারে আস! প্রভৃতি একট! নূতন রকষেক ধুয়া 
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টিভি টি তিনি টি পরিবারটি 
উঠিয়াছে । কেহ ফেহ বলেন এই ভাখটী পাশ্চাতা উচ্ছিকতার নকল,_ উহা 
সহিত প্রকৃত ধর্শজীবনের সংযোগ নাই, অর্থাৎ ধর্ুসাধনায় হতই উন্নতি 
হইবে, সব হাঙ্গামা ততই কমিয়া যাইবে । আবার ঠিক বিপরীত আর 
একদল লোক আছেন যাহার বলেন বে এতকাল কেবল “ধর্ম বর্ম ও 
“পরকাল পরকাল” করিয়া দেশটা! গোল্লা গিপ়নাছে, এখন ও সব ব্াখিয়। 
দশের জন্য দেশের অন্য খাটিতে হইবে; এখন চাই দেশের দুঃখ 
ঘুচাইবার চেষ্ট। 
এই ছুই শ্রেণীর লোকই ধর্মের পুর্ণস্বরূপ বুঝিয়া দেখেন নাই। প্রথম 
দলের লোক যাহা বলেন, তাহা কতকটা সত্য, কারণ পাশ্চাত্য লোকহিত- 
সাধন ধর্মঞ্জীবনের সহিত অবিচ্ছেগ্ভভাবে সংযুক্ত নহে; পরের জন্ত খাট, 
রোপকার করার মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান বা লোকমান্তের স্থান যথেষ্ঠ রহিয়াছে 
এবং ধর্মভিত্তিহীন কন্ম প্রবণতায় চিন্ত কেবলই অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। 
এ অবস্থায় ধর্মলিপ্ন, সাধক এরূপ কন্মঞজালের প্রতি পরাস্ুধ হইবেন, ইহাতে 
আর আশ্চধ্য কি! আবার ইহাও সত্য যে ধন্দ ধর্ম করিয়া আমাদের দেশে 
অনেক লোক কর্ম্ম বিমুখ হইয। পড়িয়াছেন এবং তমোগুণের জালে আবদ্ধ 
হইমাছেন। ধন্ধান্েণে তমোগুণী সহজেই ক্রিযাকলাপের মধ্যে পথ হাক্সাইয়া 
বসিয়৷ থাকেন। খ্বামীঙ্জি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ইহসর্ধস্থ ভাবের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই ধন্্মাবরণের ভিতর দিষ! 
'তমোভাবকে প্রশ্রয দেওয়ার বিরুদ্ধে জলদমন্ত্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন । 
বাস্তবিক, পরমার্ধসাধন মাচুষের নিত্য নেমিভিক কশ্মজীবনের একটা 
বিশেষ বিভাগ নহে। মানুষ নিঞ্জের দুর্ঘলতাকে প্রশ্রয় দিবার জন্তু ধর্ম 
সাধনের একটা আলাদ। বিভাগ, নির্দিষ্ট করিযা রাখে। যাহা বহিম্ম খ 
মানুষকে অন্তন্ুধ করে, তাহার নামই ধন্ম; মন্ুত্যোচিত সকল কাঙ্জেই 
যেমন বাহন্মখতার অবকাশ বাহয়াছে, তেমনই অগ্তর্শখতারও অবকাশ রহি- 
স্াছে। অতএব মানুষের সমগ্র জীবনটাই ধর্মের পক্ষে উপযুক্ত প্রশ্নোগ- 
ক্ষেত্র। মন্ষ্তোচিত যেবধূপ কর্মক্ষেতেই মানুধ দিড়াইযা থাকুক না কেন, 
সেইথান থেকেই সে ধম্মের সাক্ষা পাইতে পারে সেইথান থেকেই তাহার 
জন্জ সাধনসোপান বিলম্বিত রহিম্নাছে। মানুষের অন্তরেই পরমবন্ত রছি- 
যাছে,--“ঘ] চাবি তা ব'পে পাবি, খোঁঞ্ নিজ অন্তঃপুরে।” অতএব মানুষ 
দৈনন্দিন জীবনের ঘেবূপ কম্মকক্ষেই অবস্থিত থাকুক, পরবার্ধগাধনের 
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এলাকার বাহিরে যাইবার তাহার উপায় লাই। সমস্ত লোকব্যবহারে 
অন্তর্খতা হাহার বত দৃঢ়ভাবে গ্রতিষ্িত, তিনি ধর্খের আ্বাদ তত গভীর 
ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ । 

অতএব যাছাকে আমরা পরের উপকার করা, পরের জন্ত খাটা বলি, 
তাহারই অনুষ্ঠানকে প্রন্কত পরমার্থপাধনে পর্সিণত কর! যাইতে পারে । 
স্বামীজির সেবাতত্বে এই উদ্দেশ্রটাই সাধিত হইযাছে। 

সমাধিবিলীনসর্বন্থ এরামক্কষ্ছেব যখন প্রথম ভাবমুখে থাকিতে আর 
কারলেন, তখন দেখা গিষাছে লৌকিক বাহঙ্ঞানের ভূমিতে থাক তাহার 
অন্পই ঘটি উঠিত , নিয়তই তাহার মনবুদ্ধি মহাকারণে লীন হইয়া যাইত | 
ভলে বরফখণ্ডের মত এই অবস্থা যখন কমিয়া আসিতে লাগিল, যখন ঠাকুর 
আকুষ্চিভ যুবকদের সহিত বেশ মেলামেশা করিতেছেন, - তখন হাঁঞ্জবা 
মহাশয় একবার, “ছেলেদের সঙ্গে তোমার অত মেলামেশার দরকার কি” 
এইরূপ ভতৎ্না বাকে। তাহাকে এ কাজ হইতে প্রতিনিব্তভ করিতে গিয়া- 
ছিলেন। বাস্তবিকই ধিনি শ্রেষ্ঠ উপাসক, তিনি কি প্রযোজলে ডপাশমা- 
হইতে মুকুর্ভের জন্ঠও বিরত্ত হইবেন? ধিনি জীবনের প্রতিমুহ$ উপান্টে 
সহিত যোগযুজ্ হইয়া খাকিতে চান) তিনি কেন লোকের সহিত মেলামেশা 
করিবেন, তিনি কেন কর্ধে লিগ হহবেন? এই সমগ্র প্রশ্ন ফাহাদেঞ মনে 
উঠে যেন তাহাদেরই এার্তিনিধি হইয়া হাজরা মহাশয ঠাকুরকে বলিলেন, - 
“তোমার আবার ও সব কেন ?” 

প্রশ্নটী পরমহংসদেব স্বীকার করিঘা লইলেন এবং মীমাংসার গন্য উচ্চ 
ভাবহযিতে লইয়া গরেলেন। তারপর মার মুখে তিনি যে মীমাংসা পাই- 
লেন, তাহ। হাজর] মহাশয়কে উপলক্ষা করিয়। জগৎ শুনিয়া রাখিয়াছে। 
পরম দিদ্ধাবস্থাতেও নারায়ণ জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা চলিতে 
পারে,_ এই সাক্ষা ও আশ্বার আমাদের দেশের পক্ষে আবশ্তক ছিল। 
কর্ম যানে জাবজগতের সঙ্গে ব্যবহার। এই বাবহার পরষ্পিছ্ের পক্ষেও 
সম্ভব, এ কথা ঠাকুরের মুখে প্রকাশ না হইলে, আমাদের দেশে কণ্মফোগ 
বা সেবাতত্ের প্রচার একপ্রকার ভিজিহীন হইয়া থাকিত। 

'গুপুরুষে প্রকটিত তাবসমূহই মানব সাধারণের সাধন চেষ্টাকে নিয়- 
স্্রত করে। ঠাকুরের কথায় তাহার! যাহার “ফোলটাং” করেন, তাহারই 
“এক টা" অন্ততঃ কারবার চেষ্টাই সাধারণের পক্ষে সাধনা । পরম সিদ্ধা- 
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ঘস্থায় সবধব্যবহারে জীব ও জগত্সন্বন্ধে ষে নারারণ ভ্ঞান বা ইষ্ট জান 
জাজ্ছল্মান থাকে, তাহার ষোল ভাগের একভাগ করিবার চেষ্টাই কণ্ম- 
যোগের সাধনা । 

সেবাতত্ব কন্মফোগের প্রধান অঙ্গ । নেশন প্রতিষ্ঠার হুচনায় দেশে 
ষে ধর্দ-জীবনের উৎকর্ষ হওয়া দরকার, তাহার পক্ষে একদিকে ত্যাগের 
ভাব যেমন একটী প্রধান অবলম্বন, অপর দিকে সেবার ভাবও আব একটী 
প্রধান অবলগ্বন। নেশন প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে 
দেশে সেবার সাধনাও হওয়া আবশ্তুক । পরের জন্য খাটা, পরের উপকার 
করা-এ সমস্ত বান্তবিকই পাশ্চাত্যভাব; “অহঙ্ষারবিষুঢ়াত্সা কর্তাহমিতি 
মন্যতে |” উপকার বা মঙ্গল সাধনের একমাত্র উৎস স্বয়ং পরমপুরুষ, তোমার 
আমার পক্ষে একমাত্র কাজ তাহারই সেবা করা, অন্য কাজ কিছুনাই। যে 
সমন আমরা জ্ঞানাগ্রিতে আন্মাহুতি দিতেছি না) অথবা ভক্তির তন্ময়তায় ইঞ্জ- 
পুজা করিতেছি না, তখন সাধারণ ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিয়াও পরমার্থ সাধন 
কারবার একমাজ্ত উপায় ভগবত্জ্ঞানে জীব বাজগতের সেবা করা। সমগ্ত 
সাধকেরহ জাখনে এই সেবার জন্য অবসর রহিয়াছে; তবে কোনও 
সাধকের পক্ষে একপ সেবাই মুখ্য সাধন, কাহা নও পক্ষে বা উহা! অপর 
সাপনার আন্রষ্গিক । সেবার সাধনা কাহার পক্ষে প্রধান বাকাছার পক্ষে 
আনুষঙ্গিক, তাছা তাহার প্রকৃতি অনুসারে নিদ্গেগ্ত। আবার একহ সাধক- 
জীবনে কথনও বা কশ্মত্যাগের ভাব কখনও বা সেবারপ সাধনার ভাব 
প্রবল.হুওয়া সম্ভব । 

জাবরূপে ভগবান যখন আমাদের সেবা গ্রহপ করেন, তখন সেই সেবার 
উপকবণ তিন রকম হইতে দেখা যায়; সেবাগ্রাহা নারয়ণের মায়ারপগুলি 
প্রধানতঃ তন পকারের, রুধ দরিশ্র প্রস্ৃতি দৈহিক অভাবগ্রস্থ নারায়ণ, 
অজ্ঞান, ঘুর্থ প্রভৃতি যানসিক অতাবগ্রপ্ত নারায়ণ এবং আধ্যাত্মিক আবিদ্া- 
যোহগ্রন্ত নারায়প। এই ব্রিবিধমায়্ারূপধারী নারাক়ণের সেবাও ক্রিবিধ 
কোথাও অর্থ-ওধধ-পথ্য-শুশ্রধাই নারায়ণসেবার উপকরণ, কোথাও বিস্তা দি- 
'দ্রানই নারায়শসেবার উপকরণ, এবং কোরাও বা পানমার্থিক জানদানই 
নারায়ণসেবার উপকরণ । যে ক্ষেত্রে নারারণের যেরূপ মায্ারপ দেখব, 
সে ক্ষেত্রে সেবার উপকরণও তদনুক্বপ হুইবে। মায়ারূপী নারায়ণ যখন যে 
সেবা চাছিবেন, জামাদিগকে তখন সেই সেবাই দিতে হইবে । তগবতজ্ঞানে 
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লোকসেবার আদর্শ এই ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে। হে 
মানব, সাধনার আসনে বসিলেই যে শুধু ভগবান তোমার নিকট আসেন 
তাহা নহে, যখন আপন ছাড়িয়া লোকসমাজে যিশিতেছ। তখনও তিনি 
নানাভাবে তোমার পৃর্াা লইতে তোমার স্বাস্থ; তুমি আসনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাকে ছাড়িতে চাহিলেও, তিনি তে ছাড়েন না! তোমার মন সরিয়! 
আসিতে চাহিলেও, তিনি সর্বদা হাজির । 

এই সেবার ভাব ও ত্যাগের ভাব যেন ছুইটী ডানা ; এই ছুই পক্ষের' 
উপর তর দিয়া আমাদের দেশে সাধক পক্ষীকে পরমার্থসা্দদপ আকাশে 
উড়িয়া যাইতে হুইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্য ঘোষণ। করিয়াছেন £ 
1175 12607121 172915 017 117015. 51০ 13017101)012811017 710 ০581৮10 
(প্রবন্ধের পৃর্বভাগ দেখ )। 

ত্যাপ ও সেবা--উভয়ই ভারতায় সার্বজনীন ধশ্মজ্বীবনের পক্ষে অসাম্প্র- 
দ্লায়িক অবলম্বন । তুমি যে সম্প্রদায়েরহ সাধক হও, তাগ ও সেবার ভাবে 
নিজ ধর্মজীবন পরিপুষ্ট করিয়া, ভারতীয় নেশনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহামতা 
করিতে পার এবং হৃদয় হইতে সংক্রামক আধুনিকঙার্দোষ দূর করিয়া ও 
“মতুয়ার বুদ্ধি” নাশ করিয়া, নেশনের পুনর্গঠন কাধ্যে যোগদান করিতে 
পার। তোমার সাধনপথ যেরূপই হউক, হে ভারতবাসি, সনাতন ধর্ম 
ভারতীয় নেশন প্রতিষ্ঠাধজ্জে তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এস, 
নিজ সাধনপথে দীড়াইয়। ত]াগ ও সেবার ত্ব'রা পরমার্থলাভ করিবার জন্তু 
জীবন উৎসর্গ কর, কারণ আমাদের নেশনে পরমার্থলাভই সার্ধজনীন 
লক্ষ্য । ভারতীয় নেশনকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আবহমান কাল 
বে নিয়ন্তশক্ি তাতেই অন্তনিছিত ছিল, সেই নিয়ন্তশক্তি পুনরায় সর্ব- 
সমক্ষে আবিভূতি হইয়াছে,_-বেদোক্ত অসাম্প্রদায়িক পরমার্থভাবে তদাকার- 
কারিত হুইয়া নেশন-নেতা প্রকটিত হইযাছেন,._নেশন-প্রতিষ্ঠার পথ 
আবার উক্ত হইয়াছে, হে ভারতবালি? অগ্রসর হও । 

পুর্ব্রেই বলিগ্লাছি, উপযুক্ত কেন্দ্র অবলম্বন করিপ্লা নেশন গড়িখার জন্য 
প্রথমেই দেশে ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে আগামীবারে নেশন- 
প্রতিষ্ঠার কের কিরূপ তাহ! বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। তারপর সমাঞ্জ, 
সী প্রস্থতি তির তিন ক্ষেত্রে কিরূপে নেশন-গঠন কার্য) সরু করিতে 
হইবে, তা আমরা বিচার করিব। 


বৈশাখ, ১৩১৯।] নিবেদিতা । ২৩১ 





নিত 7। | 


নিবেদিতা চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গেলে 
চোখেব জলের কালী দিষা না লিখিলে সে লেখ সম্পূর্ণ হয না। তিনি যে 
আব।দেবই ছিলেন, তিনি থে ভাবতবর্ষে কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন এই কথাটা আমব। এখন অস্ত্রের সঙ্গে বুঝিতে পাবিতেছি। স্বামী 
বিবেকানন্দ এই দ্লভিবহ্থ আনিয়া জননী ভাবতবর্ষের পার্পদ্মে উপহাব 
দিবাছিলেন। 

ভগিনী নিবেদিতাৰ জীবনেব সহিত ভাবতবর্ষের এই যে একাস্ত সংযোগ 
ই। অতি বিচিত্র বলিয়। বোধ হয়। কোথায় ধনজন সম্পদমদ্ী সুদূর ইংলগ্ডের 
গ্সভা সমাজে প্রতিষ্ঠটাময় জীবন--আর (কাথায় ধ্বংশদশাগ্রস্থ ভারতবধের 
কোন এক দরিদ্র পল্লীতে নিতাস্ত অখ্যাতভাবে জীবন যাপন ! কোথায় স্থখ 
'পীভাগা ও আভিজাত্যে গৌরব আর (কোথায় ছুঃখ দারিক্র্য ও নিন্দা অপ- 
মান ' কোথায স্বজন গৃহ পবিবারেব জ্ধমধ আশ্রয় আর কোথায় বহুদরদেশে 
এক নিতান্ত-বিভিন্ন আচাবাবলম্বী ভিন্ন ভাষাভাষী বিদেশীর সহি ধনী-দীন- 
ছাতিবর্ণনির্বিশেষে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধন । কোথায় উত্তঙ্গ হিমাচল, আর 
কোথা বা সাগরাভিমুখিনী শ্তরোভঃশ্বতী ' কোন্‌ শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া 
নিবেদিতাব জীবনের গতি এরপভাবে পরিবপ্তিত হইয়াছিল প্রথমে তাহাই 
ভানিতে (কৌতুহল হয়। নিবেদিতা উাহার “106 5৩ %5 1425 17110? 
নানক পুস্তকে লিখিয়াছেন, পঙ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ ৪ 
পর্চেরই ভাহার এইরূপ ভাবে জীবনের গতি পরিবর্তনের প্রধান কারণ । 

১৮৯৫ খুঃ অন্দে স্বামী বিবেকানন্দ বন ইল গিয়। বেদাস্ত প্রচার 
কবিতেছিলেন সেই সমন ভারতবর্ষায় দর্শনশান্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন কিছু 
কিছ আক হয় স্বামীজী বেদাস্ত সম্বন্ধে বড়্াত। দিতেন, বন্কৃতা শেষ হইলে 
পরবে শ্রাতাগণ বে যে প্রশ্ন করিতেন তাহাবও মীমাংস। করিয়া দিতেন। এই 
সকল বক্তৃত। ৪ প্রশ্বোত্তর শুনিয়। প্রথমতঃ নিবেদিতার মনে বর্ডমানকালে 
প্রচলিত ইউবোগীর ধর্াহশাসনের সহিত ভারতীয় দর্শনের তুলন! উদিত 
হউদ | যদিও নিবেদিতা! তখনও বেদাস্তদর্শনের ভাব সম্পূর্ণন্থপে হাদয়ঙ্গম করিতে 
পারেন নাই, তথাপিও তিনি বুঝিতে পারিগেন ফে বর্তমান কালের ইউরোপীয়, 


২৩২ উদ্বোধন । | ১৪শ বয-_ওর্ঘ সংখ্যা। 








সভ্যতা, ধর্ম, পরোপকার, ধর্প্রচার ও সমাজ, এই সমূদায়েব মূলে আধ্যাত্মিক! 
থাকিলেও পার্ধিব ভাবও ভোগহুখ-লালসা তাহার সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত 
আছে। কিন্ত, যাহ! প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা? তাহা একেবারে পার্থিব ভাব সম্পর্ক 
শুন্য হওর। চাই । পরহিতার্থে কন্মাহুষ্ঠটানে যদি বিন্দুমাত্র আত্মাভিমান ও 
শ্বাথানুসন্ধিংসা থাকে তবে অফল বৃক্ষের ন্ঠায তাহ৷ নিবর্থক হ্ইয়। হায়। 
স্বামীজীর নিকট এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়। নিবেদিতার মনের ভাব 
ক্রমশঃই পরিবর্টিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সঙ্গে স্বামীজীব প্রতি তাহাৰ 
শ্রন্ধাও বাড়িতে লাগল। নিবেদিত। কেবন্গ বে বিগ্াবতী ছিলেন তাহ। নহে, 
তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, লোক চাঁরত্র অধাধনে তাহার ন্ভাঘ জ্নিপুণ। 
অতি অল্পই দেখিতে পাওয়। যায়। স্বামীজীর সহিত পরিচয়ে নিবেদিত। বুবিত্ে 
পারিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ শুধু স্থুপপ্ডিভ, দরশনশাস্ত্জ্ঞ ও 'সলোকসাধারণ 
প্রতিভাশালী নহেন, তীহাৰ অসাধাবণ সত্যান্থবাগ ও ৰারত্ব প্রভাবেই ভাহাব 
চরিজ্র এত অধিক সমুজ্জ্বল হইযাছে। তিনি আজ যাহা মনেব সঙ্গে সত্তা কলঘ। 
গ্রহণ করিয়াছেন ও সর্বলোক সমক্ষে সত্য বলিয়। প্রচাব করিয়াছেন, কাল ঘাঁদ 
সেই মতে রম দেখিতে পান তাহ। হইলে বিন্দুমাত্র দ্বিধ। না কবিঘ। তখনই -াহ। 
পরিত্যাগ কৰিতে পাবেন, কেনন। তিনি সত্যান্তরাগী, তিনি বীর | প্তনি শ্যাগ- 
মন্ত্র গ্রহণ কবিধ। এমন ভাঁবে আপনাকে বিসজ্ঞন ন্য়াছেন যে কিছুরই আকা 
রাখেন না, প্রতিষ্ঠ। তে! ভাহাব কাছে অভি তুচ্ছ, যোগীগণেব আভীষ্ন 
তিপস্যার ফলম্ববূপ মুক্তি ব। অস্ত নির্বাণলাভ ও তিনি প্রার্থনা করেন না। 
নিঃস্বার্থ আত্মতা।গ যদি কিছুরই কামনা বাখে ন|, তবে অনন্ত শৃন্/ তা (ক 
তাহার একমাত্র আশ্রয়? তাহা কখনও সম্ভব ভইতে পারে ন।। নিবেদিতা 
স্বামীজীব সন্ধে লিখিয়াছেন, “তিনি যে কেবল ত্যাগী সঙ্্যাসীই (ছিলেন, তাহ! 
নহে, মাতৃভূমিব প্রতি তাহার যে অসাধারণ প্রেম তাহার তুলনা হয় না। মাতৃ- 
ভূমির যদি যথার্থ কল্যাণ হয়, তাহার জন্য তিনি এমন কাজ করিতেও এস্ত 
ছিলেন, যাহাতে তীহাকে যোগীজনকাম্য মুক্তিমা্গচ্যুত হইয়। নীববগামী 
হইতে হয়। কেবল ভারতবর্ষের জন্য নহে, বৃতৃক্ষিত, পীড়িত, অত্যাচাক্তি 
লোক সাধারণেব জন্য ও তিনি এইরূপ ভাবে আত্মদানে প্রস্তত ছিলেন। নি 
উচ্চকণ্ঠে জগত-সমাজ আহ্বান ধ্বনিতে পরিপূর্ণ করিয়া বলিয়াছেন, “৪:1৩ 
৮910 8105 00-08), 15 (119 1061) 810 00590 150 ০21) 0875 
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“আজিকার দিনে পুথিবী কি চাষ ?-_বিংশতি জন এমন রমণী এবং পুরুষ 
যাহারা সাহস করি৷ একেবার পথে দাডাইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আব 
আমাদের কিছুই সম্বল নাই । কে যাইবে? * * * এব্প (ঈশ্বরকে ধরিয। 
সর্বস্ব ত্যাগ ) করিতে ভযই বা কেন? ইহ। যদি সত্য হয় ( অর্থাৎ ঈশ্বর বি 
থাকেন ) ভবে অপব সমস্ত ত্যাগে কি আসে যায়? আর ইহা যদি সত্য না হয় 
- (ঈশ্বর যদি না থাকেন ) তবে জীবনধারণেই বা কি আসে যায় ?” 

স্বামীজীব এই আহ্বান নিবেদিতার কর্ণে-বজ-নিধধোষের ন্যায় ধ্বনিত হইযা- 
ছিল। তিনি মনে মনে এক প্রবল আকর্ষণ অস্গভব করিয়াছিলেন, কে যেন 
তাহাকে এক অপূর্বব বিশ্বামেব পথে টানিয়া লইয়। যাইতেছিল ! স্বামীজী আবার 
বলিধাছেন “27175 9110 511102501০1 01)0১১ ড১110958 116 1৭ 001 
000711)0 19৮৩--১৪1171555- 0076 109৮5 ৮1111079150 5৮০17 ৮৮০10 161] 
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“পৃথিবী চাষ তাহাদিগকে ঘাভাদিগের জীবন আত্মান্তি দানে জলস্ত ৫্রেম- 
স্বরূপ হইয়াছে । সেই ভালবাসাই তামার প্রত্যেক কথাতে বজ্তুল্য বল দিবে | 
জাগো, জাগে। মহাপ্রাণগণ, পৃথিবী ছুঃখ ক্রেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি 
ঘুমাইতে পাব ?” 

স্বামী বিবেকানন্দের এই সকল বাক্য নিবেদিতার জীবনেই সফল হইয়।- 
ছিল। ধন মাম সম্পদ গৃহ পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিয়। তিনি কেবল ভগবান- 
কেই সম্বল কবিয়। জগতেব পথে গাডাইয়াছিলেন। তাহার জীবনই 'আত্মস্মতি 
রহিত জলন্ত প্রেতেব দৃষ্টাস্ত স্বরূপ তইয়াছিল । 

“নিবেদিতা এহ নাম তীহাব কি সার্থকই হইরাছিল। ভগবৎপাদপঞ্সে 
তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্ম নিবেদন কবিয়! দিয়াছিলেন, “আপনার” বলিয়। অভি- 
যানের বেড়া দি পৃথক করিয়া এতটুকুও রাখেন নাই । “নিবেদিত।” এই 
াম্টাতেই তাহার সম্পূর্ণ পর্রচয় পাওয়া যায়, তাহার পরিচয় দিবার জন্য অন্য 
কিছুই আর আবশ্যক হয় না| 

বোসপাড়ার একটা ছোট বাড়ীতে নিবেদিতা থাকিতেন, এই বাডাতে 


২৩৪ উদ্বোধন | [ ১৪শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা ।, 





মেয়েদের পাঠশালাও বলিত। সাধারণ হিসাবে বিদ্যালয বলিলে যাহা বুঝায় এই 
বিচ্যালয়টী সে্বপ ধরণের নহে, স্বীমী বিবেকানন্দ যে ব্র্চারিপীগণেব মঠ 
প্রতিষ্ঠার সঙ্ল্প করিয়াছিলেন, সেই সক্কপ্পকে ভিত্তি কবিষা নিবেদিতা এই- 
বিষ্যালয়ের স্থাপন! করিয়াছিলেন । এই বিদ্যালয়ের কার্যোই নিবেদিতা তীহার 
জ্রীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং এই বিছ্যালরেব কাধ্যেই জীবন দাঁন কবিয়া 
“ঠাবাছেন। বোসপাডার একটী ছোট গলি-_, তাহাব ভিতর একটা হ্ষুত্্ 
বিভ্ঞালয়,_নিবেদিতাব ন্যায় অসাধাবণ প্রতিভাশালিনী একান্ত নিষ্টাব্রতা- 
বলম্বিনী বমণী_ ধাহার পক্ষে পৃথিবীতে কোন কাঁধ্যে সকল হওয়াই অসম্ভব 
ছিল ন।, তিনি যে সমস্ত জীবন এই বিদ্যালবেব জন্যই দান করিয়। গিয়াছেন, 
প্রথমে একথা শুনিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয, এবং এইবূপ ভাবে জীবন উৎসর্গ 
করাকে অনেকে শক্তিৰ অযথা অপচখ বলিয়া মনে কিয়া থাকেন। এই 
সন্ত নিবেদিতাকে ও নিবেদিতাব সঙ্কল্পিত কাষাকে ভাল কবিয়া বুঝিতে 
হইলে ভাবতের পুনজ্জীবনলাভের উপাম সম্বন্ধে তীহাব যাহা মত ছিল শ্রথষে। 
তাহাই বুঝিয়। লইতে হয়। 

সকল মানবেবই একমাত্র সনাতন ধশ্ম মন্তষাত্ব, সেই মনষাত্বকে জাগ্রত 
কবিবা। তুলাই শিক্ষীব উদ্দেস্ট । শিক্ষান উদ্বেশ্ট একই, কিন্ত দেশ, কাল ও 
প্রয়োজনভেদে শিক্ষাপ্রণালী বিভিন্ন আকার ধাবণ কবিয়া থাকে । ভারত 
বরে বর্তমান অবস্থায় শিক্ষা প্রণালী যেবধপ হ৭যা উচিত নিবেদিতা তাহার" 
411)০ 56) 01 10131917115” এবং ৮0175 55661 ৪5] 57৮ 11105 
নামক পুস্তকছয়ে সে সম্বদ্ধে কিছু কিছু আনলাচন। কবিয়াছেন, তাহা হইতেই" 
আমব। তাহাব মতেব সাবমর্্ম নিম্নে উদ্ধত কবিয়! দিলাম ।--নিবেদিতা 
বল্বাছেন “পাশ্চাত্য মভ্যতভাব সংঘর্ষে “ভাবতে সর্বন্ত্র একট! অশাস্তভাবের 
উদয় হইয়াছে, সেই সঙ্গে উন্নতির জন্য শত 4 সর্ববোগহর উধধ আবিষ্কৃত 
হইতেছে । এই সকল উন্নতিকামীগণেব ভিতব একদল সমাজ সংস্কারক, 
মনে করেন ভারতবর্ষেব “কতকগুলি প্রাচীন সামাজিক প্রথা ধ্বংশ করিলেই 
মাতৃভূমির উন্নতি হইবে। সমাজ সংস্কাবেব জন্য এই সংস্কারকদলের প্রবল 
উৎসাহ দেখিয়া বুঝা যায়, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণক্পে প্রাণহীন হয় নাই। যদি 
ভারতেব জীবন দীপ একেবারে নির্ধাপিত হইয়। যাইত তাহ! হইলে কি 
আ'র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষে “সংস্কারকর্ূপ এই সকল অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ নিষ্কাসিত 
হইত? কিন্তু এই উপর উপরের সংক্কারের চেষ্টায় ভারতবর্ষ প্রাচীন যুগের, 


বৈশাখ, ১৩১৯।] নিবেদিতা । ২৩৫ 





৮৩০০৯০০০৯৯৪ 
স্যার এখনও বিচলিত হয় নাই। তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না, যে, ভারতের 
আগ্ডান্তবীন গভীরতা, গুক্ুত্ব ও সজীবতা। এখনও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান? 

“ভাবতবর্ষের উন্নত্তিকামী আর একদল আছেন, তাহারা রাজনৈতিক 
মান্দোলনকারী। ভারতে পাশ্চাত্য “রাজনীতির প্রচলননই ভারতকে 
মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধাব করিবার প্রক্ষ্ট উপায় ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। বৈদেশিক 
বাষ্ট্রপরিচালন প্রণালীব মধো অনেক নিয়মই যে ভারতের আত্মস্থ করিয়া 
লওয়। প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
“বাজ্রনীতি” এই বাক্যের ব্যবহারহই একরূপ ক্লেশকর আত্মপ্রবঞ্ন। 
(1)51171001 10951110211) ভিন্ন আব কিছুই নহে। অপর একদল আছেন 
ধাহাদের মতে বিভিন্ন ধন্মের কেন্দ্রুগুলিকে সঙ্জাগ করিয়া তোলাই উন্নতির 
উপায়। তাহা ভিন্ন আর এক চতুর্থদল আছেন ধাহাদের মতে “অর্থনীতি 
শাত্মঘটিত দুর্ভাগাই” (5০01)01010  ঠা10591106) ভারতের শোচনীয় 
মবস্থাব একমাত্র কাব্ণ, এবং তাহারই প্রতিকারের দ্বার! দরিদ্রভারতের 
দাবিদ্রদশ| দূৰ করিতে পাবিলেই তাহার ভবিষৎ উন্নতির পথে আর বাধা 
থাকে না) 

নিবেদিত! বলিতেছেন যে, “এইবরূপভাবে সামাজিক সংশোধনই হউক, 
বাজনৈতিক শিক্ষাই হউক, নির্জীব ধশ্মভাবের স্পন্দন অথবা অর্থনৈতিক 
শান্রোক্ত অভাবপুরণ যাহাই হউক না কেন এই সকলেরই আধারম্বক্ধপ 
এই সকলেব অ.পক্ষা অধিক বাস্তব একটা পদার্থ আছে, তাহ। ভারতবর্ষের 
জ্াতীয়ত্ব। এই জাতীয়ত্ব বিশাল ভারতের অসংখ্য সম্প্রদায়ের কোন 
সম্প্রদার্গত নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কেই এই জাতীয়ত্বরূপ মিলনস্থক্ 
বিবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমাজের দিক দিয়া, অর্থনীতি রাজনীতি অথবা 
ধন্মনীতিব দিক দিয়! যে কেহ উন্নতির চেষ্ট| করিতেছেন, তাহারা পরোক্ষ- 
ভাবে “জাতীয়ত্বকেই জাগ্রত করিয়। তুলিতেছেন। এই যে জাতীঘ্ত্বের অভ্যু- 
দয় ইহা ভারতের প্রাচীন কলাবিগ্ভার নববিকাশ স্বরূপ হইবে । ইহা ভারতের 
প্রাচীন পাগ্ডিত্য ক্ষমতার নব আলোচনা, পুরাতন ধর্মশাস্ত্রের একটী জীবস্ত 
নৃতন ভাস্ত। সন্থেপদে বলিতে গেলে বিগত জাতির যথার্থ আত্মজ ম্বব্ধূপ উহা 
একটী নব আদর্শ । সেই নূতন আদর্শ যুবকগণের যধ্যে জীবন্তভাব সঙ্জাগ . 
কবিয়া তুলিবে এবং প্রাচীনগণের শ্রদ্ধার ভিত্তিম্বপ হইবে। এই নব 
আদর্শের সাফল্য ইহাতেই পরীক্ষিত হইবে যে ইহার প্রভাবে ভারতবর্ষের 


২৩৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ__থ সংখ্যা। 


প্রত্যেক ব্যক্তি সম্প্রদায় ও সমাজ জীবনম্পন্দনে স্পন্দিত হইবে । নিজের 
কেন্দ্রমধ্যে আয়ত্ব করিয়া রাখিবার ক্ষমত। এবং আপনাকে বিকশিত 
করিয়। তুলিবার ক্ষমতা উহ! দ্বারা এপ বৃদ্ধি পাইবে যে এ পর্যাস্ত এঁজপ 
অজ্ঞাত আছে। জাতীয় জীবনের এই নব আদর্শবা এপ জাতাযত্ব 
ভারতে বিকাশ কবিয়প। তুলিবার জন্য ছুইটী জিনিষেব প্রয্নোজন। প্রথদ, 
মাতৃভূমির প্রতি প্রেম, জলস্ত প্রেম। যে প্রেম আত্মা হইতে, বিত্ত হইতে, 
পুত্র হইতেও অধিক হইবে। আপনার সম্প্রধায়েব প্রতি যে প্রেম লোবের 
এখন দেখ। বায় তাহ। অপেক্ষাও অধিক প্রেম কবিতে হইবে, তাহাকে 
যিনি সকল সম্প্রদারকে ক্রোডে ধারণ করিয়াছেন, সকল ধশ্মকেই আশ্রথ 
দিয়াছেন, সেই সর্ধধাত্রী মাতৃভূমিকে ভাই যেমন ভাইকে আপনা হইতে গ 
অধিক ভালবাসে তেমনি মাতৃত্ম্ব প্রত্যেক চন্্ষ্য ধনী দবিদ্র বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাবা ভাষী, ভিন্ত মতাশ্রঘ সকলেবই প্রতি এই প্রেম 
নির্বিচারে আপনাব উপব অপেক্ষা অধিক ঘনীভূত ভাবে প্রকাশিত হইবে। 
এই জলস্ভ প্রেম সম্প্রদায়ে গণ্ডি ছাডাইয়! সমগ্র ভারতবর্ষবাসীকেই এক 
করিয়া লইবে | দ্বিতীষতঃ শিক্ষা । এই শিক্ষাব অর্থ বাহিরের দ্রব্য আহবণ 
নহে, আপনাব ভিতর হইতে এই শিক্ষাকে বিকশিত করিয়। তুলিতে হইবে ।" 
“ভারতবধেব শিক্ষার ভিত্তি ত্যাগ ও প্রেম। আত্মত্যাগেই প্রেমেখ 
জীবন, এবং প্রেমেই ত্যাগেব উৎপত্তি ও ব্াপ্ি। ত্যাগ অর্থে ন্চঃ 
নহে, অক্ষয় ধনে ধনী হইবার পথই ত্যাগ, ত্যাগ অর্থে পবাজয় হে, ০* 
জগৎসমাজে বিজয়ী হইবাব একমাত্র উপায়ই আত্মত্যাগ । কিন্তু সেত্যাগ 
একেবারে স্বার্থ বোধমান্্র বিহীন হওয়া চাই, ধাহাব ত্যাগে অজ্ঞাতসাবেও 
অভিমানের অথব। কামনার ছায়া স্পর্শ করে তীহাব অমূল্য দান ? পুলি 
মুষ্টির ন্যায় তুচ্ছ হইয়৷ যায়। নিবেদিতার মতে ইহাই ভারতবর্ষের সন,তন 
শিক্ষা। এই জাতীয় শিক্ষা বংখপরম্পবা হইতে ভারশবাপীতে অভ্তনিহিত 
ভাবে আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলাই বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষা 
যখন কেবল গ্রন্থে নিবন্ধ থাকে তখন তাহা কতকগুলি বর্ণে অস্কিত রেখ। 
মা জ্ঞান, বুদ্ধির তুলিকায় তাহার অস্পষ্ট ছায়াময়ী মুন্তি কখন অস্কিত কবিতে 
পারিলেই উহাতে জীবন দিতে পারে না। শিক্ষা তখনই জীবন প্রাপ্ত হয় 
যখন তাহা মানবহৃদয়ে ভাবরূপে জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন তাহার সমগ্র 
জীবনে, ছোট বড প্রত্যেক কাধ্যে বাক্যে, চিন্তায় দিনে, রাতে প্রতি মুহূর্তে 
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আর রত 


শিক্ষাব সাফল্য প্রম্মৃটিত হয়।” নিবেদিতা এই ভাবেই ভারতবর্ষীয় রম্ধীগণের 
ভিতব শিক্ষা জাগ্রত করিয়া তুলিতে চাহিয়্াছিলেন, এবং এই বিষ্যালয় গ্রততি- 
ষ্ার উদ্দেশ্টুও তাহাই ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আঁবিতীবেৰ প্রারস্তে ভারতে 
বমগীগণকে বিগ্তাশিক্ষা দিবার জন্য যখন প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল তখন সমাজ 
তাহাব বিরোধী হইয়াছিল। তখন অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভিন্ন 
পদেশীয় রম্ণী হইতে ভাবতরম্ণীব যে কৌলিক বিশেষত্ব তাহ। এই পাশ্চাত্য 
আঅন্করণেব শিক্ষায় ধ্বংশ হইয়া বাইবে। এ বিরোধের ফলেই পাশ্চাত্য 
সভ্যতার প্রবল বন্যায় আমাদের তৎকালীন যুবক সমাজ একেবাবে ভাসিয়। 
খাইলে পাশ্চাত্য শিক্ষাব এপ মোহকাগী 'প্রভাব ভাবতবর্ষেব অন্তঃপুরে 
সেকপভাবে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। পতি, পুত্র, পবিবাব, আত্মীয়, স্বজন, 
প্রতিবাসী পবিচিতের নিয়ত কল্যানধ্যানে দেহবোঁধ পরাস্ত বিরহিতা নিয়ত 
শ্রপরাষণ! আঘাদেব পূর্ব-পিতামহীগণেব জীবন যাপনের স্মৃতি বিশু্ষ বকুল- 
ালাব সৌবভের ন্যায় ভারতবর্ষেব অস্তঃপুবেই রক্ষিত ছিল, নবশিক্ষার প্রবল 
ঝটিকায় তাহা! একেবারে উভিয়া যায নাই । ভগিনী নিবেদিতা সুদদব প্রতীচা 
দেশ হইডেও সেউ মৌরভে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । 

বমণী, জাতীর জননী । একটী ছীপ হইতে আব একটা দীপ জালিবার 
মত মায়েব জীবনের 'আলো। হইতেই সন্তানের জান দীপ প্রজ্জলিত হ্য়। 
নিবেদিতা তীহাব পুস্তকে লিখিঘাছেন “সমস্থ পৃথিবীতে রমধীই ন্যায়ের 
আদর্শের রক্ষাকত্রী। বালক নিঃসহায়ের শবদেহ দাহঘাটে লইস্মা যাইবার 
জন্য ব্যগ্র হইবে না, যদি না যখন নে শিশু ছিল তখন তাহার জননী এইরূপ 
ভাবের সংকার্যেরপ্রশংসায় তাহার চিত্ত পবিপূর্ণ করিত। স্বামী তাহার 
হৃদবেব উচ্চভাব লইয়। গৃহে ফিবিতে এত চেষ্টাশীল হই'ত না, যদি না তাহার 
্ৰী স্বামীর সেই সকল চবিজ্রগত উন্নত গুণগুলি স্মরণ করিয়া স্বখী হইত ? 
তদ্যতীত দেখিতে পাওয়। যায় লুমণীগণ প্রত্যেক কার্যে এবং তাহাদিগের 
সম্পূর্ণ জীবন উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বব্ধূপে দান করে ।” 

বমণী স্থিতি বিধায়িনী । কুলে ক্রমাগত শোণিতধারায় প্রবাহিত যে সকল 
নহংভাব আজ পধ্যস্ত ভারত রমণীর প্রক্কতির মধ্যে রক্ষিত আছে, স্বামী 
“ববেকানন্দ সেই সকল ভাঁবকেই শিক্ষা সংস্কারের দ্বার নবভাবে সমুজ্জল 
করিয়া! তৃলিতে চাহিয়! ছিলেন। ম্বামীজীর সেই ইচ্ছাকে অন্রবর্তন করিয়াই - 
ভগিনী নিবেদিত! এই শিক্ষালয়ের কার্ষ্য তহার জীবন উৎস্গঁ করিয়াছিলেন 
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যদিও ইছার "আয়োজন বৃহৎ নহে, তথাঁপি নিবেদিতা জানিতেন অগ্নৎ- 
পাদনের প্রয়োজন হইলে রাশি রাশি ইন্ধন সংগ্রহে জীবন যাপনই একমাত্র 
আবশ্যকীয় নহে। সামান্য ইদ্ধনে অগ্নযৎপার্দিত করিয়া ধীরে ধীরে উহার 
পোষণ করিতে পারিলে কালে উহা আপনা হইতেই চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে । 
তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বিদ্যালয় হইতেই ভাবতবর্ষে মৈত্রেন্ী, গাগীর 
পুনরভ্যুদয় হইবে । 
এই শিক্ষালয়ে ছোট “ছাট বালিকা হইতে বয়ংপ্রাপ্ত। বধূঃ গৃহিণী এ 
বিধবাগণ সকলকেই বিনি যেব্ূপভাবে শিক্ষালাভ কবিতে চাহেন তীহাকে 
' সেইব্দপভাবে শিক্ষা দিবার ব্যাবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকাধ্য, সেলাই 
এবং চিত্রবিষ্যা। এ শিক্ষা দেওয়া হইত । নিম্শ্রেণীব ছোট ছোট মেয়েদেব উচ্চ- 
' শ্রেণীর মেয়েরাই শিক্ষা! দিত । উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদেব মধ্যে তিন চাবিটা 
বিধফা ও ছিল, ইহার। এই বিষ্চালয়েব কাধোই জীবন সমপ্পণি করিবে এইবপ 
“স্বল্প করিয়াছিল । শ্রীমতী স্থধীরা যিনি এই উচ্চশ্রেণীর মেয়েদেব শিক্ষযিত্রী 
এবং সমশ্ত বি্ভালয়ের পরিচালিক। ছিলেন, তিনি চিবকুমারী ত্রত গ্রহণ 
স্করিয়াছেন। তিনি ন্বেচ্ছায় বিদ্যালযেব কাধ্যের ভাব গ্রহণ কবিয়া- 
ছেন। 
তাহার ন্যায় উন্নতমনা ও ধন্মপরায়ণা বমণী অতি ছুর্পভ। জন্তানেৰ 
কল্যাণে মাতার যেক্গপ প্রীণপণ চেষ্টা, বিষ্যালয়েব ছাত্রীগণের কল্যাণের জন্ঠ 
কাহার চেষ্টা ও সেইন্ধপ এঁকাস্তিক ছিল, এবং ছাত্রীরাও তাহাকে মনের সঙ্গে 
ভালবাসিত ও সকল প্রকারে তাহার আদেশ পালনের চেষ্টা করিত। শিক্ষাললব 
স্পরিচালনে সথধীরাদেবীই নিবেদিতার দঙ্গিণ হস্থ ছিলেন। 
এই শিক্ষালয় বাড়ীটা তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। উপরের ঘরগুণি খুব ছোট 
ছোট, ছাত ও নীচু । শ্ীন্মকালের ছ্বিপ্রহবে সেই ঘবগুলি এত গরম হইত ঘে, 
কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলেই মাথা ধরিযা যাইত। 
শ্রীক্মপ্রধান দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ গরম অনেকটা অভ্যন্ত, কিস্তু শীত- 
প্রধান দেশের অধিবাসীর পক্ষে গ্রীষ্মকালে সেবপ গৃহে বাস কব! কিরূপ কষ্ট- 
কর তাহা সহজেই অন্মান করা যাইতে পারে। 
নিবেদিভার ঘরে গ্রীক্মনিবারণের জন্য টানা পাখা ছিল না, কেবল এক- 
খানি হাতপাখা সর্বদা স্তাহার কাছে থাকিত। তাহার ছোট ঘরটা তিনি 
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নিন্দের ইচ্ছামত সাজ্বাইয়াছিলেন। “সেই ঘরের ভিতত্ব দিনের অধিকাংশ 
সময়ই তিনি কায্বেন্ মধ্যে ভুবিয়া থাকিতেন। বেশীর ভাগই লেখাপডাব 
কায। কাযে ত্ীহাঁর মন এত নিবিষ্ট থাকিত যে দে সময় শীতত্রীষ্ম বোধ 
থাকিত না। আমর! দেখিয়াছি কখন কখনও কাজ ছাঁডিয়া যখন তিনি 
বাহিরে আসিতেন তখন অসহা গরমে তাহার মৃখ চোখ রাঙ্গা! হইয়। উঠিয়াছে । 
এইরূপে এক একবার এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়! ছাত্রীরা কে কোথায় কি করিতেছে 
তাহা তান দেখিয়া আদিতেন, কপালে হাত দিয়া মাঝে মাঝে চাপিব। 
খরিতেছেন দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীদিগের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে বালতেন 
“মাথায় বড কষ্ট।" আবার তখনই গিয়া কাগজ কলম লইয়! বসিতেন। 

এই যে লেখাপডাব কায্‌, ইহা! ও বিদ্যালয়েরই জন্ত | বিদ্যালয়ের অর্থান্গ- 
কুল্যের জন্যই তীহাব পুস্তক লিখিবাব অধিক প্রয়োজন হইত। যখন খরচের 
টানাটানি পভিত, তখন নিজেব সম্বন্ধে কোন খরচটা কমাইতে পার। বায় দেই 
দিকেই তীহাব দুষ্টি পডিত, নিজেব শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও 
যেন তাহার অসহা হইয়। উঠিত। ইহাব ফলে, শারীরিক অনিয়মে তীহার 
শবীর দিন দিন রক্তহীন ও দুর্ববল হইঘ। পড়িত, তখন বাধ্য হইয়। তাহাকে 
কিছুদিনের জন্য স্থানপপ্রিবর্তনে যাইতে হইত | মনের একাগ্রতার জন্য খরীর 
সম্বন্ধে তাহাব লক্গ্যই ছিল ন।, সে জন্য শরীর থে দিন দিন ভগ্ন হইতেছে তাহ। 
ঘেন তিনি বুঝিতেই পারিতেন না । 

বিষ্যালয়েব জন্য সাহাধ্যাথি হইয়। যদিও তিনি দ্বারে দ্বারে দাডান নাহ, 
তথাপি বিগ্ভালয়েব আর্ক অনাটনের বিষয় আমাদের দেশবাসাগণের ০ 
একেবারেই অজ্ঞাত ছিল তাহ। নহে। 

এই বিস্ঠালদ্বের আর একটা শাখা বিগ্যালম্ম ছিল, সেটাতে কেবল ছোট 
মেয়েদেরই শিক্ষ। দেওয়। হইত। আথিক অভাবের জন্য নিবোদত। খন 
কোনক্পে দেই পাঠশালাটাকে রক্ষা করিতে পারিলেন ন॥, তন মানিক 
ঝিশটা টাকা যদি পাহায্য পন সেজন্য কয়েকবার বেঙ্গলী কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাতে ও যখন কিছু ফল হইল না তখন সঠশালাটী 
তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার 
“ভগিনী নিবেদিতা, প্রবন্ধে লিখিয়াছেন “তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন 
তাহা চাদ্দার টাক| হইতে নহে, উদ্ধৃন্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্ের 
অংশ.হইতে।” 


২৪ উত্বোধন। 0 স্শ বর্ধ_ ৪র্ঘ সংখ্যা 


এখন আর নিবেদিতা নাই, নিজে অর্ধাশনে অনশনে থাকিয়াও তিনি যে 
ভারতবর্ষে একমাত্র জাঁতীয় রমণী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন কখনও কি 
দেশবাসীব সে বিদ্যালয়ের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে গলা ? 

বড মেয়েদের শিক্ষা দিবার ভাব শ্রীমতী স্থবীরার উপব ছিল, নিবে- 
দিতা যখন অবসর পাইতেন তখনই তিনি ছাত্রীদ্দের শিক্ষাব ভাব লইতেন 
গণ্তি ৪ চিত্্রবিষ্ভা এই দুইটাই তিনি বেশীব ভাগ শিক্ষা দিতেন। অবসব 
মত ইংরাজী ভাষাও শিখাইতেন। ত্াহাব শিখাইকাব প্রণালী অত্যন্ত 
সুন্দর ও নৃতন ধরণের | যে প্রণালীতে তিনি গণিত ও চিত্রবিদ্য! শিখাইতেন, 
তাহাতে যাহাদের শিখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা কম, তাহারাও অতি সহজে 
বুঝিয়। লইত। ছোট ছোট মেয়েরা থেল। কবিতে করিতে ক্েেতুলের বীজ 
অথবা অন্য কোন ফলের বীজ দিযা প্রথমে গণনা শিখিত । জোড কি 
বিজোড খেলাতাই প্রথমে ছোট ছোট মেয়েদেক যোগ বিয়োগ অভ্যাস 
হইত, তাহার পব তাহারা শ্রেটে অঙ্গ বাখিয়া অঙ্গ কসিতে শিখিক। 
শিক্ষালয়ের বড মেয়েবা ছোট মেয়েদের শিক্ষ। দিত, নিবেদিতা তাহাদেব 
শিক্ষা দিবার প্রণালী সম্বন্ধে যেন্দপ ভাবে উপদেশ দিতেন তাহার কিছু 
এখানে তবাহাঁব নিজের কথাতেই দিলাম ,_মেযেবা যদি কিছু না জানে তৰে 
তাহাদের বলিবে আচ্ছা আমর। চে! কবিব, তাহ। হইলে নিশ্চম শিখিতে 
পাবিব 1” “মেয়ের! যদি কিছু বলিতে পাবে আব কিছু ডল কবে তকে 
তাহাদের বলিবে হা, হইল কিন্তু আনবা আব৭ ভাল কবিতে চেষ্টা 
কবিব।” “যদি কোন মেয়ে ঠিক কবিয। বলিতে পারে তবে তাহাকে বলিবে 
ঠিক, ঠিক।” “এবং অন্ত মেয়েদের বলিবে আমর! ও পাবিব আবার আমরা 
চেষ্ট। কবিব |” কথা বলিবাব সময় তিনি কতকগুলি কপাপ উপব জোর 
দিমা বলিতেন। “নিশ্চয়” এই কথাটীব উপৰ জ্পোব দিয়া বলিতেদ। আবার 
যখন কাহাবও কোন বিষয় ঠিক হইত তখন ঠিকৃ, ঠিক! বলিয়া বলিবার 
মত আনন্দে হাততালি দিতেন। লেখায় অথবা অঙ্কে যর্দি ভূল থাকিস 
তবে তখনই তাহা ভাল করিঘা কাটটিৰ দিতেন এবং সর্বদা বলিতেন 
“ভুল কখনও রাখিবে না । তুল বুঝিবামাত্র কাটিয়। দিবে 1” 

ভারতবর্ষীয় ভাক্কধ্য ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিগ্যার উপব ত্বাহার বিশেষ 
ঝৌক ছিল। ভারতীয় ভাস্বধ্য, চিজ ও কলাবিগ্যা সকলেরই মূলে আধ্যা- 
ঘ্মিকতার বীজ নিহিত আছে ইহা তান মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন। 








বৈশাখ, ১৩১৯1] পেজিহকিত। | ২৪১ 


স্প্রে 
সথনিগুন চিত্রককরের অন্বিভ একখানি চিত্র অপেক্ষা মেয়েদের হাতের আকা 

পিডি আল্পন। শহর, নিকট অধিক আদরের ছিল। একটা মেয়ের হাতের 
আক! আল্পন। তিনি তীহার শয়নুগুহে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ছিলেন, সেই 
আল্পনার মধ্যে একটী,বড শতনগ পদ্ম ও চারিপাশে ছোট ছোট ফু- 
কুলের মত ফুল ছিল। এই আল্পন। তাহার এত ভাল লাগিম্নাছিল্‌ 
থে, ঘে কেহ তাহার সহিত সাক্ষং করিতে আমিতেন, তাহাকেই তিনি 
সেই আল্লন। দেখাইতেন। তিনি সকলেব কাছেই বলিতেন, “কুমার স্বামী 
এই আল্পনার অনেক প্রশংসা! করিলেন” কুমার ন্বামী যে তাহার ছাত্রীর 
অঙ্কিত আপ্পনারু প্রণংলা করিয়াছেন এ আনন্দ তাহার আর রাধিবার স্থান 
ছিলন।। পনুকৃলেব চিন্তর বিশেষত; সহশ্রদল শ্বেতপদ্দের চিত্র তাহার বডই 
প্রিষ ছিল, তিনি বলিতেন এই ফুল ভাবতবর্ধীয় ভিন্ন অন্ত কেহ আঁকিতে 
জানে না। আস্পনার পদ্মের চারিপাশেব ছোট ছোট ফু দেখাইয়। তিনি 
প্রায়ই বলিতেন কি স্বন্দর সাদা ছোট ফুল। এই ছোট ফুলগুলি সকলে 
&ঁ বড ফলেব দিকেই মুখ ফিরাইয়া আছে, যেন বলিতেছে, আমরা তোমায় 
কাছেই যাইতে চাই 1” নিবেদিত| মেয়েদের পাথরে ও মাটীতে ভীচ কাটার 
অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন । ছাচ কাটিবাব জন্য একরাশি মার্টা ও নরুণ 
আনিয়। সকল মেমেদেব সঙ্গে লইয়। “আমব। সকলেই শিখিব” বলয়! অত্যন্ত 
উৎসাহের সহিত ছাচ কাটিতে বলিভেন। তাহার এই উৎসাঙ্থে অনেক 
মেষে ছাচ কাটিতে অভ্যাস করিতেছিল। যে প্রথম ফে ছাঁচটী প্রস্তুত 
করিয়। তীহাকে আনিয়া দিত সেঁটী যতই খারাপ হউক ন। কেন তিনি 
অতি আদরের সঙ্গে লইডেন এবং দেবতাব প্রলাদ যেমন লোকে মাখা 
ধারণ করে সেইরূপ ভাবে মাথায় ছু'য়াইয়। নিজের ঘরে সাজা ইয়া রাগিতেন ॥ 
ছোট মেয়ের! তাহাকে ছোট ছোট পুতুল গড়িয়! আনিয়া দিত,” সে পুতুলঃ 


গুলি একটা বাক্সে করিয়া রাখিতেন ! তাহার ঘবে মেয়েদের হাতে প্রস্তত 
এই সকল দ্রব্য শ্যরে স্তরে সাঙ্জানো থাকিত, এক একদিন সব মেয়েদের 


একজ করিয়। তাহাদের হাতের শিল্প কেমন ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে 
তাহ। দেখাইতেন। মেয়েদের সপ্তাহের মধো একদিন করিয়। সংস্কৃত শিখানো! 
হইবে এইকপ প্রস্তাব হুইয়াছিল। নিবেদিত বলিজেন “যেদিন ফেকেদের 
হাতে ভালপাতে লেখা সংস্কৃত গ্লোক আমার ঘরের দেয়ালে শভি। পাইবে 
সে দিন কি আনন্দের দিনই হইবে |” 


২৪২ উদ্বোধন । [৯৪খ বর্ষ তর্থ সখা 


সপ্তাহের মধ্যে একদিন অথবা ছুইদিন তিনি ইতিহাস পাঠ দিতেন,সে লময় 
তিনি এতই তন্মম হইয়া যাইতেন' যে তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি 
কোথায় আছেন ও কাহাদের নিকট বলিতেছেন তাহা ও তাহার মনে 
নাই । এক দিন রাজপুতানার ইতিহাদ বলিতে বলিতে তিনি যখন 
চিতোর গিয়াছিলেন তাহার সেই সময়ের ভ্রমন কাহিনী বলিতে 
ছিনলেন। “আমি পাহাড়ে উঠিয়া পাথবেব উপর হাটু গাডিয়া 
বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিয়। পদ্মিনী দেবীর কথ স্মরণ করিলাম” বলিতে 
বলিতে নিবেদিতা যথার্থই চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ভাত যোড় কনিঘ্া বসিলেন। 
নিবেদিতার তখনকার মুখের ভাব যিনি দেখিযাচ্ছেন তিনি আর ভুলিতে পারি- 
বেন না। নিবেদিত। বলিতে লাগিলেন “অনল কুণ্ডের সমর পন্লিনী দেবী 
হাত ম্নোড় করিয়! দীডাইয়। আছেন। আমি চোখ বুজিয়া পদ্মিনীর শেষ 
চিদ্ক। মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম । আঃকি সুন্দর! কিনুন্দর। বলিতে 
বলিতে ভাবাবেশে মুগ্ধা নিবেদিতা কিন্তুক্ষণ মুন্রিত নেত্রে লীবৰ হইয়া 
রহিজেন। তিনি যে স্কুল ঘবে বালিকাদের সম্মুখে বসিয়া তাহাদের ইত্াস 
পাঠ দিতেছেন ভাহা! আর তাহার মনে নাই পদ্লিনীর শেষ চিস্তায সেই 
মুহুর্েই তাহার মন লয় হইয়! গিয়াছে । 

তাহার এই তন্সয়ভাব কতবার দেখিযাছি। ভারতবর্ষের কথ! উগ্ঠিলেই 
তিনি একেবারে ভাবমগ্প হইয়া যাইতেন। মেয়েদের বলিতেন “ভাবতবর্ । 
ভারতবর্ষ [! ভারতবর্ষ 1 ম!! মা! মা! ভাবতের কম্যাগণ' তোমা সকলে জপ 
করিবে ভারতবর্ষ! ভারতবধ ! ভারতবর্ষ । মা? মা! মা”! বলিয়। নিজের জপ 
মাল! হাতে লইয়া নিজেই জপ করিতেন মা। মা? মা! ভারতবর্ষ যে তাহাব 
কি প্রাণের প্রিয় ছিল তাহা! বলিয়া বুঝাহাব ভাষা খুজিয়া পাইন।। কে 
জানে কেন্তাহার চোখে এমন সোনার কাজল পরাইয়। দিয়াছিল যে তাহার 
নিকট সকলই স্থবর্ণময় . হইয়া গিয়াছিল। কে জানে তাহার গুরুদেব 
তাকাকে দীক্ষা দিয়া স্বখ্মধ়ীর ভিতয় কি চিথ্য়ী প্রতিমার অধিষ্ঠান দেখাইয়া 
ছিলেন ভাই ভারতের ধুলিকনার ভিতরও তিনি আধ্যাত্মিকতারূপ অমৃত 
রসের আন্বাদ পাইয়াছিলেন সেই অস্ত পানে বিভোর হইয়া তিনি যাহা 
বলিয়্াছিলেন, কত লোক তাহা শুনিয়া তাহাকে পাগল বলিবে। কিন্তু ধন, 
মান, যশঃ লইয়া যাহার! পাগল তাহারা এমন পাগলের কথ! বুঞ্ধিবে কি 
করিয়। ? 
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 হঙ্গিলাতীবা ভাল করিয়। শিবিবেন ইহা তাহার বহুদিনের বাসনা ছিল, 
কিন্তু সগয়ের অভাবে সম্পূর্ণ যলোবোগ দিয়া শিখিতে পাবেন নাই বলিল্না 
বাঙ্গলাভাষা ভাল করিয়া আয়ত্ব করিতে পারেন নাই। তথাপি এক 
একটা ছোট কোট কথ। যখন যাহার নিকট শিখিবাব সুবিধ। পাইঠেন, 
শিখি লইতেন। সে সময যদি একটী ছোট মেয়ে ও তাহার 
শিক্ষয়িত্রী হইত, তাহার নিকটে ও তাহার বিনীতা। ছাত্রীর ন্যায় 
আচরণ দেখা যাইত। একটী নৃতন কথা শিধিলেই ক্ষুপ্্র বালিকীর মত 
আনন্দে অস্থির হইতেন। একদিন কোন মেয়ে ক্লেটে দাগ টানিতে টানিতে 
বলিয়াছিল “ 'লাইন টানিতোছি।” “লাইন” এই শব্চী গুনিবামাজজজ নিবেদিতা 
তাহার পাশে 'আসিয়। দাড়াইলেন এবং বলিলেন “আপনার ভাষায় বল।” 
কিন্তু “লাইন” এর বাঙ্গল! প্রতি শব্দটা যে কি তাহা কোন মেয়েই ভাবিয়া 
পাইল না। সকলেই বলিতে লাগিল “সিষ্টার, আমর! তে। ববাবরই লাইনই 
বলি 1” ছুঃখে বিরক্কিতে নিবেদিতার মুখ লাল হ্ইয়া উঠিল, নিবেদিতা! 
বলিলেন “তোমর! আপনার ভাষাও ভুলিয়া গেলে?” তাহার পর একটী 
মেয়ে বলিল “লাইনের বাংলা রেখা ।” তখন আর নিবেদিতভার আনন্দের 
সীমা রহিল না, যেন তিনি একটা হারাণে! জিপিন কুদ্রাইয়া পাইযাছেন। বার 
বার “রেখা, রেখ! বেখা” উচ্চারণ কবিতে লাগিলেন । 

নিবেদিত। যখন ছবি আটিতে শিবাইতেন তখন সকল মেয়েকে মারি 
দিয়া বসাইতেন, ছোট বড কাহাকেও বাদ দিতেন না| শিক্ষরিত্রীরাও গে 
সময় ছাত্রীদের শ্রেণীতৃক্ত হইতেন সিষ্টার ক্রিশ্চিয়ানাও এই সময়ে সকলকে 
উৎসাহিত করিবার জন্য ছাত্রীদলতুক্ত হইয়া বসিতেন। - স্ষিশ্চিয়ানা ছোট 
মেয়েদের কাছে ঘেঁলিয়া বসিতেন। এবং এমন ভাব দেখাইতেন: যেন তাহার 
বড় ভয় যে তাহার আক। ছবি ভাল হইবে না! তাঁহ। দেখির মেয়েষা সকলে 
খুব হাসিত। 

মেয়ের! প্রত্যেকে, রং তুলী পেন্সিল ও একথান। করিয়। কাগজ পাইতেন, 
নিবেদিতার নিজের হাতেও তুলি আর কাগজ থাকিত, ভিনি প্রায়ই প্রথমে 
পেন্সিল দিয়। একটী বৃত্ত অআঁকিতেন, সেই কাগজখানি হাতে লইয়া কি রকম 
ভাবে হম্ত চালন! করিয়। বৃত্ত অঁংকিতে হইবে প্রত্যেক মেয়ের কাছে ্লাড়াইয়। 
*এক একবার দেখাইমা দিতেন । 

মেকের! প্রথমে পেন্সিলের উপ্টাপিঠ দিয়! কাগজে দাগ ন! পড়ে অথচ 
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সমভাবে রেখা টানিবার মত হন্তচালনা অভ্যাস হয় এইরূপভাবে কাগজের 
উপর দাগা বুললাইবার মত পেন্সিল বুলাইভ তাহার পর দ্রনতহস্তে রেখা টানিত। 
এইরূপ রেখা হইতে আরম করিয়া নানারপ চিত্র আকা হইত। 

বিষ্চালয়টা যেন মেয়েদের একটী আনন্দ নিকেতন ছিল। বড গেয়েবা 
যাহারা বিষ্যালয়ে আনিত তাহারা কেহই অবস্থাপন্ন গৃহস্থেব বধু বা কন্তা নহে, 
এজন্য তাহাদের সংসারের কা্জ শেষ কবিষ। তাহাব পৰ আসিতে হইত। স্কুলে 
আসিতে হইবে এই উৎসাহে মেয়েরা সকাল হইতে প্রাণপণে সংপারেব কাজ 
শেষ করিত। নিবেদিত। প্রায়ই মাঝে মাঝে তাহার ছাত্রীদের দক্ষিণেশ্বর 
অথব! কলিক।তাব অন্ত কোন স্থানে বেঢাইতে লইয়া যাইতেন, সে সময় 
ছাত্রীদের যথাসম্ভব আতিথ্য ৪ করিতেন । আবাব গ্রীষ্মাবকাশ প্রতৃতির' 
সময়েও বিদায়কালে মেয়েদের খাবাব পাওয়াইতেন। ছাত্রীব সংখ্য। কম 
নহে, তিনিও দবিত্র, অপধ্যাপ্ত সীমর্গী /কাথায় পাইবেন ? যে ধাবার 
আনিতেন, ছ্াত্রীব স'থা। গণন। করিয়। সকালব জন্য ছোট ছোট একটী কবিষ। 
সুক্ষুর শালপাঁতেব ঠৌঙ্গ| গডিতেন, তাহারউ তব খাবার বাখিয়া ঝুঁঢি হাতে 
একে একে সকলকে পরিবেষণ করিতেন । আবাব খাওয। শেষ হইলে মেযেব, 
ঠোঙ্গ। ফেলিবে বলিয়। নিজেই ঝুঁি হাতে কবিয়। জাডাইয়। থাকিতেন, এইব্পে 
তিনি তাহার ক্ষদ্র অভিথিগণেব আতিথ্য সকাব সমাঁধ। করিতেন । 

পুবী, ভুবনেশ্বর অথবা এরূপ কোন স্থান মাঝে মাঝে মেয়েদেব বেডাইতে 
লইয়! যাইতে তাহাব অত্ান্ত ইচ্ছা! ছিল, অনেকবাৰ এইরূপ যাইবার প্রস্তাবও 
ভ্ইয়্াছে, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ ঘটিয়া উঠে নাই । নিবেদিতা দেশ ভ্রমণের 
বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণেব অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি নিজে ভারতবর্ষেব' 
সকল ভীর্থই প্রায় ভ্রমণ করিয়াছেন । লেই সকল ভ্রমণ কাহিনী মেয়েদের 
নিকট গল্প কবিতেন। তিনি কিছুদিন পূর্বে বদবিকাশ্রমে গিয়াছিলেন, মেয়েদের 
নিকট যখন তীাহাব বদবিকা যাত্রার পথেব কাহিনী বর্ণনা কবিতেন, তখন মনে 
হইত এইমাত্র যাহা দেখিতেছেন, তাহাই যেন বলিতেছেন। নিবেদিতা পথে 
অলকানন্দার তীরে এক বৃদ্ধাকে দেখিঘ়াছিলেন, তাহার কথা মেয়েদের কাছে 
বলিতেছেন “তিনি ( নেই বৃদ্ধা ) ন্নান কবিয়া উঠিষাছেন, তখনও ভিজা কাপড 
পরিয়। আছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহাব মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, 
কিন্তু তিনি শীতকে গ্রাহথ করেন না! অপ্পকানন্দী নদীর সম্মুখে দীডাইয়া 
যোডহাতে (বলিতে বলিতে নিবেদিতা হাত যোঁড করিলেন ) হৃর্য্যেক্স দিকে 
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মুখ ফিরাইয়া তিনি প্রণাম করিতেছেন । কি হ্ন্দর! কিস্ুন্দর তীহার মুখ । 
আমি আশ্চর্য হইয়া তীহাব মুখেয় দিকে চাহিয়। রহিলাম। আবার 
বদরিকার পথে আর এক স্থানে একজন প্রাচীন পথে চলিয়াছেন, নিবেদিত! 
সাহার কিছুদুরে পিছনে চলিতেছেন। নিবেদিতা বলিতেছেন “তুষাৰ গলিয়! 
গিয়াছে, পিছলে তীহার প। সরিয়া যাইতেছে । আমাব ভয় হইল, তিনি 
হয়তে। পড়িয়৷ যাইবেন! তিনি কি আমার সাহায্য গ্রহণ কবিবেন?/ আমি 
তাহার বাহু ধবিতে পাবি কি? আমি তাহার নিকট অন্থমভি প্রার্থন! 
করিলাম, তিনি আমাব দিকে চাহিয়। হাসিলেন। আঃ কি স্বন্দব সে হালি । 
তিনি আপনাব যষ্টির উপব ভব দিয়। চলিযা গেলেন ।” 

“তিনি কি আমাব সাহাধা গ্রহণ করিবেন ?” নিবেদিতার এই কথ! 
বেদনার মত হৃদয়ে আঘাত কবে। নিবেদিত! যখন দক্ষিণেশ্ববের মন্দিরে 
ঘাইতেন তখন মেন কত দীন হীন এইভাবে প্রাঙ্গনে দাডাইয়। থাকিতেন | তিনি 
জানিতেন, মন্দিবে উঠিয। দেবীদর্শন কবিবাব অধিকার তীহাব নাই। কিন্ত 
মন্দিরে যাহার! দেবীব পুঙ্গা করিতেন স্তাভাদেব মধ্যে নিবেদিতার ম্ত 
অধিকাবী কি কেহ ছিল যাঙাব চরণধূলি স্পর্শে লোক পবিজ্র হয়, তিনি 
নিজেকে অস্পৃশ্া ভাবিয! সর্বদ। সঙ্কুচিত হইতেন। যে মর্ধত্যাগিনী, গৃহ, 
সমাজ, সামাজিক নন্মান, আত্মীয় স্বজনেব দুশ্ছেছা স্বেহপাশ সকলই পরিহার 
করিয়া ভারতেব কল্যাণে নিঃশেষভাবে আপনাকে সমর্পণ করিক্বাছিলেন 
ভারতবাঁসী কি তাহাকে আপনাব গৃহে, পরিবারে, হ্ৃদনে গ্রহণ করিয়াছিল ? 
'তাহ। যদি হইত তবে এত শ্রী আমব। তাহাকে হাবাউভাম ন|। 

বর্দরিকার তুষাব পিচ্ছিল পথে প্রাচীন। রমণী যে নিবেদিতার সাহায্য 
করিবার জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা উপেক্ষ। করিয়া হাসিয়া আপনার যষ্টিব উপর ভর 
দিয়াই চলিষ। গেলেন নিবেদিতা তাহাতে ক্ষৃ্ধ অথব। দুঃখিত হন নাই । বরং 
আনন্দিতা হইম্বাছিলেন। নিবেদিত। বলিয়াছেন “কি সুম্দর সে হাসি!” 
নিবেদিতার বলিবার ভাবে বোধ হয় ক্ষুদ্র বালিকা ভাহার জননীকে সাহায্য 
করিতে চাহিলে ম। যেমন মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসেন সে হাসিতে 
উপেক্ষ। প্রকাশ পায় না বরং অক্ষম চেষ্টার প্রতি গ্লেহ ও আত্মনিত্ঠরের 
'ভাবই প্রকাশ পায় প্রাচীনার হাসিতেও সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। 

এই ভাবী নিবেদিতার বড় শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। নিবেদিত! ইহাকে 
ভারতবর্ষের বংশগত ভাব বলিনা গ্রহণ করিতেন “তিনি ভারতবাসী” নিবে- 


২৪৬ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ-_ধর্থ সংখ্যা। 


দিতা অতি সন্্মের সঙ্গে এই কথা উচ্চাবণ কবিতেন। শুনিয়াছি নিবে- 
দিতার কাছে যে গোয়ালা দুধ দিত, সে একদিন ত্তাহার নিকট ধর্মমসন্ন্ধে 
কিছু উপদেশ চাহিয়াছিল। নিবেদিতা তাহাব কথা শুনিপা নিতাস্ত সঙ্কচিত 
হইলেন, এবং আপনাকে অপবাধী মনে কবিয়া বার বাব তাহাকে নমস্কাব 
করিলেন। বলিলেন “তুমি ভারতবাসী, তুমি আমার নিকট কি উপদেশ 
চাও? তোমব' কি ন| জান? তুমি শ্রীরুষ্ণের জাতি, ভোমাকে আমি নম- 
স্বার করি।” 

মেয়েদের কখন কখন তিনি যাদুঘর ( মিউসিয়াম ) দেখাইতে লইয়া 
যাইজেন। মিউসিয়ামের যে সব গ্রহে প্রাগীনকালের স্থাপতোৰ নিদর্শন 
আছে সেই-সব গুহই ভাল কিয়! দেখাইতেন | কৌদ্ধযুগেব ভাক্ষর নির্িত 
প্রত্তরময় মূর্তি ও স্তম্ভ প্রততি যে গৃহে আন্ছ একদিন সেই গৃহে মেয়ে- 
দের লইয়া বেডাইতে বেডাইতে নিবেদিতা একখানি শিলালিপিব নিকট 
আসিয়া ফ্ীডাইলেন, দীডাইয়া মেয়েদের সম্বোধন কবিয়া বলিলেন “এই 
প্রত্তরের নাম “কাম্য প্রস্তর" মহাবাক্ত অশোক এই প্রস্তবের নিকট বসিযা 
কামনা কিয়! ছিলেন, এসে। আমবা সকলে এখানে কামনা কবি 1” বলিয়া 
সেই গ্রস্তরমূলে মেয়েদের সকলকে লইয উপবেশন করিলেন এবং “তোমবা 
সকলেই মনে মুন কামনা কব” বলিষ। নিজ্গে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ 
হইলেন। আবাব যখন মেয়েদেব জিজ্ঞাস! কবিলেন “তোমবা কি কামনা 
কবিয়াছিলে ?” মেষেরা উত্তর দিতে ইতংস্তত করিতেছে দেখিয়া হাসিয়। 
বলিলেন “ঠিক কাম্য মন্ত্র মনে মনেই জপ করিবে ।" 

ধশ্ম সন্বদ্ধে কণনও তিনি কাহাবও সহিত আলোচনা শথবা তর্ক- 
বিভর্ক করিতেন না কিন্তু তাহার জীবনকেই একখানি জীবস্ত ধর্দশাস্ 
বলা যায়। তাহার হৃদয়ে যে প্রবল আধ্যাত্মিকতাব পিপাসা ছিল 
সে পিপাসা কলসীর জলে পূর্ণ হইবাব নহে। তিনি যে দেশে, যে 
সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে রমণীর স্বাধীনতা অব্যাহত, 
সমাজে তাহাদের উচ্চসম্মান,। জীবনের পথে যে দিকে ইচ্ছা সেই 
দিকেই পথ নির্ণয় কবিয়া লইবার অধিকার তাহাদের আছে নিবেদিতা ও 
নিজের জীবনের পথের লক্ষ্য নিজেই স্থির করিয়া লইয়্াছিলেন। তাহার 
যেরূপ বিস্যাবৃদ্ধি ও অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল তাহাতে সমাজ তাহাকে 
রম্বীকৃূলের বরেন্যা ও শীর্বস্থানীয়! বলিয়া গ্রহণ করিত। তথাপি নিবেছ্তি। 








বৈশাখ, ১৩১৯। ] নিবেদিত। | ২৪৭ 





বররন রিনিতা তত 
জীবনের সেই পুণ্পান্তীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া এমন এক দুর্গম পথে 
চলিম়। ছিলেন যে লোকে তাহ। দেখিম্বা বিস্মিত হইয়াছিল। শ্রদ্ধাম্পদ 
্ীযুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় তাহার প্রবন্ধে নিবেদিতার এই আজীবন 
তপস্তাকে সতীর ভপন্তার সহিত তুলন! করিয়াছেন। বান্তবিকই নিবেদিতা 
মুন্তিমতী তপশ্াই ছিলেন। তপস্যা ও তাহাব জীবন মিলিয়া মিশিয়! যেন 
এক হইয়া গিয়াছিল। তপঃসমৃদ্রের তীরে বসিয়া অঞ্জলি বাবিপানে তাহাব 
তষ্ণ। দূৰ হয় নাই, তিনি একেবারে সেই সমুক্ডে ডুবিয়। গিয়াছিলেন 
শ্লীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথাক্বেই বলিতে পাবি তাহার চিত্ব 
“ভাবৈক বল" হইয়া পরম কল্যানে স্থিত হইয়াছিল। 

ভাব মানব সমাজে প্রাণন্বর্ূপ , ভাবহীন সমাজ মৃতপ্রায়! কর্তব্যেব 
পালাণ মুণ্তিতে ভাবই প্রাণদান করে। ভাবের তরঙ্গমালাই কর্মপ্রবাহে 
নিশ্মল শ্োত। শ্রোতন্বিনীব প্রাণময়ী গতি আনিয়া দেয়। নিবেদিতা যাহা 
কবিতেন তাহ। কেবল মাত্র কর্তব্য বৃদ্ধিতেই করিতেন না, উহাতে হৃদয়ের 
তালবাস! ঢালিয়া দিতেন। কর্তব্য বুদ্ধি কৃতকাধ্য হইতে আপনাকে 
পৃথক কবিয়। রাখে, ভালবাস! কর্শেব মধ্যে আপনাকে মিশাইয়া দেয়। 
কণ্তব্যেব দান দীনের প্রতি দয়া, ভালবাসার দান পরমাত্ীয়ের ন্যায় 
তাহাব কল্যানে জীবন সমর্পণ । নিবেদিতা ভালবাসিয়। ভারতবর্ষকে আত্ম 
সমর্পণ কবিয়াছিলেন, কেবল কর্তব্য বোধে করেন নাই । 

তিনি কোন কোন দিন মেয়েদের নিকট তাহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
কবিতেন। কিন্তু গুরুদেবের নাম মাত্র উল্লেখে তাহার অন্তর ভাবরসে 
এতই পবিপূর্ণ হইত যে অধিক কথা বল! তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। কেবল 
গুরুদেবেব সন্বন্ধে এই একটী মাত্র কথ| তিনি বার বার বলিতেন “ভাহার নাম 
বাবেশ্বব তিনি বীবদিগের ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীর বীরগণ তাহার পদাহছলরণ 
কবিয়া চলিবে। তোমরা সকলে ছোট ছোট স্থখ ছুঃখ ছাডিয়! বীর 
591”. কীর” এই কথাটার উপর তিনি সব সময়ই জোর দিয়। বলিতেন। 

মেয়েদেব পডিবার ঘরে পরমহংস গ্রারামকঞ্চদেবের একখানি চিত্ত 
ছিল। অপর দিকের দেয়ালে মানচিত্র টাঙ্গানো থাকিত। নিবেদিতা এক 
দিন মানচিত্রখানি আনিয়া পরমহংসদেবের ছবির নীচে টাঙ্গাইয়৷ দিয়া 
মেম্েদের দিকে চাহিয়া হাসিয়। বলিয়াছিলেন “রামকৃষদেব জগতগুরু ছিলেন 
জগতেব মানচিজ্জ তাহার পদতলে থাকিবে ।” 


২৪৮ উদ্বোধন । [ ১৪ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা। 


২ শী শীশ্্ি 


নিবেদিতার এই কথা তাহার মনের কথ্থা। তিনি ঘাহা! বুঝিতেন 
জগৎসমক্ষে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। শ্রীরামরুষণ- 
দেব বলিয়াছিলেন “ন। মরিলে পুনর্জন্ম হয় না।” অর্থাৎ আপনাকে একে- 
বারে লয় করিয়া! না দিলে আধ্যাত্মিক জগতে কেহ পুনজ্জন্স লাভ করিতে 
পারে না। নিবেদিতা সেই ভাবে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অপাব 
মহোদধিতে আপনার বিন্বৃত্ব একেবারে লয় কবিয়া দিয়াছিলেন। তাহ। ন! 
হইলে নিবেদিত। যে ভাবে আত্মত্যাগ কবিযাছিলেন, তেমন অপার্থিব আত্ম 
ত্যাগ জগতে কখনও সম্ভব হয় ন।। আত্মত্যগেব কাহিনী আমর! লোকমুখে 
শুনিয়াছি, পৃত্তকে ও পডিয়াছি, কিন্তু নিবেদিতাৰ আত্মত্যাগ, যাহা চক্ষের সম্মুখে 
দেখিয়াছি তাহা আর কোন স্থানে দেখিয়াছি অথব। দেখিব বলিয়। মূনে হয না। 

নিবেদিতা যখনই নিজেব নাম স্বাক্ষব কবিভেন "২1৮5৭15. ০ 1২510- 
151191715-ভ1৮57581081008" এই বলিয। নিজেব নাম স্বাক্ষর কবিতেন। যদিও 
ইহার বঙ্গীচ্ুবাদে বামরুষঃ বিবেকানন্দ মণ্ডলী ভুক্ত। নিবেদিতা এই অর্থ হ, 
কিন্ত এই কথার যে কেবলই এই একমাত্র অর্থ তাহ। নহে। রামরু্জ 
বিবেকানন্দ এই যুক্তনামে ইহাই বুঝায় “য তাহার নিকট গুক্ষ ও ঈশ্বরে 
ভেঙ্দ ছিল না। উদাব ম'তাবলম্বীগণ সম্প্রদাঘেব গণ্ডি অত্যন্ত ঘ্বণ। কবি 
থাকেন, নিবেদিত! সর্বদাই সম্প্রদাষেব নামেব সহিত আপনার নাম যুক্ত 
করিযা বাখিতেন, অথচ তভাহাব মত উদার মৃত অতি অল্পলোকেবই আছে । 
বস্ততঃ সাম্প্রদায়িক গৌডাঁমী এবং একনিষ্টত।, ইহাব একটাব সঙ্গে আর 
একটার আকাশ পাতাল প্রভেদ। একটাতে আম্মপ্রতিষ্ঠা আব একটাতে 
আত্মবিসজ্জন । জগতে কেন্দ্রান্থগ গৃতিব সহিত কেন্দ্রতীগ গতি যেমন 
অবিচ্ছিন্ন সম্বদ্ধ, সেইফপ একনিষ্ঠাব সহিত অনস্তে আত্মব্যাপ্তির অবিচ্ছিন্ন 
সম্বদ্ধ! নিবেদিতাৰ জীবন একনিষ্ঠতার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত । নিবেদিতা 
যেপথ ধরিয়! চলিযাছিলেন সে পথের কঠোবতা, ব্যর্থতা তাহার নির্মল 
হৃদয় আকাশে বিশ্ুমান্জ সংশযমেঘের সঞ্চাব কবিতে পারে না। এক মাত্র 
ঞ্রব তারাকেই লক্ষ্য করিয়া অসংশযষে তিনি ষেন আপন পথে নিষত 
চলিযা গিয়াছেন। এক পরিপূর্ণ চন্দ্রের মধুব জ্যেখনত্রায় তাহার চিত্ত মধু 
ময় হুইয়। গিয়াছিল, তাই তিনি মাতৃবূপে সকলকেই বুকে ধরিয়াছেন। 
তাহার ভালবাসা স্বার্থগন্ধ রহিত, এজন্যই সে প্রেম প্রতিদানের কামন! 
রাখিত না, অপ্রতিদানেও ম্লান না হইয়া সমভাবেই উজ্জ্বল থাকিত | 





₹বখাখ, ১৩১৯।] নিবেদত। | ২৪৯ 








যং লন্ধা চাপর* লাভং ম্ন্ততে নাধিকং ততঃ। 
যশ্মিন্‌ স্িতে। ন দুঃখেন গুক্ষনাপি বিচাল্যতে ॥ 

“15৮০9168901 1২21701511511102-৮1591591791102” নামক বিবেকানন্দে 
নিবেদিত নিবেদিতা, অর্থাৎ নিবেদিতা তারহ ! 

পাঁথিব জগতে যঘভ ছুঃখই তিনি সেচ্ছাষ বরণ করিয়। লউন ন। কন, 
সংশয় পীডায় কখনও তাহার চিত্ত পীডিত হয় নাই। তাহাব শেষ বাকা ও 
এ ভাবের পবিচায়ক “1116 1১08 15 911016111, ১৪ [51191] ১656৫ 01৩ 
5001) 1156, 

তিনি এমন ভাবময়ী ছিলেন যে অনেক লময় তাহাকে দেখিয়া মনে হইত 
ভাব ঘেন মৃত্তি পরিপ্রহ কবিয়াছে। কখনও তিনি লোঁক-শিক্ষমিজী, কথন 
ন্সেহ বিগলিত! জননী, কখন কর্তবো একনিষ্ঠ মায়া মমত। বঞ্জিত দু 
প্রতিজ্ঞ-কন্দী, কখন বিনীতী-ছাত্রী অথব! সেবিক! আবার কখনও ভগবত্ভাবে 
বিভোর|। বোসপাডাব বাটাতে এইরূপে ছুইটি যুরোপীয় মহিল। বংসরেব পর 
খ.্সর বাস কবিয়াছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা ও ক্রিশ্চিয়ার, ক্রিশ্চিয়ানান কথ 
আমরা ইতিপুর্বে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। বাগবাজার উদ্বোধন আফিসে 
শ্ীশ্রীমাতাদেবী (শ্রীশ্রারামকঞ্চদেবের সহধর্ষিনী ) কখন কখন আমিয। বাল 
করেন । ভগ্নী নিবেদিত। ও ক্রিশ্চিয়ান! দিন্র মধো অস্ততঃ একবার তথায় 
গিযা কিছুক্ষণ মাতাদেবাব নিকট বসিয। থাকিতেন। সে সময় নিতাস্ত বালিক। 
যেমন মায়ের মুখে দিকেই চাহিয। থাকে, সেহবূপ ভাবে নিবেদিতা মাতা 
দেবীর মুখেব দিকে চাহিয়া থাকিভেন। ভগিনী নিবেদিভা ফাহার ন্যায় তেজস্থিনী 
রম্ণী রমণীকুলে ছুর্নভ, মাতাদেবীব নিকট তাভার এইব্দদ শিশুর মৃত ভাব 
ছিল। মাতাদ্ববী যখন তাহার দিকে সন্পেভহান্তে চাহিতেন তখন মায়ের 
আদরে বালিকান্ন মত তিনি একেবারে গলিগা যাইতেন। মা যে 
আসনে বসিবেন, নিবেদিতা যদি সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার 
অধিকার পাইতেন, তাহ হইলে তাহাব যে আনন্দ হইত সে আনন্দ 
তাহার মুখের দিকে টাহিলেই বুঝা যাইত। কতবার সেই 
'আসনকে প্রণাম করিতেন, অতি যত্বে ধুলা ঝাডিয়া তাহার পর আসনখানি 
পাঁতিতেন, তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইত এই অধিকাঁরটুকু পাইয়াই ফেন 
তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে । 

সাতাদেবী একদিন বিদ্ভালয়ে আসিবেন এইরূপ কথা হইযাছিল নিবেদিতা 


২৫৩ উদ্বোধন [১৪ বর্ষ-_এর্থ সংখ্যা । 
সেই অবধি বিগ্যালয়ের সংস্কার আরম্ভ করিলেন! যে দিন মা বিদ্যালকসে 
আসিবেন নিবেদিতা সে দিন আনন্দে একেবাবে বাহজ্ঞান হারাইয়াছেন। 
এখানে ওখানে ছুটাছুটা করিতেছেন, কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনও 
ব। আনন্দে অধীর হইয়া কখন বিগ্ভালয়ের শিক্ষমিত্রীদিগেব, কখন ছাজীদিগেব 
এবং কখন বা দাসীর পর্ধ্যস্ত গল] জডাইয় ধরিতেছেন | 

শ্ীঘুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি নয়জন নির্বাসিত যে দিন মুক্তিলাভ 
করিলেন সে দিন ও নিবেদিতার এমনই আনন্দ দেখিয়াছিলাম। সে দিন ও 
বিদ্যালয়ের ছারে পূর্ণকুম্ত কদলী স্থাপিত হইযাছিল। সে দিনও আনন্দের দিন 
বলিয়া মেয়েদের অনধ্যায় হইয়াছিল । 

অন্তায় অবিচারের বিরুদ্ধে নিবেদিত। দৃষ্টাপিংহীব মত উত্তেজিত হইয়া 
উঠিতেন, সে সময় তিনি জগতে কাহাকে 9 দৃকৃপাত করিতেন নী। তীহা'ব 
বোষাপ্রিদীপ্ব দৃষ্টির সম্মুখে অতি গর্বিভকে্ মস্তক অবনত কবিতে হইত । 
আবাব অপব দিকে তাহার নআ্রভা ও অনন্যছুল্পভ ছিল, দে নম্রতা মৌখিক 
বিন্ধ নতে, আস্তরিক সৌজন্য । তিনি অতি দরিদ্রেব সহিতও যেক্সপ সসন্ত্রম 
বাবহাব কবিতেন সেব্দপ ব্যবহার কেবল ত্াহাতেই সম্ভব হইত। 

জীহাব প্রকৃতির মধ্যে একটী সদাজাগ্রতভাঁব ছিল, সেইটীকে তাহাব 
যোচ্ধভীব ও বলা যাইতে পারে। তিনি একদিকে যাহা বুঝিতেন তাহার 
ভিতর যেমন তিলমাত্র জ্টিলতাঁ, বা সংশয়েব সম্পর্ক বাখিতেন না) তেমনি 
আবাব অন্যদিকে যাহা বুঝিঘাছেন তাহা ত্বাহাব জীবনেব প্রতিক্ষণেই সফল 
কবিবাব জন্য যোদ্ধা যেমন যুদ্ধের সময় সর্বদাই প্রস্তত থাকে সেইন্ষপ তাহার 
সম্গ প্রকৃতিতে এই সদাজাগ্রতভাব বর্তমান থাকিত। এইজন্য তাহার কথায় 
9 কাঁজে বিন্দুমাত্র গরমিল দেখা! যাইত না! । মন্বয্যত্থের উপর শ্রদ্ধা নিবেদিতার 
স্বভাবের মজ্জাগত ভাব। মাঘ যেন মান্তষ হয় ইহাই তিনি চাহিতেন। 
মান্ধষের ভিতরে য্খোনে যে ভাবেই মন্তযাত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, 
তেজস্থিনী নিবেদিতা সেই খানেই শ্রদ্ধা সহকারে আপনার মস্তক নত 
কবিয়াছেন। 

নিবেদিতার জীবন আলোচনা করিতে গেলে এত কথা বলিবার আসিয়া 
উপস্থিত হয় যে তাহা এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে এবং লেখকের সামর্্যে কুলায় না। 
তিনি ষে সকল পুস্তক লিখিয় গিম্মাছেন তাহীর ভিতব তাহার পরিচম্ব অলে- 
কাংশে পাঁওয়। যায়, কিন্তু তাহীর সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে ঘে ভালবাস! 





বৈশাখ, ১৩১৯ নিবেদিতা ! ২৫১ 


০৪০৪৯০০০১০০ 
দিষ। তিনি ভারতকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন সেই ভালবাসা দিষাই তাহাকে 
বুঝিতে হয়। 

আজ নিবেদ্রিতার কথ! বলিতে গিষ। একদিকে যেমন সেই দৃত্রত! সন্ধয- 
সিনীর সত্য, এঁকাস্তিক নিষ্টা ও প্রেমপূত চরিত্র স্মরণ করিয়। বিমল আনন্দে 
চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপর দিকে আবার আপনাদিগকে 
মপৌরুষত! ও দৈন্য স্মরণ করিঘ। ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইতে হইতেছে। 
ভাবতবর্ষেব সৌভাগ্য যে নিবেদিতাকে পবমাত্মীয়াক্ধপে সে হৃদয়েব কাছে 
পাইযাছিল। 

ভাবতবর্ষেব দুর্ভাগা যে নিবেদিতা যখন জগতে ছিলেন তখন শাহাকে 
আপনার জন বলিয়। বুঝিঘ! জদয়ে গ্রহণ করিতে পারি নাই। পার্থিব দৃষ্টিতে 
শাঞজ্ আম্বা তাহাকে হারাইমাছি, আজ তাহার সেই আনন্দময়ী মুর্ি লোক 
নাচনের সম্মুখ হইতে অস্তহিত হইয়াছে, আজ বোসপাডার বিষ্যালয় গৃহ শুন্য, 
নিবেদিত। আর সেখানে নাই! কিন্ত তাহার আজীবন সাধনার মৃত্ঠিকূপ এখনও 
বহিয়াছে । নিবেদিতা যাহ। প্রাণ দিষ। প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন সেই বোসপাডার 
বিদ্াল্যটী এখনও আছে , নিবেদিত! অভাবে তাহা কি শুন্যগর্ডেই মিলাইয়া 
নাউবে? শ্বামী বিবেকানন্দের "সেই বঙ্গ নির্দোষ আহ্বান ধ্বনি, "জাগোজাগে। 
মহা প্রাণগণ, পৃথিবী ছুঃখ ক্রেশে দগ্ধ হইতেছে, তুমি কি ঘুমাইতে পার '--্য 
শাহবান ধ্বনি শুনিয়া নিবেদিত। কেবল ঈশ্বর মাত্র সম্বল করিয়া! জগতের পথে 
দাঢাইয়া ছিলেন সে আহ্বান কি ভাবতবাসীর শ্রবণে ব্যর্থ হইবে? 

ভারতে কি এমন বিংশতি জন রমণী এবং পুরুষ নাই বাহার ভগবানের 
নাম মাজ্ম সম্বল করিয়। ভারতের কল্যাণ কামনার পথে গিয়া ঈাডাইতে 
পারেন ? 

ইহা যদি সম্ভব না হয় ভারতবাসীর এতটুকুও কি প্রাণ নাই যে নিবেদিত! 
অনশন অর্থীশন স্বীকার করিয়াও যাহাকে রক্ষ। করিয়াছেন তাহার। কপর্দকমান্ত 
ভিক্ষা দিয়া ও সেই বিদ্যালয়কে রক্ষা! করিতে পারেন? তপন্থিনী নিবেদিতা 
অনাহার অনিদ্রায় শিক্ষা সমিধে যে হোমানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন তাহাত্র 
উজ্জ্বল শিখা কি সমস্ত ভারতবর্কে আলোকিত করিবে না? হৃব্য অভাবে 
তাহা কি যচ্ছারভেই নির্ববাপিত হইবে ? 

জীরলাবালা দাসী | 


৫২ উন্বোধন। [ ১৪শ বর্ঘ--৪ সুংখ্যার্থ। 


সমালোচনা । 


গোধুলি | শ্রীহ্নঙ্গধর রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য «* আনা, বসির- 
হাটে গ্রন্থকার ব! প্রকাশক গ্রযুত দুর্লভরুঞ্ণ চৌধুরীর নিকট প্রাপ্তব্য। 
"গোধূলি" পড়িয়া অনেক দিন পরে সাহিত্যে প্রকৃত কবিতের রসাহ্াদ 
পাইলাম । গোধূলিতে কবিতুলিকা মস্তিষ্কের কল্পনারূপ মপীধারে সিঞ্চিত। 

“আন্মিক্-তস্ত্র সিটিকুক সোসাইটী ৬৪নং কলেজ ফ্ীট কলিকাতায়, 
ও আমলাপাড়া, নারায়ণগঞ্জে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। 

এদেশে “আত্মিক-তত্বের” অনুশীলনের ঘর! এ পর্য/স্ত এমন কোনও সত্য 
'আবিক্কত হয় নাই, যাহা প্রাগীন শান্তীয় হুগ্র্জগতবাপীকে অতিক্রম 
করিয়াছে বা প্রাচীন পরলোকতত্বে নিহিত নাই। অতএব সাধনতজনের 
জন্ত এ সমস্ত তত্ব যদি আবখক বোধ হয়, তবে প্রেতের পশ্চাতে ছুটিবার 
কোনও প্রয়োজন দেখি না। এতদিন প্রেতাত্মার সঙ্গলাতভ করিয়াও 
“আত্মিক-তত্বের” লেখকমহাশয় যখন পৃনর্জন্বাদ-সমন্বদ্ধবে একট! সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলেন না, তখন “কা কথা তদিতরানাং"। তত্বজ্ঞান সাধনলভা, 
এমন কি পরলোকাদিতত্বে প্রকূত বিশ্বামও সাধনলভ্য। “প্যানচেট” 
“মিডিয়ম" “চক্র” প্রসৃতির সাহায্যে যে সমস্ত দর্শনশ্রবণাদির কথ! শুনা 
যায়, সাধনলন্ধ হুক্ৃহিতেও সে সমস্ত সম্ভাবিত, প্রতেদ এই ষে স্কুলবস্তকে 
অবলম্বন করিলে তথ্যলাভে নিশ্চয়তা নাই, বিপক্ষের যুক্তিও বথেষ্ট থাকে, 
তুক্দুষ্টির প্রত্যক্ষ স্ুনিশ্চিত। আমাদের দেশে সুক্ষদৃহ্ির সাহায্যেই সুক্ষ 
জগৎ সঙ্বন্ধীর় তত্ব প্রচারিত হুইয়াছে। পূর্বাচার্ধ্যগণ কৌতুহলপরবশ 
হইয়া এ দৃষ্টি লাভ করেন নাই, উহ! অধ্যাত্সসাধনারই একটা লিদ্ধিবিশেষ । 
আধুনিক যন্্রাঁদ স্কুল অবলম্বন অপেক্ষা এই সিদ্ধি ষে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, 
ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্ত। নচেৎ একথ। ভুলিলে চলিবে না, ষে 
কৌতুহলবশতঃ এ সিদ্ধিলাভের চেষ্টায় বা! উহার প্রয়োগতৎ্পরতানু 
সাধমার ক্ষতি হয়। যার ভগবান লাত হয়, সেই তার সর্ববিধ সৃষ্টির 
কথা গ্রকৃতভাবে জানিতে পারে, নচেৎ ভ্রান্তি হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। 

শত্ভী সমালান্বতী ) প্রথম সংস্করণ। শ্রীগিরীশচন্্র হত প্রণীত; 
মূল্য ১২ টাক1। প্রাপ্তিস্থান, _-পরামাণিক ঘাট রোভ, ববাহনগর। ইহা 
মুত্রাবন্ত্রের কপায় প্রকাশিত একখানি নাটক। 
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বেলুড় মঠে স্্রীস্্রীরামক্কফ্টোৎসব। 
( জনৈক উৎদব-দর্শক কর্তৃক লিখিত) 


বিগত ১৩ই ফাস্কন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবাব বেলুডের শ্রীরামরুষ্ণ মঠে 
ভগবান শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ দেবের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্বববর্তী মঙ্জল 
বারের তিথি পূজায় যে সমাবোহ ও উৎসাহ তরঙ্গ দেখা গিয়াছে, তাহাও 
একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব রূপে গণ্য হইয়া সাময়িক সাহিত্যে স্থান পাইতে 
পাবে। যুগাবতার কোন পথ দিয়! অলক্ষ্যে জন সমাজের হ্বদয় নীরবে অধি- 
কাব করেন, তাহা মানব বৃদ্ধির কাছে ছুরধিগম্য। তাহাব জীবন যেমন 
আশৈশব রহম্তময়। লোক সমাজে তাহাব অমোঘ, অব্যর্থ, প্রভাবের ক্রম- 
সংক্রঘণও তেমনই বহক্গময ' পাঠক, যদি ১৩ই ফাস্কন বেলুড মঠের উৎসব 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাক, তবে এ গভীব রতম্য তোমাব হৃদয় স্পর্শ করি 
মাছে, _তুমি দেখিয়াছ যুগধশ্মাবতার প্রভাব কেমন নিঃশন্দে দেশ বিদেশে 
সঞ্চাবিত হইয়! ঘাইতেছে, তুমি দেখিয়া, কিন্তু কেমন করিয়া এক্প 
হইতেছে তাহা! বুঝ নাই | সেইজন্য বলিতে হে এ বহস্তা বৃদ্ধিব অগম্য। 

সুপ্তোখিতেব চক্ষু যখন প্রথম স্র্ধাকিবণ পান কবে, তখন কোনও আড়ম্বর 
নাই, কোনও আবাম নাই , কিস্ধু সয্যালোকের মত অপ্রতিহতগতি, অমোঘ- 
সঞ্চারী স্ট্িতে আর কি আছে / আবার শ্য্যরশ্বির বিশ্বসঞ্চরণ কোনও 
ঘোষণাকান্নীর অপেক্ষা! রাখে না, বিশেব যেখানে যিনি জাগ্রত হইয়া চক্ষু ও 
গৃহবাতায়ন উন্মন্ত করিতেছেন, তিনিই আলোক প্রাবনে গ্রাবিত হইতেছেন । 
তেমনি বিচাব করিয়া দেখ, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কি রহস্তময়, সেই নবোদিত 
মর্বীচিমালীর পৃতবশ্শি বিশ্বজগৎকে আবেষ্টন করিয়াছে, সন্দেহ হয়ত ভাবিয়। 
দেখ, পৃথিবীর যে কোন দেশেই ভউক, মানুষের ধর্ধন্সীবনের উপর সেই পৃত- 
রশ্মির স্পর্শ কেনন সহজে, অনায়াসে, অনাভন্বরে, সংক্রামিত হইতেছে । মানব, 
এ ঘুগে যেখানেই থাক চক্ষু উন্মীলন কর-__ধর্মপিপাস্থ হ৩,--আর চক্ষু যদি 
খুলিয়া থাক, তবে গৃহবাতায়ন উন্মুক্ত কর - দলাদ্লির ভাব দমন কর,-_ দেখিবে, 
নবারুণ রশ্মিতে বিশ্বমগ্তল আলোকিত হইয়াছে, এহিকতা, সংকীর্ণতা, কাম- 
, কাঞ্চনের সান্দ্র তিমির অপসারিত করিয়া, জগতে নবজীবন সঞ্চার করিয়া, 
সুষ্যোশম চরিত যুগধর্ম্ম গুবর্তক উদিত হইয়াছেন! নিজের জন্য, স্বদেশের জন্য, 








২৫৪ উদ্বোধন । [১৪ বর্ষ-_-€র্থ সংখ)! 








জগতের জন্ত দুশ্চিন্তা বা আশঙ্কার আর অবসর নাই, কারণ রাত্রির পর দিনকে 
ডাকিয়। আনিতে হয় না, অন্ধকারের সঙ্গে বুঝিয়। দিবসালোকের জন্য পথ 
নির্দাণ করিতে হয় না । সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ ভাবাবেগে দৃঢডতাব সহিত 
বলিতেন, “আমি কেবল সমাচার বহন কবিতেছি, আমার কাজ সমাচাল 
বহন কব” সেইজন্য স্বামীজি বারম্বাব জলদ মন্জে ঘোষণা কবিতেছেন, 
পউত্তিষ্টত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত ।' স্ষ্য উঠিয়াছে, চক্ষু উন্মোচন 
কর, জাগ্রত হও, নবজীবন লাভ কব,-_-দশেব ছুঃখ ঘুচিবেঃ জগতের অশান্ি 
শ্ুচিবে। 

১৩ই ফান্কন মঠেব উৎসব প্রাঙ্গনে বিপুব নেচ্ছণস 9 কোলাহালেব সাধ্য 
মনে হইয়াছিল যেন ক্ষীণ উধালোকে ধরণী পাদপে বধেকটী পক্ষিনীডে জীবিত- 
স্পন্দন ও কুজনের অভিনয় হইতেছে | দিবসে এই অস্ফট স্চনা মঠ প্রাজতে 
কেন্দ্রীভূত হইয়া, হে পাঠক, তোমাব আমার দেহ মনকে অভিভূত কৰি) 
ফেলে-_ধাবণ। ক্লাস্ত হইয়। ফিরিয। আসে,আব ভাবিয়। দেখ দিবস সঞ্চাবে 
বিশ্বব্যাপী উদ্বোধন ৪ নবজীবন লাহেব উতদাভোচ্ছাস 1 

কখ। উঠিযাছে, মঠির অঙ্গি। বাডাইতে হইবে--আর লোকসংকুলান হয 
না, প্রসাদ বিতরণ আবো বাড়াইতে হউবে--অনেকে প্রসাদ পান না, যাত 
মাতের আরে! সুবিধা কব! চাই-যাকীব কণ্চ হয। অলজ্ব্য প্রয়োজন বনে 
উৎসবের সমাবোহ বাডিতে চলিল , কিন্ত চে গুণমুগ্ধ মানব, ভাবিবার একট, 
কথ। বহিয়াছে। কোন দেবতারই বোধন পুজন একটা গৃহপ্রাঙ্গনে সীমাবদ 
থাকে ন।»২--ঘবে ঘরে দেবতার পীঠ স্থাপিত ১৭ বাছ্যভাণ্ড ঘরে ঘবে বাজিথ 
উঠে। হে ম্ব্দেশবাসি, আব কতদিন ঘবেব “বত, প্রাণের দেবতুক অঘা 
দিবাব জন্য ঘরেব বাহিবে ছুটিতে হইবে? আব বত দিন আপনার বত্ব ঘবেখ 
বাহিরে গচ্ছিত বাখিবে? এস, ভাগ্াব লুটিষ, লও. এস, গৃহে গৃহে ঠাকুব- 
কব, ঘবে ঘবে উৎসব জাগা । শৈল নির্ববিণা পর্ববতগ্রাচীরে রুদ্ধ হইব, 
বহিয়াছেন, এস এইবাব উপলখণ্ড সবাইযা দা জ'বনপ্রদ অমত বন্যায় সমাজ, 
ভাসিয়। যাকৃ, দেশ ভাসিয়| যাক । ঘরে ঘরে উতৎসবেব দ্েেউটা জ্বলিয়। উঠুক, 
অঠেব দে টা আবে! উজ্জ্বল হইবে। 


শিস - 


বৈশাখ, ১৩৬৯1 কাছাড়ে ভুর্ভিক্ষ । ২৫৫ 


কাছাড়ে ছভিক্ক। 


আবেদন । 


স্বদেশবাসিগণ । আঁমর| ভিক্ষীব ঝুলি কাধে করিম্া আপনাদের দ্বাবে 
উপস্থিত হইলাম । ভিক্ষ। দেওয়া! ত আপনাদের ম্ব স্ব সনাতস ধশ্মেরই একটী 
অঙ্গ এবং ইহাতে আপনার! শৈশব হইতেই অস্ধ্যন্ত। ভিক্কৃক নিরাশ হইয়। 
"হু ত্যাগ করিলে আপনার! চিত্তে একট্ট সঙ্কোচ ও উদ্বেগ বোধ করেন না কি; 
আম্বা যাঁভাদেব জন্য এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিষাছি তাহারা! আপনাদের 
করুণ! লাভর যোগ্য কিন! তৎবিষধক চিন্তা আপনাদের প্রশান্ত চিত্তকে কিঃৎ 
কালে জন্য অধিকাৰ কবিলে আমাদেব ক্ষোভের আর ?কান কাবণ 
থাকিবে ন।। 

জেলা কাছাছের অন্তর্গত হাইল। কান্দি মহকুমাধ দক্ষিণ দিগস্থ পর্ধতম্য 
স্থান হইতে আবস্ত কবিয্মা লসাই দেখ পযাস্ত বিস্তৃত ভূভাগে ছুর্ভিক্ষ তদীয় 
কবালবদন ব্যাদান করিতে উদ্যত -হইবঘাছে । এই সমন্ত স্থানের অবিবাসী- 
দিগেভ মধ্যে প্রায় সম্স্তই কুকী, টিপ্র। প্রভৃতি পার্বত্য জাতীয় লোক। চা 
বাগানে কাষ্য কবিবার জন্য যে সমুদয কুলী এ নঞ্চলে আসিয়াছিল-_ভাহাদের 
মধ্যে অনেকে চুক্তির ম্যাদ অভীতে কিছু কিছু জমি বন্দোবন্ত লহয়। গৃহাদি 
প্রশ্থত করতঃ এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হউযাছে। ইহারা এখন স্বাধীন ভাহে 
ক্লুধি কায্যের দ্বারা জীবিক। নির্বাহ কবিষ। থাক। সময় সময় অবসর মত চা 
বাঙীচার কাধ্য কবিয্াও কিছু কিছু উপাজ্জন করে। কুকী, টীপ্রা প্রভৃতি 
পার্ধ্বত্য জাতিগণ জুম নামক এক প্রকার রুষি ভ্বাব জীবনযাস্ত্র। নির্বাহ করি 
খাকে। বর্তমান বর্ষে ইহাদিগেব জ্বম ঘন এব" কুলাঁদিগের ধান্য ফসল সম্পূর্ণ 
বূপে বিনষ্ট হইয়াছে | মুষিকের পাল ক্ষত্রে প্রবেশ করতঃ সমস্ত ফসল কাটি৭। 
বিনাশ করিযাছে । ইহাদের সমস্ত বখসবের পরিশ্রম একেবারে পণ্ু হইয়াছে | 
এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ অত্যন্ত দরিদ্র । এহ কয়েক মাস অত্যন্ত ক্র 
কোন মতে চালাইয়াছে বিস্ক এখন একেবাবে নিরুপায় । বিশেষতঃ এখন জুমের 
চাষ আরম্ভ হইয়াছে । জুমের চাষে, মাঘ মাস হইতে জঙ্গল কাটিতে আরস্ক 
করিয়। টত্র মাস পধ্যন্ত লিপ্ত থাকিতে হয় । বৈশাখ জেওষ্টে বীঞ্জ রোপণ করিয়া 
আধাচ শ্রাৰণে আগাছা তুলিতে হয়। তৎপব চিনার, কচু প্রভাতি শাক সবি 


ভিক্ষার্থী নি 
রাটাচ্ল্ত: 
. বশ্ীগোলাম রাজ। চৌধুরী, মি 
শ্রীকৈলাসচন্দ্ দাস, ৮৮৯, 


কা”. .. ০ জ্রীসতীশচন্ত রুয়মিরানাদার 2 পা ৭ ১] 
শ্ীরুজকিশোর বর্ধন, মোক্তার । ১ড়ীত 
॥ ০৯ শি ্ চি ্ঃ ৮ 
উকীল পাশা 
৫. 8. প্র এ 
ক ' । 
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লা কনার মাত] হইলেও রানী অলপ বয়সেই বি বা । 
র প্রভূত: 'অধিকারিণী হইয়াছিলেন ৯ 
নে নিক এবং উহার সমধিক বৃদ্ধি সাধন 0 
গণের স্থপরিচিতা! হয়৷ উঠিয়া ছিলেন। আবার কেবল 
গর নান দক্ষতা দেখাইয়াই তিনি-যে সাধারণের নিকট যশন্থিনী_ "| 
নন তাহা নহে, কিন্ত সাহস বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিশ্বাস ভক্তি ও 
নি ও অকাতর হন্পব্যয় প্রভৃতি তাহার স্তরের অশেষ গুণরাজী ৪... 
| শা রা টা 
না বায় রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটার নিকট পূর্বে ইংরাজ সৈনিকদিগ্ের.. 
ক্ন্যাক বা আড ডা তখন প্রতিষিত ছিল | মদ্যপানে উচ্ছঙ্খল সৈনিকেরা একদিন ] 
 রক্ষকদিগক্ষে বলগ্রয়োগে অক্ষ করিয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট কয্িতে. : 
কর়ে। মথুর বাবু প্রমুখ পুরুষের! তখন কার্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। 
ধা ন1 পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অন্তর 
তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য নিজ কোবাগারের সম্মুখে দণ্ডায়-. 
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দা ধা কিউ ই বা 
র বসাইয়াছিলেম। ই সকল খীবরদদিগের নেক রাণীর জমীদারীতে বাস... 
কর বসায় তাহারা উৎ্পীড়িত হইয়া রাণীর নিকট ছ্ংখ 
জি রাণী গুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বছ অ 
রর নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্ত ধরিবার ইজ্জারা লইলোন। সরকার স্র 
ক রকিব ভাবিয়া উ্ত আকার প্রদান করিবাহা গা কেক ছলে 
রা জজ কু রথ রী এম শসিভ কিল যে ইরাজ সাজের জলহান 
নদী মধ্যে প্রবেশ পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। ডাহারা তখৰ সী  কাথ্যে এ 
লে রানী লিয়। পাঠাইলেন “জামি অনেক অর্থ ব্যয়ে নদীতে য. সর খরিষার 
দা আপনাদিগের নিকট হইতে কর করিয়াছি, সেই অধিকার হতেই রুপ ৃ 
সপ ডিন সগা চে ২ 
্‌ ৭১479৮-৭৩িলাটি/ 400, ১. ভ.. 
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ই দয়ে মিথ 
৬৮০০ ০০০০৯ ক 
রাণীর কন্যাগণের বিবাহ এবং সন্তান সম্ততিও হইয়াছে; 

পি পপ ০২০৭৯, দর্শন ও 

যুক্ত মথুরানাথ বিশ্বাস এঁ ঘটনাঙ্গ এখন. হইতে পর. হইয়া ৮1. 

_. প্রাণী ভাহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতি জগদগ্থ। দ্রাসীর এরি, | নার 

যার নিরার সার রসি এরা বা চিত . 

অশেষ গুণশালিনী রাখী রাসমনির জগদন্বা শ্রীশ্রী কার |পাদপঞ্সে 

কাল বিশেষ ভক্কি ছিল। লমীদারী সেরেন্তার কাগজপত্রে নামান্িত-করি 


শৃলমূক্ত কেমন কিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে বধ ধরিবার নুতন » 


উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও আমার অধিকার সব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে * 
আছি। নতুব! এ বিষয় লইয়া ঘোরতর মোকদ্দম! উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহ্‌ 
আমার ক্ষতিপূরণে বাদ্য হইতে হইবে।” শুন! যায় রাণীর এরগ মুক্িমুক্ত 
এবং গরিব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী বরূপ করিতেছেন একথ! সম 
সরকার বাহাছুর এ পতন) 
বিনা করে যথা ইচ্ছা যৎন্ত ধরিয়া রাণীকে আশীর্বাদ করিতে থাকে 
* পাঠকের অবগতির জন্য তাহাদের বংশতালিকা আমাদের ৮৮৮৮ 
ঘোটামুটি ভাবে এখানে প্রদান কক্সিতেছি_ 


৯ ১... পা রাগমণি ্থমী রাজন মাড়) 


৩থ' দঙ্গী এগ দাদী কোনী 
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২৬০ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতেও থোদিত ছিল-- 

“কালীপদ অভিলাধী শ্রীমতী রাসমলি দাসী* আমবা ঠাকুরেব শ্রীমুখে শুনিগ্াছি 

তেজন্থিলী রাণীর দেবী-ভক্তি এূপে সকল বিষয়ে সকল কথায় ও কার্ষ্যে সর্বদা 

প্রকাশ পাইত। 

শুনিতে পাওয়া যায় রাণীর হৃদয়ে একাশীধামে যাঁইবাঁর ও তথায় ক্রীশ্রীবিশ্বে- 

শর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন ও বিশেষ ভাবে পুজা কবিবাব বাসনা বনুকাল 

হইতে বলবত্তী ছিল | শ্তনাযায় বন্ধ অর্থও তিনি এ জন্য সঞ্চিত কবিগা পৃথক 
করিয়া বাখিয়াছিলেন 1 কিস্ত স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়েব তত্বাবধান 
আপন শ্ক্ষে পতিত হওয়ায় এতদিন এ বাসনা ফলবতী করিতে পাবেন নাই। 

এখন, জাযাতাগণ বিশেষতঃ তাহা কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুবা! নাথ তাহাকে 
এ বিষয়ে সহায়তা কবিতে শিক্ষালাভ কবিযা ত্াহাব দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া 
উঠায় বাণী, ১২৫৪-৫৫ সালে কাশী যাউবাঁব জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। অম্‌ন্ত 
আয়োজন স্থিব হইলে যাতা। করিবাব অব্যবহিত পূর্ব বাজ্রে তিনি স্বপ্নে ৬দেকীব' 
দর্শন লাভ এবং প্রতাদেশ পাইলেন-_কাশী যাইবার আবশ্থাক নাই, ভাগীবণী 

তীরে মনোবম প্রদেশে আমাব পাষাণমযী মুক্তি গ্রতিঠিত কবিযা নিতা পূজা ও 

অন্নাদি ভোগে ব্যবস্থা কব, আমি এ মুক্ক)া্রযে আবিভূ্তা হইয়া তোব পজ! 

নিত্য গ্রহণ কবিব 1 & বাণীর বিশ্বাসী হদয একপ আদেশ লাভে বিশেষ পবি- 
তৃপ্ত হয় এবং কাশীধাত্র! স্থগিত কবিয়া রাণী পূর্বোক্ত সঞ্চিত ধনরাশি এ কাধ্যেই 
নিয়োজিত কবেন। 

পূর্বোক্ত কিন্বাস্তী সত্য কিনা, বলিতে পাবি না, কিন্ত একথা সত্য যে, 

্রীশ্বীজগদত্থার প্রতি বাণীব হৃদযেব বছবখল স্থিত ভক্তি একালেই অন্দিব ও 
উদ্যানবাটিকপ সাকার যুক্তি পবিগ্রহে উন্মুখ হইঘা উঠিয়াছিল , এবং ভাগিবথী 
তীরে বিস্তীর্ণ ভৃখণ্ড ক্রয় করিয়া বাণী বহু অর্থ ব্যষে তছৃপবি মববত্ব-শোভিত 
সুবুহৎ মন্দিব,দেবাবাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্মাণ কবিতে আবস্ত কবি্লাছিলেন। 
কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে আবন্ধ হইয়া উক্ত দেবাঁলয় ১২৫৮ সালেও সম্যক 

নিশ্দিত হয নাই , কিন্ত জীবন অনিশ্চিত, মন্দিব নির্াণেই বহুকাল ব্যয় কবিলে 

শশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা কবিবার সংকল্প নিত জীবন কালে কাধে পবিণত হইয়া 


- - সপ 








* কেহ কেহ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্বরে দক্ষিণের গ্রাম পর্ন 
নৌকাধোগে অগ্রসর হইয়া সে পাতি খর স্থানে নৌকান উপর বাস করিবার সময & প্রকার 
গাত্যাদেশ লা করেন! 
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উঠিবে কি, না, তাহা! কে বলিচ্তে পারে ?-এ কথার আলোচনা করিয়া 
বাণী মোটামুটিভাবে মন্দিরটি নির্মিত হইলেই সন ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে 
ন্নানযাত্রার দিনে প্রতিষ্টা কাধ্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু উহার পূর্বের কয়েকটি 
কথা পাঠকেব অগ্রে জানা আবশ্টক। আমরা এখন তাহাই বলিতে আরস্ত 
করিব। 

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক ব| হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছবাসেই হউক-_কারণ, 
ভক্তের। নিজ ইঞ্টদেব দেবীকে পর্থদা আত্মবৎ সেবা করিতেই ভালবাসেন__ 
রাঁণার শ্রশ্রীজগদন্থাকে নিত্য অন্্রভোগ দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়! 
উঠে। রাণী ভাবিলেন--মন্দিবাদি তে। মনেব মত নিশ্মিত হইতে চলিল, 
দেবাদেব। চিবকাপ বিশেষভাবে চলিবার জন্য দেবোত্তব সম্পত্িও তে। যথে& 
কবিয়। দিতিছি, কিন্ত এতট। কবিয়াও যদি জগবম্বার মনের মত সেবা করিতে 
ন| পাবি, এতট। কাবগাও বদি তাহাকে, প্রাণ যেষন চাহে, নিত্য অন্নভোগ 
ন।দিভে পাবি তবে সকলই বুথ। পগুশ্রম। ফলে এই পধ্যস্ত দাড়াইবে যে 
লোকে বলিবে, রাণী রাসনাণ এত বড কান্তি রাখিয়। গিয়াছে । কিন্তু লোকের 
এরূপ কথা আমাগ (ক আম যায়? হে জগদন্থে, অন্ত নান! বিষয়ে নাম 
যশ ভে। আমাকে অনেক দিরাছ ?--এ বিষয়ে আন অস্তঃসারহীন নাম যশ 
মাত্র দিয়াই আমাকে ফিবাই ও না 1-_আমার নাম হউক ব| নাই ২উক তৃষি 
এখানে সত) সত্যই আবিভূতি। হও এবং নিত্য সেব। গ্রহণ কবিরা দাসীর কামনা 
পূর্ণ কর? 

বাণা দেখিলেন, দেবাকে মনের মত সেবা কবিবার পথে তাহার প্রধান 
অন্তবাদর তাহাব জ্রাতি ও সামাজিক প্রথ।। নতুব! তাহার প্রাণ তে! এক- 
বারও বলে না| থে অন্নভো” দিলে জ্রগন্মীত। উহা! গ্রহণ করিবেন না--তাহার 
হদর 01 এ চিন্তাম় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সম্কৃচিত হয় ন! ভাবিলেন, তবে 
এ বিপরাত প্রথাব স্থট্টিও প্রচলন কেন? কে করিল, _-শান্্ব? শান্ত্রকার কি 
স্ভবে প্রাণ হান ব্যক্তি ছিলেন? অথব। স্বার্থ প্রেরিত হুইয়। ঈশ্বরীর নিকটেও 
উচ্চবর্ণেব উচ্চাথকার ব্যবস্থ। করিয়া গিয়াছেন? এরূপ হইলে শাস্ত্রে আমার 
প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রাণের পবিস্রাকাজ্ষারই অহ্ুসবণ করিব। 
আবার ভাবিলেন-_-তাহ। হ্ইলেই বা নিস্তার কোথান্থ/ প্রচলিত প্রথার 
বিরুদ্ধে কার্য করিলে ভক্ত ব্রাহ্মণ সঙ্জ্রনেরা তে। কেহই দেবালয়ে উপস্থিত 
হইয়। প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। তবে উপায়? রণী নানা স্থান হইতে প্তসিন্ধ 
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শানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের এ বিষয়ক ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন__কিস্ত এ 
সকলের একটিও তীহাব মনেব মত হইল না' 

এদিকে মন্দির নিশ্মাণ ও মুষ্টি গঠন প্রার সম্পূর্ণ হইয়া আলিল। কিন্ত 
প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া সেবা প্রতিষ্ঠা! কবিবাব স্বল্প পূর্ণ করিবাব কোন 
উপায়ই দেখা যাইলতনা । ছে।ট বড সকল প্ডিতদিগে নিকটে পুনঃপুনঃ ব্যবস্থা 
গ্রহণ ও বারন্থার প্রতাখ্যাত হইয়া রাঁণীব আশা যখন প্রীয় নির্শলিত হইতে- 
ছিল, এমন সময়ে নগণ্য, নবপ্রতিষ্টিত, কামাপুকাবব চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা 
আসিল-_“প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব'ণী যদি উত্ক অপ্রতিষ্টিত দেবালয় ও সম্পত্তি 
কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং তদনস্তব & ব্রাঙ্ষণ ই মন্দিবে দেবী প্রতিষ্ঠা 
কবিয়। অন্নভোগেব ব্যবস্থা কবেন তাহা হলে শান নিযম যথাযথ বক্ষিত 
হইবে এবং ব্রাহ্মণ সঙ্জনেবা! উক্ত দেবালদে প্রসাদ গ্রহণ করিলে? দোষের 
ভাগী হইবেন না?” 

ব্যবস্থা পাইয়াই বাণীব হৃদয়ে আশ আবাব মুকুলিত হইয! উঠিল। 
তিনি ব্যবস্থাকার পণ্ডিত রামকুমারকে উচ্চ বিদায পাঠাই! নিজ্ব গুরুকে & 
দেবালয় ও সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই লেখ পড়া করি দান কবিবার এবং 
তাহার অন্থমতি লইযা৷ স্বয়ং, গুরুব এ সম্পত্তি ও দেবসেবাব তত্বাবধাবক 
কম্মচারীব পদবী লয়! থাঁকিবার সংকল্প স্থির করিলেন। পরে রামকুমীব 
ভষ্টরাচাধ্যের ব্যবস্থাঙ্গধায়ী নিজ পূর্বোক্ত অভিপ্রাম্থ রাণী অপবাপব পণ্ডিত- 
গণকে জানাইলে তাহাবা, “কার্্যটা সামাজিক প্রথাব বিরুদ্ধ খীরূপ করিলেও 
ত্রাক্মণ সঙ্জনেবা কেহই এ স্থানে আসিবেন ন' ইত্যাদি নানা কথ। বলিলেও উহা 
যে শান্্বিরুদ্ধ আচরণ হইবে একথা কেহই স্পষ্ট বলিতে সাহদী হইলেন না। 

ভট্টাচাধ্য বামকুমাবেব প্রতি রাণীর দণ্ট যে, উক্ত খটনায় বিশেষরূপে 
আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমর! বেশ অনুমান কবিতে পাবি। ভাবিয়া দেখিলেও 
বাধ্তবিক, তখনকার কালে রামকুমাবেব এপ ব্যবস্থাদান লামান্য উদারতার 
পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যন তখন 
সন্কীর্ণতাঁর গণ্ডীর মধ্য নিতান্তই আবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছিল এবং এ গন্ডীর সীমার 
বাহিবে যাঁইয়! শান্তর শাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এৰং অবস্থা" 
ছুযায়ী ব্যবস্থা গ্রদান করিতে ত্বাহাদের ভিতর বিবল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন ! 
ফলে অনেক্ক স্থলে তাহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেই লোকেব মনে প্রবৃত্তির 
উদয় হুইত। 
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সে যাহা হউক বামকুমাবের সহিত্ত বাণীর সম্বদ্ধেব এখানেই পরিসমাপ্তি 
হইল ন!। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয্লগণকে ষথাষথ সম্মান প্রদান কবিলেও 
তাহাদিগের শাস্তরজ্ঞানবাহিত্য এবং শান্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ 
অযোগাত' বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন । সেক্জন্য তাহাদের ন্যায্য বিদায় 
আদায় অঙ্ষুপ্ন বাখিয়! নৃতন দেবালয়েব যাবতীয় সেবাকাধ্যের ভার যাহাতে কাধ্য- 
দক্ষ শাস্ত্জ্ঞ সদাচারী সদ্ব্রাহ্ষণগণেব্‌ হস্তে সর্ধবকাল অর্পিত হয় তদ্ধিষম়ের বন্দো- 
বস্তে মনোনিবেশ কবিলেন। এখানেও কিন্ত প্রচলিত সামাজিক প্রথা কাহাব বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইল । শুদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীব পূজা! কর! দূরে যাউক সহুংশজাড 
সদাচাবসম্পন্ন ব্রক্মণগণ এঁকালে প্রণাম করিয়াও তাহাদিগেব সম্মান রক্ষা করিতেন 
না৷ এবং ধাণীব গুকবংশীয়গণেৰ ন্টাষ ব্রহ্মবন্ধুদিগকেও তীহারা একপ্রকার শৃদ্র 
মধোই পবিগণিত করিতেন । স্থতরাঁৎ যজনযাজনক্ষম সদ্দাচাবী কোন ব্রাঙ্মণই ঘষে 
একপ স্থণ্ল বাণীব দেবালয়ে পৃজজকপদে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হইবেননা একথায় আর 
আ্শশ্র্যা ক আছে ? যাহা হউক এককালে হতাশ না হইয়া বাণী বেতন ও পারি- 
তোষিকেব হার বুদ্ধি কবিয়! পূজকেব জন্য নানা স্থানে সদ্ধান কবিতে লাগিলেন। 

ঠাবুবেব তন্ধী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটি কামারপুকুরের অনতিদুরে 
দিভড নামক গ্রামে ছিল। সিহডে অনেক ত্রান্ধণেব বসতি । থাকার 
৬মহেশ5ন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে বর্শ 
কবিতেন। বোধ হয়, রাণীর দেবালঘে ত্রাঙ্মণ দিতে পারিলে ছুপয়সা লাভ 
তইছে পাবে ভাবিষা ইনিই এখন পুজক পাচক প্রত্ততি সকল প্রকার ত্রাঙ্গণ 
কর্শচাবীব জোগাড কবিয়া দিবাব ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর 
দেবাঁলযে চাকবি হ্বীকার করাটা যে দূষণীয় নহে ইহা গ্রামস্থ দরিক্র ব্রাহ্মণগণকে 
বুঝাইবাব জন্যই হউক, বা আপন সংসারের আর্থিক উন্নাতি বিধানের জন্যই 
হউক, অথবা তুভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধিমংকল্পেই হউক, মহেশ, রাণীর নিকট হইতে 
নব দেবালয়ের জন্য উক্ত কন্দোবস্তের ভাব লইয়াই নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে 
প্রশ্রীবাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পৃজক পদে মনোনীত করিলেন। আমরা বেশ 
বুঝিতে পারি মহেশ নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে এঁরূপে রাণীর কার্যে নিষুক্ত 
করায় তাহাব পক্ষে অন্যান্য ব্রাঙ্ষণ কম্মচারী সকলের জোগাঁড করা অনেকট! 
সহঙ্গ হই | কি্ত নান! প্রবত্তেও মহেশ জীশ্রকালিক দেবীর মন্দিরের 


অন্য স্থুদোগ্য পূজক জোগাড় করিতে না পারিয়! বিশেষ চিন্তিত হইলেন |. 
*. কেহ কেহ বলে এই বংশীয়েত্াা কোন সময়ে ষ্ুদপার উপাধি প্রাপ্ত হ্ইয়াছিলেন। 
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রামকুমীর ভট্টাচার্যের সহিত মহেশ পূর্বব হইতেই পরিচিত ছিংলন। শুধু 
পরিচয় নহে গ্রাম সম্পর্কে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোঁন একটা! স্বাদ ও থে 
পাতান ছিল ইহা আমরা পল্লীগ্রমের রীতি দেখিয়া অন্থমান করিতে পারি। 
রামক্মার যে বিশেষ ভক্তিমান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং বহুপূর্ধে শ্বেচ্ছায় 
শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! ছিলেন একথাও মহেশেব অবিদিত ছিল না। আবার 
রাঁমকুমারের বর্তমান সাংসারিক অভাব অনাটনের কথাবও যে তিনি কিছু কিছু 
জানিতেন ইহাও আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি | সুতরাং এরূপ স্থলে 
প্ীশ্রীকাঁলিকা মাতাব পুর্জক নির্বাচন কবিতে বাইয়। মহেশেব দৃষ্টি যে বাম- 
কুমারের প্রতিই আকুষ্ট হইবে একথা বুঝা কঠিন নহে। কিন্তু অশূত্রযাজী বাম- 
কুমার কলিকাতায় আয়! এদিগণ্বর মিত্র প্রতৃতিব বাটাতে পৃজকপদ কখন কখন 
গ্রহণ করিলেও কৈবর্তক জাতীয্সা রাণীর দেবালয়ে কি এপ করিতে স্বীকৃত 
হইবেন ?--বিশেষ সন্দেহ । ঘাহা। হউক ৬'দেবী প্রতিষ্ঠাব দিন অতি সঙ্গিকট, 
হুযোগ্য লোক ও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া! মহেশ 
একবার এঁ বিষয়ে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচন! করিলেন । কিন্তু স্বয়ং 
এঁবিষমে সহসা! অগ্রসর না হইয়া! রাণীব নিকট সকল কথা৷ বলিয়া প্রতিষ্ঠার 
দিনে অন্ততঃ বামকুষার যাহাতে পৃজ্রকেব পদ গ্রহণ কবিয়া সকল কার্ধ্য 
সুসম্পন্ন করেন তন্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ কবিয় পাঠাইতে বলিলেন। বাম- 
কুমারের নিকট হইতে পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়। বাণী তীহাব যোগ্যতার 
বিষয়ে পৃর্ক্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, স্থতবাং তাহার পৃজক পদে ব্রতী 
হইবাব সম্ভাবনা দেখিয়। বিশেষ আনন্দিত! হইলেন এবং অত্তিদরীনভাবে তাহাকে 
বলিয়। পাঠাইলেন--্রীশ্রীজগন্মীতার প্রতিষ্ঠ। বিষয়ে আপনার ব্যবস্থা বলেই 
আমি অগ্রসর হইমাছি, এবং আগামী মান যাত্রার দিনে শুভ যুহূর্তে 
কার্ধা সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি , শ্রুীরাধাগোবিন্দ 
আর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে; কিন্ত কোন যোগ, ব্রাঙ্মণই শ্রশ্রীকালীমাতার 
পূজক পদ্ধ গ্রহণে সশ্মত হইয়া! আমাকে প্রতিষ্ঠা কাধ্যে সহায়ত। করিতে 
অগ্রসর হইতেছেন না, অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঙ্ 
ব্যবস্থা কৰিয়। আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধাব করুন ১ আপনি স্থপপ্ডিত এবং 
শাস্ত্র, অতএব এঁ পৃজ্রকের পদে যাহাকে তাহাকে যে নিযুক্ত করা চলে না» 
একথা বসা বাছুল্য। 

রাণীর এ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়া মহেশ যে, রামকুমারের নিকট হ্বয়ং &. 
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আসিয়। তাহাকে নানারূপে বুঝাইয়! স্বযোগ্য কোন পুজক পাওয়া প্য্ত 
পুজজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিল তাহ! আমরা! বেশ বৃঝিতে পাবি । 
এইবূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার শ্শ্রকগদম্বার প্রতিষ্ঠা ও 
পুজা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন এবং পবে 
ন্বাণী ও মথুর বাবুর অন্ুনন বিনষে এবং স্থযোগ্য পৃজ্বকের অভাব দেখিযই 
এ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়! যান। শ্রী্রাজগদন্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট 
বড় সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে , কে বলিবে, দেবীভক্ত রামকুমাব 
ইচ্ছাময়ীব ইচ্ছ। জানিতে পারিয়াই এ কাধে ব্রতী হইয়াছিলেন কি না? 

সে যাহা হউক, এব্প অপস্তাবিত উপায়ে রামকুমারকে পৃজকরূপে পাইয়া 
রাণী রাসমণি সন ১২৫৯ সালের স্নান যাত্রার দিবে মহাসমারোহে শ্রশ্রীজগ- 
দগ্ধাকে নবমন্দিবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শুন! যায়, দীয়তাং ভুজ্যতাং শবে 
সেদিন এ স্থান দিবারান্ব সমভাবে কোলাহলযয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাণী 
অকাতরে অজ্রশ্র অর্থব্য় করিয়। অতিথি অভ্যাগত সকলকেই আপনাব স্ায় 
আনন্দিত করিয়া তুলিতে সাধ্যমত চেষ্টার ক্রি করেন নাই। কেহ কেহ 
বলেন ভষ্টাচাধ্য বামকুনার এদিন সিধা লইয়। গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রন্ধন করতঃ 
আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া! প্রসাদ ভোজন করিয়া ছিলেন। কিন্ত 
আমাদের এ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার 
কোনরূপ প্রত্যাশায় প্রলোভিত না হইয়া বাণীকে যখাজ্ঞান বাবস্থা দিঘা দেবীর 
অন্রভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। এখন তিনিই যে স্বয়ং এ নিবেদিত 
অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কাধ্য করিরেন 
একথা নিতাস্তই অধুক্তিকর এবং ঠাকুরের মুখেও আমরা এরূপ কথ! শনি 
নাই। অতএব তিনি পুজান্তে হষ্টচিত্তে শ্র্রীগদপ্থার নৈবেগ্যান্ই গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

আর আমাদের ধর্মপ্রাণ একনি লোভপরিশুন্যঠাুর ?-ঠাকুর সেদিন 
“এ আনন্দোৎদবে সম্পূর্ণ হদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা 
রক্ষা করিয়া মন্ধটাগমে নিকটবর্তী বাজারে এক পয়সার মুড়ি মূড়কিমাত্র 
কিনিয়া খাইয়। পুনরায় পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুপ্পাঠীতে আদিয়া সে রান্রি 
বিশ্রাম করিয়াছিলেন ! 

দৃক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পুজ্জক পদ গ্রহণ করাঘে, 
উীচাধ্ত রামকুমারের প্রথম অভীগপ্নিত ছিল না তাহ! আমর। ঠাকুরের এই 
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সময়ের ব্যবহারেই বুঝিতে পারি। এ কথাব অহ্থধাবনে মনে হয় সর্প 
রামকুমীব যেন এ বিষয় তখনও বুঝিতেই পাবেন নাই। আবাব বাণীকে 
এরূপে দেবী প্রতিষ্ঠার বিধান দিয়া স্বয়ং এ কাধ্য সম্পন্ন কবতঃ প্রতিষ্ঠাব দিনে 
দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিদা তিনি যে কিছুমাত্র বুষ্টিত হন নাই 
বা কোনরূপ অন্যায় অশাস্বীয় কার্য্য কবি্তছেন মনে করেন নাই একথাও 
কনিগ্টেব সহিত তীহাব 'এই সময়েব বাবহাবে বুঝিতে পাবা যায। এজন্য এ 
সকল কথাই আমব। এখানে পাঠককে বৃলিব! 

মন্দিব প্রতিষ্গাৰ পরদিনে প্রভাষেই ঠাবৰ অগ্রজেব ন"বাদ লইবাব জন্যই 
হউক বা ততঃপব প্রতিষ্ঠ। স্ক্রান্ণ "ঘ পকল কার্ধা বাকি ছিল, তাত! 
দেখিতে কৌতুহল পববশ হইয়াউ হউক দঙ্গিণেকবে আসিয়। উপস্থিত হন এবং 
কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, বাঁণা ৪ এথব কাবৃব অন্তবোধ এডাইয়। 
অগ্রজেব সেদিন ঝামাপুকুবে ফিবিবাব কানই সম্ভাবন। নাই। সুতবাং 
এস্টানে প্রসাদ পাইঘ। সন্ধ্যায় ফিনিবাব ছন্বা তনতবোধ কবিলেও অগ্রজের 
কথ! ন। শুনিযা তাঁহাকে বলিয়| ভোজনকানে পুনবাৰ ঝামাপুকুবে ফিবিয়া 
আসেন । ইহাব পব ঠাকুব পাঁচ সাত দিন আন দক্ষিণেশ্ববে গমন কবেন 
নাই। দক্ষিণেশ্ববেব কাধ্য সমাপনাস্তে অগ্রজ বামবুমাব যথাসমযে ঝামাপুকুবে 
ধিবিবেন ভাবিয়া এ স্থানেই অবস্থান কবিদিছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত 
হইলেও যখন রামকুমাব ফিরিলেন ন। তখন অনে নানা প্রকাব তোলাপাডা 
কবিষা ঠাকুব পুনবায় সংবাদ লইতে দর্ঘিণেশববে আগমন কবিলেন এবং 
শুনিলেন বাণীব সনিবন্ধ অন্গুবোধে তিনি চিবকালেব জন্বা তথায় শ্রীপ্ীজগদম্বার 
পুজকেব পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইফ়াস্ছন। শুনিধাই ঠাকুরের মনে নানা 
কথাব উদয় হইল এবং তিনি পিতাব অশদ :।জিত্বেব এবং অপ্রতিশ্রাহিত্বের 
'কৃথ। স্মবণ কবাইয়া দিয়! তাহাকে এ কাধ্য হইতে “্ধবাইবাব নানীমতে চেষ্টা 
কবিতে লাগিলেন । শুন! যায় বামকুমাব ঠাকুবেব এপ্রকাব মনোভাব 
জানিতে পাবিষা তাহাকে শান্্র ও যুক্তি সহাযে নানা প্রকাবে বুঝাইলেও 
কোন কথাই যখন তাহাব মনে ধরিল না তখন পল্লাগ্রামের প্রথান্্সাবে তিনি 
তাহাকে বুঝাইবাব জন্য ধর্ম পত্ররূপ * সবল উপাঘ অবলম্বন করিয়াছিলেন 
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* পল্লীগ্রামে এখনও রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে সুমীঙ্জাংসিত হই 
সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার এ বিবয়ে কি অভীব্দিত, 
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শুনা যায় ধর্খপত্রে উঠিয়াছিল, “রামকুমার পৃজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া 
নিন্দিত কর্ম করে নাই, উহাতে সকলেবহ মঙ্গল হইবে 1” 

ধর্মপত্রের মীমাতল। দেখিয়। ঠাকুরেব মন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন 
অন্য এক চিন্তা ত্বাহাব হৃদদ অধিকাৰ করিল। চিন্তা এই যে, ঝামাপুকুবেব 
চতুষ্পাঠি তো এইবাৰ উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি কবিবেন। ঝামাপুকুরে 
এদিন আব না! ফিরিয়া ঠাকুর এ বিষয়ক চিস্তাতেই মগ্র রৃহিলেন এবং রাম- 
কুমার তীহাকে ঠাকুব বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত 
হউলেন না। বামকুমাব নানাপ্রকারে বুঝাইলেন , বলিলেন-_-“দেবালয়, 
গঙ্গাজলে রান্না, তাহাব উপব শ্রীপ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে, ইহ! 
(ভাজনে কোন দৌধ হইবে না'” ঠাকুবেব কিন্ত এ সকল কথ! মনে লাগিল 
না খন বামক্মাব বলিলন "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটী তলে গঙ্গাগর্ভে 
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জানিবার জন্য ধন্দ্দ পত্রের অন্ুঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া।ই 
বিষয়ে আর যুক্তি তর্কনা করিয়া তদনৃকগ কাধ্য করিয়া থাকে । ধন্মপঞ্র নিম্নলিখিত 
ভাবে অনুষ্ঠত হষ - 

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে *সা" “না” লিখিয়া একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন 
শিশুকে উচ]া হইতে একথণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু “হা” লিখিত কাগজ তুলিলে 
অন্বষ্ঠাতা বুঝে দেবতা তাঠাঁঞফে এ কার্য ফরিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য বিপরীত 
উঠিলে অন্ষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যকপ বুঝে। ধর্মপত্রের অন্গঠানে কখন কখন 
বিষয় বিভাগাদিও হইয়া থাকে । যেমন পিতার চারি সন্তান পূর্ষে একত্রে ছিল, এখন 
ভইতে পৃথক হইবার সংকলন করিয়া বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়া ফে কোন বিষয়টি লইবে 
ভাবিয়া স্থের করিতে পাণিল না, গ্রামের কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধার্মিক লোককে মীমাংসা 
করিয়া দিতে বলিল । ্টাহারা তখন স্বর অস্থাবর সকল সম্পাত্তকে যতদূর সম্ভব সমান 
চারিভাগে বিভাগ কল্গতঃ কোন ভ্রাতার ভাগে; কোন ভাগটি পড়িবে তাহা ধর্শপত্রের হায় 
মীমাংসা কারয়া থাকেন। ধ সময়েও প্রায় পূর্বের শ্বায়ই অননষ্ঠান হয়। ক্ষুত জু 
কাগজ খণ্ডে বিষয়াশিকারীদিগের লাম লিখিয়া কে না দেখিতে পান একপভাবে মুদ্িয়া 
একটি ঘটির ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ “ক” “খ” 
ইত্যাদি নামে নিদ্দিষ্ট হইয়া এপ গ্ষুত্র ক্ষুপ্র কাগজ খণ্ডে লিপিবন্ধ হইয়া অন্ত একটি 
পাত্রে পূর্বববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে । অনন্তর দু জন শিশুকে ডাকিয়া! এক জনকে 
একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে এ কাগজ খধণগুলি তুলিতে 
চিল হয়। অঙ্গ কাগদগুলি খুলিয়া! দেখিযাট যে নামে সম্পত্তির মে ভাগটি উঠিক্কাছে 
তাহাই তাহাকে লইতে যাধ্য করা! হয়। 


২৬৮ উদ্বোধন । [১৪ বর্ষ--€ম সংখ্যা। 
১০০৬০ 
'খহণ্ডে রন্ধন করিয়া ভোজন কর: গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল বস্তই পৰিজ্র, 
একথা তো যান?” আহার সম্বস্কীঘ় ঠাকুরের মনের একাস্তিক নিষ্ঠা এইবাৰ 
তাহার অস্তর নিহিত গঙ্গাতক্তির নিকট পবাজিত হইল, শান্্জ রাষকুমার 
তাহাকে যুক্তি সহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়! ইতিপূর্ধ্বে যাহা করাইতে পাবেন 
নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত কবিল, ঠাকুর এ কথায় সম্মত হইলেন 

এবং এ প্রকারে ভোজন করিয়া দৃক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কবিতে লাগিলেন । 

বাস্তবিক, আজীবন ঠাকুরের গঙ্গার প্রতি কি গভীর ন্ভক্তিই আমরা 
দেখিয়াছি! গাঞ্গ বারিকে বলিতেন 'ত্রন্ধবাবি'। বলিতেন,-_-গঙ্গাতীরে বান 
করিলে দেবতুল্য অস্তঃকরণ হয়, ধর্ম্বুদ্ধি স্বত: স্কবিত হর। গঙ্গার পবিজ্ত 
স্পর্শে পৃতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কুলে ঘতদৃব পঞ্চরণ কবে তত্র পত্যস্ত 
পবিজ্রে ভূমী--এ ভূমীবাসীদিগের জীবনে সদাচাব, ঈশ্ববভত্তি, নিষ্ঠা, দান এবং 
ছ্ষপশ্তাব ভাব শৈলম্থত। ভাগীরথীব্র কুপাঘ সদাই বিবাজিত। অনেকক্ষণ যদি 
কেহু বিষয় কথা কহিয়াছে বাঁ বিষয়ী লোকের সঙ্গ কবিয়া আসিয়াছে তো! 
ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, একটু গঙ্গাজল খাইয। আয়। ইশ্বববিমুখ ঘোব 
বিষয়াসক্ত বদ্ধ মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে ব্সিহ। বিষয় চিস্ত। কবিয়। কলুধিত 
করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়! দিতেশ, এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি 
কাধ্য করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথ। পাইতেন। 

মে যাহ। হউক, মনোবম ভাগীবথা তবে বিহগকুজিত পঞ্চবটী শোভিত 
ক্যান, সুন্দর সুবিশাল দেবালয়ে ভক্কিমান সাধকান্ষ্ঠিত সুসম্পন্থ দেবসেবা, 
ধার্মিক সদাচাঁরী পিতৃতুল্য অগ্রজের অক্বীত্রম স্সেহ এবং দেবদ্বিজপরাধণ! 
পুণ্যবতী বাণী রাসমণি ও তজ্জামীতা মথুব বাণুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীস্ই 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে.ঠাকুরেব নিকট কামারপুকুরের গৃহেব গ্ঠায় আপনাব 
করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহন্তে রদ্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি 
তথায় সানদ্দচিত্তে বাস করিয়। নিজ্জ মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্য-অনিশ্চযতাব 
ভাবটি দূর পরিহার করিতে সক্ষম হইলেন। 

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত দৃঢ় নিষ্ঠাব কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত 
বলিবেন, এরূপ অঙ্গদারতা তো আমাদের ন্যায় মানবে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া 
খাকে_ ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া তোমর। কি ইহাই বলিতে চাও 
যে এ্রব্ধপ অহ্দার ন| হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ববাঙ্গীন চরমোন্নতি সম্ভবপর 
-নছে? ভছৃত্ববে আমরা বলি, অনুদারতা ও একাস্তিক শিষ্টাহষ্ুদ একই বন্ধ, 
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নহে। অহঙ্কারেই প্রথনটির জন্ম এবং উহার প্রাছুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহ! 
বুঝিতেছে করিতেছে তাহাকেই সর্বোচ্চ ভ্তানে আপনার চারিদিকে গণ্তী 
টানিয়! নিশ্চিন্ত হইয়া! বসে, এবং শাস্্ব ও মহাপুরুষগণের অনুশাসন বিশ্বাস 
হইতেই ছ্বিতীয়ের উদ্পত্তি--উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব করিয়া 
উচ্চ উচ্চতর অন্ুশাসনের অধিকার ভুক্ত হইয়া ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী 
হইয়া! থাকে । নিষ্ঠার প্রাছুর্তাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অচুদাররূপে 
আপাততঃ প্রতীয়মান হইতে পারে , কিন্তু উহার সহায়ে সে ঈশ্বর পায় জীবন- 
পথে উচ্চ উচ্চতর আলোকে দেখিতে পায় এবং অমনি তাহার গণ্ভীও খসিয়া 
পড়ে ? অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে নিষ্ঠার একাস্ত প্রয়োজনীয়তা কেমনে 
অস্বীকার কবি? ঠাকুরের জীবনে উহ্াব পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় 
যে শাস্ত্র শান এবং মহ্ষিদিগের বাক্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া আমরা যদি 
আধ্যাত্মিক তত্ব সকলের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই কালে 
যথার্থ উদ্দাবতার অধিকারী হইব এবং শাস্তি লীভে সক্ষম হইব, নতুবা নছে। 
ঠাকুর ম্নেখন বলিতেন-_কাটাদিম়াই আমাদিগকে কাটী। তুলিতে হইবে, নিষ্ঠাকে 
অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে সত্যের উদ্ারতায় পৌছিতে হইবে শাসন 
নিয়মাদিকে অনুসরণ করিয়াই আমাদিগকে শাসনাতীত নিয়মাতীত্ত অবস্থা 
লাভ করিতে হইবে। 

আবাব যৌবনের প্রারস্তে ঠাকুরের জীবনে এরূপ অসম্পূর্ণতা বিছ্যামান দেখিয়া 
অপব কেহ কেহ হয়ত নাসিক] কুঞ্চিত করিয়! বলিলেন--তবে আর তাহাকে 
ঈশ্বরাবতার ঠাকুর বলা কেন, মানুষ বলিলেই তো হয়? আর যদি তাঁহাকে 
ঠীকুর বানাইতেই চাও তবে তাহার এরূপ অসম্পূর্ণতা গুলি ছাপিয়া ঢাকিয়। বলাই 
ভাল। আমরা বলি--ভ্রাতঃ আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের 
অবভীর্ণ হইবার কথ। স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই আবার যখন 
তহারই অহেতুক রূপায় এ কথ সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমার্দিগকে বুঝাইলেন 
তখন দেখিলাম মানব দেহ ধারণ করিতে গেলে এ দেহের অসম্পুর্ণতা গুলির 
স্তায় মানব মনের অসম্পূর্ণতা গুলিও যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হয়। ঠাকুর 
বলিতেন,ম্বর্ণাদি ধাতুতে “থা? না থাকলে গড়ন হয় না” । ছিনি তাহার জীবনের এ 
সকল অসম্পুর্ণতার কথা আমাদের নিকট কোনও দিন কিছুমাত্র লুকাইবার প্রয়াস 
করেন নাই, ক্ষত স্পষ্টাক্ষরে বারস্বার আমাদিগকে বলিয়াছেন--"যে রাম যে 
রুঞ্ণ হইয়াছিল সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে 





২৭০ উদ্বোধন। [১৪ বর্ষ_৫ম সংখা 








আসিয়াছে, তবে এবার গুপ্তভাবে, রাঁজা যেমন ছদ্মবেশে সহব দেখিতে বাহির 
হন, সেই প্রকার ।” আমরাও তন্্রপ তাহার সকল কথাই,আমাদের যতদূর জানা 
আছে তোমায় বলিব, তোমার লইতে ইচ্চ। হয় লই ৪ অথবা ঘথ৷ ইচ্ছা! আম।- 
দিগকে নিন্দা তিরস্কার করিও। 


স্বামী-শিষ্য-সংবাদ। 
শেধ দেখা। 


আজ ১৩ই আধাঢ। শিক বালা হইডে সম্্যাব প্রাকৃকালে মঠে 
'আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার বর্ধস্থান! অগ্ভ সে আফিসেব পোষাক 
পরিয়াই আসিয়াছে । উহ] পরিবর্তন কবিবাব সময় পায় নাই। আসিয়া 
স্বামীজির পাদপদ্ধে প্রণত হইয়_সে তাহাব শারীবিক কুশল জিজ্ঞাসা কবিল। 
শ্বামীজি বলিলেন “বেশ, আছি। (শিষ্কের পোষাক দেখিয়া) তুই কোট 
পাণ্ট, পরিস্--কলার পরিস্‌ নি কেন?” একথা বলিয়াই নিকটস্থ স্বামী 
সারদানন্দকে ডাকিয়। বলিলেন--“আমাব ছে সব কলার আছে ত। থেকে ছুটে। 
কলাধ একে কাল ( পরাতে) দিস্তো।' সাবদানন্দ শ্বামীও স্বামীজির 
আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া লইলেন। 

অতঃপর শিষ্য মঠের অন্ত এক গৃহে উক্ত পোষাক ছাঁড়য়া হাত মুখ ধুইয়া 
স্বামীজির কাছে আসিল। ম্বামীজি তখন তাহাকে লক্ষ্য কৃবিয়া বলিলেন, 
“আহার পোষাক ও জাতীয় আচার ব্যবহাব পরিত্যাগ করিলে ক্রমে জাতীয় 
লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্ত যে 
বিষ্ভালাভে জাতীয়ন্বের লোপ. হয় তাতে উন্নতি হয না_অধংঃপাতের 
সুচনাই হয়।” 

শিশ্তুঃ_ মহাশয় আফিস অঞ্চলে এখন সাহেবদেব অনুমোদিত পোষাকাদি 
না পরিলে চলেন! । 

স্বামীজি :-_-তা কে বারণ করুছে? আফিস্‌ অঞ্চলে কার্যানহুরোধে এক্ধ্‌প 
পৌষাক্‌ পর্বি বইকি। কিন্তু ঘরে .গিয়ে ,ঠিক্‌ (বাঙ্গালী বাবু হবি। সেই 
কৌচ। ঝুলানো-_কামিজ্ব গায়_চাদর কীধে বুঝলি ৫ 


উজোন্ঠ, ১৩১৯।] স্বামি-শিষ্য-সংবাদ। 





শিষ্য :-- আজা হা। 

স্বামীজি ₹_তোবা কেবল সা. পরেই এবাড়ি ওবাড়ি যাস্‌-_ওদেশে 
(পাশ্চাত্যে) এরূপ পোষাক পরে লোকের বাডি যাও ভারি অভদ্রতা-_ 
78160 ( নেংটো!) বলে। সাটেব উপর কোট না পরলে ভদ্রলোৌকে বাঁডী 
ফুকৃতেই দেবেনা । পোষাকের ব্যাপারে তোবা কি "ছাই অন্থকরণ কতেই 
শিখেছিস্‌! আজ কাল্কার ছেলে ছোক্রারা যে সব পোষাক পবে তা না 
এদেশী--না ওদেশী, এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ 

এইক্ূপ কথাবার্তীব পর স্বামীজি গঙ্গার ধারে একটু পাইচালী করিতে 
লাগিলেন। স্ঙ্গে কেবলমাত্র শিষ্ই বহিল। শিষ্য সাধন সম্বন্ধে একটি কথা 
এখন স্বামীজিকে বলিবে কি না ভাবিতে লাগিল । 

স্বামীজিঃ কি ভাবছিস্॥ বলেই ফেল্‌ না। (যেন মনের কথা টের 
পাইয়াছেন। ) 

শিষ্য সলজ্জভাবে বলিতে লাগিল, “মহাশয়, ভাবিতেছিলাম যে আপনি যদি 
এমন্‌ একটা! কোন উপায় শিখাইয়া দিতেন যাহাতে খুব শীদ্র মন স্থির হইয়া 
পড়ে_যাহাতে খুব শীন্ত ধ্যানস্থ হইতে পাবি_-তবে খুব উপকার হয়। সংসার 
চক্রে পড়িয়া সান ভজনের সময়ে মন স্থিব কবিতে পার ভার । 

স্বামীজি শিষ্ের এরূপ দীনত৷ দর্শনে বড়ই সান্তোষ লাভ করিলেন, বোধ 
হইল। প্রত্যুত্তরে তিনি শিশ্তকে সন্সেহে বলিলেন খানিক বাদে “আমি উপরে 
যখন এক! থাকবো তখন তুই যাস্‌। এ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন্‌।” 

শিস্ক আনন্দে অধীর হইয়া স্বামীজিকে পুনঃ পুন: প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
ত্বামীজি “থাক্‌ থাক্‌” বলিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি উপরে চলিয়া যাইলেন । 

শিশ্ক ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদাস্তের বিচার আরম করিয়া 
দিল এবং ক্রমে দ্বৈতাদত মতের বাদ বিতগায় মঠ কোলাহলময় হইয়া 
উঠিল। গোলোযোগ দেখিয়া শিবানন্দ মহারাজ তাহাদের বলিলেন, “ওরে 
আন্তে আস্তে বিচার কর, ওমন চীৎ্কাব করুলে স্বামীজির ধ্যানের ব্যাঘাত 
হবে।” শিশ্ত ও এ কথা শ্বনিয়া বিচাব সাঙ্গ করিয়া উপরে ম্বামীজির 
কাছে চলিল। 

শিষ্য উপরে উঠিয়াই দেখিল, স্বামীজি পশ্চিমান্তে মেজেতে বসিয়া ধ্যানস্থ 
হইয়াছেন। মুখে চন্ত্রকান্তি ফুটিম্না বাহির হইতেছে । একেবারে স্থির__ঘেন 


হ্ণ২ উদ্বোধন [ ১৪শ বর্ঘ-_৫ম লংখা!। 


“চিত্রাপিতিরভ ইবাতন্থে”! সে, স্বামীজির সেই ধ্যানস্থ মৃত্ঠি দেখিয়া অবাক 
হইয়া নিকটেই প্লাড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দড়াইয়া থাকিয়াও হ্বামীজির 
বাহিক হঁষের কোন চিহই দেখিল না। স্তরাং নিঃশঝে এ স্থানে বসিয়া 
রহিল। এইরূপে আরও অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে ম্বামীজির ব্যাবহারিক 
রাজাসন্বন্ধীয় জ্ঞানের একটু আভাস দেখা গেল, ভাহার বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত 
হইতেছে, শিশ্য দেখিতে পাইল । উহার পাচ সাত মিনিট বাদেই শ্বামিজী চক্ষু 
রুন্সিলন করিয়। শিষ্বের প্রতি চাহিয়া! বলিলেন “কখন এখানে এলি ?” 

শিহ্ঃ-_এই কতক্ষণ আসিয়াছি। 

স্বামীজি:__-ত| বেশ। এক গ্লাস জল নিয়ে আয়। 

শিশ্যু তাড়াতাড়ি স্বামীজির জন্য নির্দিষ্ট ক'জো হইতে জল লইয়া আসিল। 
স্বামীজি একটু জল পান করিয়া গ্লাসটী শ্শ্যকে যথা স্থানে রাখিতে বলিলেন। 
শিশ্ এন্ধপ করিয়া আসিয়া পুনরায় স্বামীজিব কাছে বসিল। 

স্বামীজি:__আজ খুব ধ্যান জমেছিল। 

শি্পঃ£- মহাশয়, ধ্যান কবিতে বসিলে মন যাহাতে এঁব্দপ ভূবিয়। যায় তাঁহ। 
আমাকে শিখাইয়া দিন। 

শ্বীমীজিঃ__তোকে সব উপায় তে। পূর্বেই বলেদিয়েছি প্রত্যহ সেই প্রকাবে 
কর্বি। কালে টেব্‌ পার্বি। আচ্ছা বল্‌ দেখি তোর কি ভাল লাগে? 

শি্কঃ_-মহাশয় এরূপ কবিয়া থাকি তত্রাচ আমাব ধ্যান এখনো ভাল জমে 
না। আবাব কখন কখন মনে হয় কি হইবে ধ্যান কবিয়া ? আপনার চির 
সামিপ্যই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়। 

ক্বামীজিঃ_-ও সব ৮/68105555র ( মানসিক দৌর্ধল্যে চিছছ। সর্বদা নিত্য 
প্রত্যক্ষ আত্মায় তন্ময় হয়ে যাবার চেষ্টা কবৃবি আত্মদর্শন একবার হলে সব 
হোলো-_-জন্ন মৃত্যুব পাশ কেটে চলে ঘাবি। 

শিষ্যঃ_-আপনি কৃপা কবিয়া তাহাই কবিয়া দিন। আপনি আজ নিরি- 
বিলি আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াচ্ি কিছু বলুন । 

স্বামীজি:_সময় পেলেই ধ্যান কর্বি। স্বস্থুযা পথে মন যদি একবার চলে 
যায় তো আপনাপনি সব ঠিক্‌ হয়ে যাবে। তোকে বেশী কিছু আর কত 
হবে না। 

শিষাঃ--আপনি তো কত উৎসাহ দেনল। কিন্তু আমার সত্যবস্থ প্রত্যক্ষ 
ইইবে কি? যথার্থ জান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারিব কি? 





ঠক) ৯১৯১) স্ামিশিল্য-সংবাদ। 


পপ. অনা 

ক্বাযীজিঃ--হুতে বই কি! অনরনিটঅন্থ। সব কালে যুক্ত হয়ে, হাবে-_-আত' 
তুই হবিনি ? ও স্ধ ৩21:75৯৪- যলেও স্থান দ্রিবিনি। ইহার পর" বকিষেন 
“শ্রদ্ধাবান হ,_-বী্ধ্যবান্‌ হ,_-আত্মজ্ঞান লাভ কর্‌-_আর পরহিতায় জীবন লাভ. 
র্কর_-এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ ।” 

অতঃপর গ্রসাদের "ঘণ্টা পড়ার শ্বামীর্জি শিষ্যকে বলিলেন, প্যা প্রসাদের 
ঘণ্টী৷ পড়েছে ।” 

শিষ্য স্বামীজির পাদপল্পে প্রপত হুইম কূপ। ভিক্ষা! করায় স্বামীজি শিষ্যের 
মন্তকে হাত দ্যা আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন "আমার আশীর্ববাদে ঘি 
তোর কোন উপকার হয় তো বল্ছি, ভগবান রামকৃষ্ণ তোকে কূপ করুন। 
এরর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।” 

শিব্য এইবার আনন্দ মনে নীচে নাবিয়া আসিয়া শিবানন্দ মহারাঞ্জকে 
স্বামীজির আশীর্ববাদের কথা বলিল । শিবানন্দস্বামী এ কথা শুনিম। বলিলেন-_ 
“যাঃ বাঙ্গাল তোর্‌ সব হযে গেল। এব পব স্বামীজিব আশীর্ববাদের ফলা 
'জ্বান্তে পার্বি।” 

আহারান্তে শি্ক আব সে রাত্রে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজি 
আজ সকাল সকাল নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন । মঠের মহারাজগণের 
নিকট একথা শুনিয়াই শিম আর রাত্রে স্বামীজির ঘরে যায় নাই। 

পরদিন প্রত্যুষে শিস্তকে কার্ধ্যারোধে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেই 
হইবে। স্থতরাং তাভাতাডি হাত মুখ ধুইয়। সে উপরে স্বামীজির কাছে 
উপস্থিত হুইল । 

স্বামীজি :-এখনি যাবি ? 

শিষ্ত :_আজা £। 

স্বামীজি :--.আগামী রবিবারে আস্বি তো” 

শিল্প :---নিশ্চন্গ ! 

স্বামীজি :-_তবে আয়, & এফধান। চঙ্গৃতি নৌকা ও আস্ছে। 

শিল্প স্বামীজির পাদপন্সে এজক্সের মত বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও 
জানেনা যে তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে স্ুলশরীরে তাহার এই শেল দেখা। 
স্বামীজি তাহাকে গ্রাস বদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন "রবিবার আসিস্*। 
শিশ্তও “আলিব" বলিদ্না নীচে নামিষ! গেল । 

্বামী দারদানন্ম তাহাকে যাই উদ্ভত দেখিয়া বলিলেন 'ওরে কলার দুটো 


২48 উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ-_-৫ম সংখ্যা। 


নিয়ে ধা। নৈলে ম্বামীজির বকুনি খেতে হবে 1 শিশ্ক বলিল “আজ বড়ই-- 
তাড়াতাড়ি-আর একদিন লইয়া যাইব-_আপনি স্বামীজিকে এই কথা 
বলিবেন 1” 

চল্ভি নৌকার মাঝি ভাকাভাকি করিতেছে স্ৃতরাং শিষ্য এ কথাগুলি 
বলিতে বলিতেই নৌকাম ছুটিল। শিশ্ত নৌকা উঠিয়াই দেখিতে পাইল 
গ্বামীজি উপরেব বারিন্দায় পাইচারী কবিতেছেন সে তাহাকে উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘণ্টার 
মধ্যেই আহীরীটোলার ঘাটে পঁছছিল। 

ইহার সাতদিন পরেই স্বামীজি স্বন্বরূপ সববণ করেন | শিষ্য এ ঘটনার 
পুর্ব্বে কোন আভাসই প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার দেহাস্তের দ্বিতীয় দিনে সংবাদ 
পাইয়া সে মঠে উপস্থিত হয়। সুতরাং স্বলশবীবে শ্বামীজির সন্দর্শন তাহার 
ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই। 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ সমাণ্ত। 








মন্তব্য । 


গত সাতবৎসর যাবৎ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ উদ্বোধন পত্রিকায় ধাবাবাহিক 
ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে । শীঘ্রই পুস্তকাকাবে উদ্বোধন আফিস্‌ু হইতে 
ইহা! প্রকাশিত হইবে। 

স্বামীজি যখন প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতা, বাণসাঞ্জার 
৬বলরাম বন্থর বাড়ীতে অবস্থান করেন তখন হইতে শিশ্তের সহিত শ্বামীছ্ধির 
নানান্বপ বিচার ও শরন্ত প্রসঙ্গ হইত ৷ পজনীয় মহেঙ্জ্রনাথ গুধ মহাশয় এসময়ে 


একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন । এ দিন তিনি শিষ্যকে বলেন যে স্বামীজির 
সহিত যে সব প্রসঙ্গ হয় তাহা যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাষ্টার মহাশয়ের 


আদেশে শিশ্তু এই সকল প্রসজ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল__-তাহাতেই বিস্তৃত 
আকারে পন্বামি-শিষ্য-সংবাধ” লিখিত হইয়াছে । এখানে ইহাঁও প্রকাশ থাকে 
যে বেলুডমঠের শ্রীযুক্ত নির্শলানন্দ হ্বামী মহারাজও এই সকল প্রসঙ্গ লিপিবন্ধ 
করিয়া রাখিতে শিষ্যকে বহুধা উৎসাহিত করিয়াছিলেন । এই ছুই মহাপুক্ুষের 
নিকট এইজন্য শিষ্য কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছে । 


দ্র, ১৩১৯। ] প্রশ্নোত্তর । ২৫ 


শিষ্োের ডায়েরীতে মাস, সন, তারিখ, তিথি, নক্ষ্ লিপিবদ্ধ ছিল না। 
শিষ্য এ সকল লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তাও তখন বোধ করে নাই। 
সেইজন্ প্রবন্ধ সকলে এক্সপে সময়ের নির্ণয় করিয়! দেওয়া! হয় নাই। এই সকল 
প্রবন্ধের অধিকাংশই ডায়েরী হইতে লিখিত হুইয়াছে। যেখানে স্থতি হইতে 
লেখা হইয়াছে সে সকল স্থান স্বামীজির গুরু ভ্রাতুগণ ও শিষ্যবর্গকে ( ধাহাদের 
সম্খুখে গ্রসঙ্গোক্ত বিষয় সকল স্বামীজি এ ভাবে বলিয়াছিলেন )--দেখাইয়া 
তাহাদের দ্বার! প্রসজ্গের লত্যতা! পরীক্ষ' করাইয়া ছাপানো হইয়াছে । স্থৃতরাং 
এই সকল প্রসঙ্গে কোনরূপ ভরমপ্রমাদ আছে বলিয়! শিষোর বিশ্বাস নাই। 
এই প্রসঙ্গের পঠনপাঠনাহ্বাবা যদি কাহারে! কল্যান সাধিত হয় তবেই শিশ্ব 
আপনাকে কতার্থ জান করিবে। 

প্রকাশ থাকে যে এই শ্বামি-শিষা-সংবাদের সমগ্র সত্ব (61676710170) 
বেলুড় মঠের 156০৬ শণকে শিষা দান করিয়াছে । ইহার সমগ্র আয় স্বামীজির 
সমাধিমন্দিরের বায়সঙ্কুলনে ব্যয়িত হইবে, এবং অতঃপর যাহা উ্র্ড থাকিবে 
তাহাতে রামরুঞ্ণ মঠের সেবাকল্পে ব্যয়িত হইবে । গ্রস্থর্ূপে প্রকাশিত হইলে 
ইহার উত্বরোত্বর সমগ্র সংস্কবণে শিল্ত বা সংসারসম্পর্কে শিল্পের দায়াদগণের 
কোনরূপ দাবী থাকিল ন! বা থাকিবে না। 








শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী । 
বারাকপুর। 


প্রশ্োতর ! 
(১) 
( ব্রকলিন নৈতিকসভা, ব্রকলিন, আমেরিক! | ) 


প্র। আপনি বলেন, সবই মঙ্গলের জন্ত , কিন্তু দেখিতে পাই, জগতে 
অমজল, ছুঃখ কষ্ট চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । আপনায় এ মতের সঙ্গে 
এই প্রতাক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের আপনি কিন্বপে সামঞ্জন্ত সাধন করিবেন ? 

উ। যদ্ধি আপন প্রথম অমজলের অন্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারেন 


হন৬ উদ্বোধন 1 [ ১৪শ বর্ধ--৫হ্‌ সংগ্থ্য। 


রি উস রি ভিত 
তবেই' জাগি এ প্রশ্নের -উত্তর দিতে পারি-_কিদ্তু বৈদাস্তিক ধর্ঘ অম্লের 
অস্থিদ্বই ত্বীকার করেন ন!। কুণ্ের সহিত অসংযুক্ক অনন্ত দুঃখ থাকিলে 
তাহাকে অবশ্থ প্রকৃত অমঙ্গল বলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি সাময়িক ছুঃখ- 
কষ্ট হ্বদয়ের কোমলতা ও মহত্ব বিধান করিয়া মানুষকে অনন্ত কুখের দিকে 
অগ্রসয্প করিয়া দেয়, তবে তাহাকে আর অমঞ্জল বলা চলে না-বরং উহাই 
পরম মঙ্গল বলিতে পারা যায়। আমরা কোন জিনিষকে মন্দ বলিতে পারি 
না, যতক্ষণ পধ্যত্ত না আমর অনস্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি ভার, তাহাব 
অন্তুসম্ধান করি। * * 

ভূত বা পিশাচোপাসন! হিম্দুধন্মের অঙ্গ নহে । মানব্জাতি ক্রমোন্নাতির 
পথে চলিয়াছে, কিন্ত সকলেই এককপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে নাই। 
সেই জন্ দেখ! যায়, পাথিব জীবনে কেহ কেহ অন্থান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃহত্বর 
ও পবিস্রতর। প্রতোক ব্যক্তিরই-_-তাহার বর্তমান উন্নতিক্ষেত্রেরে সীমাব 
মধ্যে--আপনাকে উন্নত করিবার স্বযোগ বিদ্ধমান। আমর! নিজেদের নষ্ট 
করিতে পারি না, আমর। আমাদের আত্যস্তরীণ জীবনীশক্তিকে নষ্ট ব। 
দুর্বল করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত 
করিবার দ্বাধীনতা আছে । 

প্র। জাগতিক জ'ড পদার্থের সত্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেবউ 
কল্পনা নহে” 

উ। আমাব মতে বাহ জগতিব অবস্থাই একট! সত্ত। আছে-_আমাদেব 
মনের চিস্তাব বাহিরেও উহার একট। অন্তিত্থ আছে। সমগ্র প্রপঞ্জ চৈতগ্যের 
ক্রমবিকীঁশরূপ মহান্‌ বিধানের অন্গুবত্তী ইইদ, উন্নতিব পথে অগ্রসধ হই. 
তেছে-_-এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জডেব ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক । জডের 
ক্লমবিকাশ চৈতস্ভের বিকাশপ্রণালীর বুচক বা প্রতীকস্বরূপ, কিন্তু এ প্রণালীর 
ব্যাখ্যা করিতে পারে না। আমর! বর্তমান পাথিধ পারিপাশ্থিক অবস্থায় 
বন্ধ থাকায় এখনও অখণ্ড ব্যক্তিত্বপদবী লাভ করিতে পাবি নাই। আমরা 
যতদিন না সেই উচ্চতর অবস্থা লাভ করিব, যে অবস্থায় আমাদের 
অস্তরাত্মার পরম্লক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমর! উপযুক্ত যন্ত্রবপে পবিণভ হই, 
ততদিন আমবা প্রকৃত ব্যক্কিত্বলাভ করিতে পারিব না। 

গ্র। ীশ্ুপ্রীষ্টের নিকট একটা জন্মাক্ধ শিশু আনিয়। জিজ্ঞাস। কর! হইয়া 
ছিল, শিশুটীর নিজের কোন পাঁপবশতঃ অথবা তাহার পিতামাতার পাপ- 


সোষ্ঠ, ১৩১৯ ।] প্রশ্থোত্তর ৷ ২৭৭ 





আলা লস 

প্রযু সে অন্ধ হইদা জনবিয়াছে আপনি এই সমস্ার কিন্পপ মীমাহল! 
করেন? . 

উ। এসমশ্ার ভিতর পাপের কথ! আনিবার কোন প্রয়োজন ত দেখ। 
যাইতেছে ন--তবে আমার দৃঢ় বিশ্বান__শিশুটার এই অদ্বত। তাহার পূর্ববজন্ম- 
রুত কোন কার্যেব ফলম্বপ। আমাব মতে এইকূপ লমস্যাগুলি পূর্ববজন্ন 
স্বীকার করিলেই কেবল ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। 

প্র। আমাদের আত্মু। কি ম্ৃত্যুব পৰ আনন্দের অবস্থ। প্রাপ্ত হয়? 

উ। ফৃত্টু কেবল অবস্থার পরিবর্ধনমাত্জ | দেশ কাল আপনাব মধোই 
বর্ধমান, মাপনি দেশকালেব অন্তত নহেন। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, 
শামর। ইহলোকে ব| পরলোকে যতই আমাদের জীবনকে পবিস্তরতর ও মহত্বর 
কৰিব, ততই আম্বা মই ভগবানেব সমীপবন্থী তব, যিনি সমুদয় আধাত্মিক 
পৌন্দর্ঘা ৭ অনস্ত আনন্দের কেন্দরন্বরূপ 


(২) 
( টোয়েপ্টিয়েথ সেঞ্চুরি ক্লাব, বোষ্টন, আমেরিকা |) 


প্র। বেদান্ত কি মুসলমান ধনের উপর কোনরূপ প্রভাব বিষ্যার করিয়- 
ছিল ? 

উ। বেদাস্তের আধ্যাত্মিক উদারত। মুললমান ধর্শের উপর বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের মুসলমান ধর অন্ঠান্ত দেশের 
মুনলমান ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ । কেবল বখন মুনলমানের] অপর 
দেশ হইতে আনিয়া! তাহাদের ভারতীয় স্বধর্বীদের নিকট বলিতে থাকে যে, 
তাহারা বিধর্মীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়! রহিয়াছ কিবূপে 7--তখনই অশিক্ষিত 
গৌঁড। মুনলমানেব দল উত্তেজিত হইয়! দা্জাহাঙ্গাম! করিয়া থাকে । 

প্র। বেদাস্ত কি জাতিভেদ স্বীকার করেন ? 

ইউ। জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। জ্গাতিভেদ একটী সামান্ধিক 
প্লাখা, আর আমাদের বড বত আচাধ্যের। উহ। ভাঙ্গিবার চেষ্ট। করিয়াছেন 
হৌদ্ধর্শ হইতে আবপ্ত করিয়া সকল লশ্প্রদায়ই জাতিভেদের বিকুদ্ধে প্রচার 
করিয়াছেন, কিন্ত বই রূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাভিভেদের নিগড় 
আরো দৃচতর হইয়াছে । জাতিভেদ ভারতের রাজনৈতিক ব্যবসাজস্হ 


২৭৮ উদ্বোধন ] [ ১৪শ বর্ষ--৫ম্‌ সংখ্যা। 





হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাজ্জ। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির 
সমবায় (1905 00110), কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা, ইউরোগের সহিত 
বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী তাঙ্গিয়াছে। 

প্র। বেদের বিশেষত্ব কি? 

উ। বেদের একটা বিশেষত্ব এই যে, যত শাস্রগ্রস্থ আছে. তন্মধ্যে এক- 
মাত বেদই বার বার বলিয়াছেন, বেদকেও অতিক্রম করিতে হইবে। বেদ 
বলেন, উহা কেবল অসিন্ধাবস্থারূঢ় মানবের জন্য লিখিত । সিদ্ধাবস্থায় বেদের 
গণ্ভী ছাড়াইয়৷ যাইতে হুইবে। 

প্র। আপনার মতে প্রত্যেক জীবাত্ম! কি নিত্য সত্য ? 

উ। জীবসতা। কতকগুলি সংস্কার বা বুদ্ধির সমষ্টিম্বূপ, আর এই বুদ্ধি- 
সমূহের প্রতি মুহ্ূর্রেই পরিবর্তন হইতেছে । সুতরাং উহা কখন অনন্তকালের 
জন্ত সত্য হইতে পারে না। এই মাসিক জগতপ্রপঞ্চের মধ্যেই উহার সত্যতা । 
জীবাত্মা চিন্তা ও শ্বতির সমষ্টি উহ! কিরূপে নিত্য সত্য হইতে পারে ? 

প্র। বৌদ্ধধর্ম ভাবতে লোপ পাইল কেন 

উ। বৌদ্ধধর্ম ভাবতে প্রকৃত পক্ষে (লোপ পাঁধ নাই। উহা কেবল 
একটী বিপুল সামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পৃর্বেব ষজঞার্থে এবং 
অন্তান্য কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত আব লোকে প্রচুব মগ্ঘপান ও মাংস 
ভোজন করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মছ্চপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে 
প্রায় লোপ পাইয়াছে। 

(৩) 

( আমেরিকায় হার্টকোর্ডে, আত্মা, ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা বক্তার 
অবলানে শ্রোতৃবৃন্দ কয়েকটা প্রশ্ন করেন। সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর 
নিম দেওয়া যাইতেছে ।) 

শ্রোতৃরৃদ্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, 

যদি গ্রীয় ধশ্মোপদেষ্টাগণ লোককে নরকাগ্ির ভয় ন। দেখান তবে লোকে 
আর ীহাদের কথ মানিবে না । 

উত্তর ।-_-ভাই যদি হয় ত না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া ধর্শকর্ণ 
করাইতে হয়, বাস্তবিক তাহার কোন ধর্মই হয় লা । লোককে তাহার আবুরী 
প্রস্কৃতির কথ! কিছু ন। বলিয়া তাহার ভিতবে যে দ্েবভাব অস্তনিছ্থিত রহিয়াছে 
ফ্কাহায়্ বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল। 


ষ্ঠ, ১৩১৯।) প্রশ্নোত্তর । ২ ৯ 


প্র। প্রত (যীশুত্রীই ) “ন্বর্গরাঞ্জা এ জগতের নহে”? এ কথা কি অর্থে 
বলিয়াছিলেন। 

উ। তাহার বলিবার উদ্দেশ্ট ছিল যে,ন্বর্গ রাজ্য আযাদের ভিতবেই 
রহিয়াছে । ফাহুদীদ্দের ধাবণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গবাজ্য বলিয়া একটা 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যীশ্ঞর সে ভাব ছিল না। 

প্র। আপনি কি বিশ্বান করেন, আমবা পূর্বে পণ্ড ছিলাম, এক্ষণে মানব 
ইইয়াছি? 

উ! আমার বিশ্বাস, ক্রমবিকাশের নিয়মাগসান্নে উচ্চতর প্রাণিসমূহ 
নিয্নতর জীবসযূহ হইতে আসিয়াছে । 

প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, ধাহার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ 
আছে? 

উ। আঁমাঁব এমন কয়েকজন ব্যক্তিব সহিত সাক্ষাৎ হ্হ্য়াছে, ধাহারা 
শামীনক বলিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্বজন্মের কথা ম্মবণ আছে। তাহার! এমন 
এক অবস্থালাভ কবিয়াছেন, যাহা তাহাদের পূর্ববজন্মের স্মৃতি উদ্দিত 
হইয়াছে। 

প্র। আপনি গ্রীষ্টের ক্কুণে বিদ্ধ হতয়। ব্যাপার কি বিশ্বাস করেন ? 

উ। গ্রীষ্ট ঈশ্ববাবতার ছিলেন-_-লোকে তাহাকে হতা। করিতে পারে নাই। 
ঘাহ। তাহাব! ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহ। একটা ছায়া মাত্র, মরুমরীচিক। 
স্বরূপ একটা ভ্রান্তি মাত্র। 

প্র। যদি তিনি এরূপ একটা ছায়াশরীর নিশ্মাণ কন্তিতে পারিতেন, তাহা 
হইলে তাহাই কি সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নহে? 

উ। আমি অলৌকিক ঘটনা সমূহকে সত্যালাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিশ্বকর বলিয়া মনে করি। বুদ্ধের শিষ্যগণ একবার তীহাকে একটা তথাকথিত 
অলৌকিক ক্রি্াকারী ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। এব্যক্কিম্পর্শনা করিয়া 
খুব উচ্চস্থান হইতে একটা পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধদেবকে 
সেই পাত্রটি দেখাইবামান্ত্র তিনি তাহা লইয়া! পদদ্ারা চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
ফেলিলেন, আর তাহার্দিগকে অলৌকিক ক্রিয়ার উপর ধর্দের ভিত্তি নির্দদাণ 
করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সনাতন তত্বনমূছের ধ্যে সত্যের অন্বেষণ 
করিতে হইবে । তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আত্যন্তরিক জ্ঞানালোকের 
বিষয়, আম্মতত্ব, আখ্মজ্যোতির বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন_ আর এ আাত্- 
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দ্বোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই এক মাত্র নিরাপদ পস্থা। অলৌকিক 
বাপার গুলি ধর্পথের কেবল প্রতিবন্ধক মাত্র। পে গুলিকে সম্মুখ হইতে দুর 
করি! দিতে হইবে । 

প্র। আপনি কি বিশ্বাস করেন, যীশ্ত শোলোপদেশ (59117701707. 01 
1০116) দিয়াছিলেন 

উ। যীশু খৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহ আমি বিশ্বাস করি । কিন্তু এ 
বিষয়ে অপরাপর লোকে যেমন গ্রস্থের উপবানত করেন, আমাকেও তাহাই 
করিতে হয়), আর আমি ইহা জানি যে, (কবল গ্রন্থেব প্রমাণের উপর সম্পূর্ণ 
আস্থা কর যাইতে পারে না । তবে এ শৈলোণদেশকে আমাদেব জীবনের 
পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিলে আমাদেব “কান বিপদের সভাবন! নাই। 
আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদদ বলিয়া! আমাদের প্রাণে যাহা লাগিবে, তাহাই আম'- 
দিগকে গ্রহণ করিতে হুইবে। বুদ্ধ গরীষ্ট্রের পাঁচশত বর্ধ পূর্বে উপদেশ দিয়া 
গিয্নাছেন-_-স্াহার বাক্যাবলী প্রেম ও আশীর্ববাদপূর্ণ । কখন তাহার মৃখ হইতে 
কাহার প্রতি একটী অভিশাপবাণী উচ্চারিত হয় নাই--তাহার জীবনের মধ্যেও 
কাহারও অশুভাঙধ্যানের কথা শুন! যায সা। জরতুষ্ট বা কংফুছেব মুখ 
হইভে৭ কখন অভিশাপবাণী নির্গত হয় নাই। 

(৪) 

প্র। ভারতরমণীগণ তত উন্নত লহেন কেন? 

উ। বিভিন্নযুগে যে অনেক অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, 
প্রধানত; ভাহাব জুই ভাবতমহিলা এত শগ্ন্রত ।  কতকটা ভারতবালীর 
নিজ্বেব দোষ । 

এক শম্য আমেরিকায় স্বামীজিকে খল! হইয়াছিল, হিন্দুধন্ম কখন 
অন্যধন্মীবঙ্লন্বীকে নিজধন্মে আনয়ন করে ন।--তাহাংত তিনি বলিম্বাছিলেন,__ 
যেমন প্রাচ্যতূভাগে ঘোবণাথ বুদ্ধের বিশেষ একটী সমাচার ছিল 
আমারও তঙ্জরপ পাশ্চাত্যদেশে ঘোধণ। করিবার একটা সমাচার রহিয়াছে । 

প্র। আপনি কি এদেশে ( আমেরিকায়) হিন্দুধর্দের ক্রিম্াকলাপ 
অসুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা! করেন। 

উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ব গ্রচার করিতেছি। 

প্র। আপনার কি মনে হয় না, ঘঙ্ধি ভবিযাৎ নরকের ভয় লোকের সম্মুখ 
হইতে ক্মপলারণ কর! হয়, ভবে তাহাদিগকে কোনরূখ শাসন করা যাহবে সী? 
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উ। না বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেক্ষা হৃদয়ে প্রেম ও আশার লঞ্চাব 
হইবে সে ঢেবু ভাল হইবে। 





(৫) 

( নিম্নলিখিত প্রঙ্োত্রগুলি আমেরিকার বিভিন্ন বক্ত,তার জন্তে হইয়াছিল । 
সেই সকল বিভিন্ন স্থান হইতে এগুলি সংগৃহিত হইয়াছে । ইহাদেব মধ্যে 
একটী আমেবিকার একটী সংবাদপত্র হইতে সংগৃহিত | ) 

গ্র। গাত্মার পুনর্দেহধারণ সম্বন্ধীয় ভিন্দু মতবাদটি কিরূপ ? 

উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জডসাতত্য বা নৈরস্তধ্য (€ 01501 53011)1। 
01 670212)” (1 10790161, মত যে ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই ভিত্তির 
উপর স্থাপিত । এই মতবাদ (00175615010 016 010617 007 0081061) 
আমাদের দেশের জনৈক দার্শশিকই প্রথম প্রকাশ করেন । তাহার! সৃষ্টি 
বিশ্বাস করিতেন না | স্ব্টি বলিলে বুঝায়,_কিছু না হইতে কিছু হওয়া। 
ইহা অসম্ভব । যেমন কালের আদি নাই, তদ্রপ স্থষ্টির ও আদি নাই। ঈশ্বর ও 
সৃষ্টি যেন দুইটী বেখার মত--উহাদের আদি নাই, অঙ্ক নাই--উহার! নিক্কা 
পৃথক । সৃষ্টি সন্তবপ্ধে আমাদেব মত এই যে, উহা ছিল, আছে ও থাকিবে। 
পাশ্চাত্যদেশীয়গণকে ভারত হইতে একটি বিষয় শিখিতে হইবে_পরধর্থ- 
সহিষ্কতা। কোন ধশ্বই মন্দ নহে কারণ, সকল ধর্দেরই সারভাগ একই 
প্রকার । 


রামান্ুজ দর্শন। 
( শ্রীরাজেন্্র নাথ ঘোষ ' ) 
আচাধ্য রবামান্ছজ নতে শান্জ প্রমাণ মধ্যে বেদ থে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা ইতিপূর্বে 
জান! গিয়াছে । এক্ষণে তৎসম্মত বেদের পরিচয় লাভ করা আবহ্টক। কারণ 
বেদের তাৎপর্য লইয়। দার্শনিক মুনিগপের মধ্যে যেমন মতভেদ খটিয়াছে, 
বেছ্নের পরিচয় লইয়াও তন্্রপ মতভেদ ঘটিয়াছে। একজন রামাুজ 
স্মারায়তূক্ক যে ভাবে বেদের পরিচয় প্রদান করিবেন। একক্সন নৈয়ায়িক বা 
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একজন অদ্বৈতবাদী ঠিক সেভাবে বেদের পরিচয় কখনই দিবেন না। এজন্য 
রামাঙজ দর্শন অধ্যয়ন করিবার কালে, একজন রামানূজনন্প্রধায়তুক্ত মে 
দৃষ্টিতে বেদকে দেখেন, তাহ! জান। আবশ্যক! বস্ততঃ আমাদের গ্রস্থকার 
শ্রনিবাস দাস৪ সেইজন্য শার্ধপ্রমীণের লক্ষণ বিচার করিয়াই বেদের পরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। এজন্য নিয়ে আমবা গ্রস্থকারের বাক্যেরই অন্বাদ প্রদান 
করিলাম । 

“উক্তবেদ কর্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক, এবং পূর্ব ও উত্তর-_এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত । তন্মধ্যে যাহা আরাধনা-কর্মের প্রতিপাদক, তাহা পূর্ব কাণ্ড, 
এবং যাহ! 'আরাধ্যের প্রতিপাদক তাহ। উত্তর কাগড। উভগ্মেব মীমাংসাদ্ধয়ও 
স্থতরাং একই শাস্ত্র ।” 

বেদের এই পরিচয় হইতে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, রামাছগিজ 
মতে নিগু ব্রহ্ম বেদে উপদিষ্ট হয নাই, কাপণ “বনে যে ব্রদ্মের কথা উক্ত হুই- 
মাছে,ভাহ। আরাধ্য ব্ঙ্ধ,জেস আদ্ধ নহে। আব জয় বর্গ না হইলে ত্রন্ধের নি পত্থ 
প্রতিপাদন সম্ভব নভে! ইহার কাখণ, নিপুণ ব্রদ্ষের আবাধনা অসম্ভব, 
নিগুণ ক্রহ্গবাদীর মতে নিগুণ তরঙ্গ ওজ্মমাত্র, আরাধা হইতে পাবেন না। 
আবাধ) হইতে গেলে তাহাকে সপ্তণ হইতে হখ। আর বেদকে এই মতে 
আরাধ্য ক্রক্ষগ্রতিপাদক শাস্ত্র বলায় গ্রক্াবাস্তরে ইহাও বল। হইল যে, 
যাহারা নিপুণ ব্রজ্গবাদী তাহার! অবৈদিক ন বেদ বহিভূ্ত মতের পোষক। 

তাহার পর উপরি-উক্ত বাক্যে আর একটী জ্ঞাতব্য আছে। রামাহুজ 
বলেন, ব্যাগের ্রহ্ষস্থত্র বা বেদান্ত দর্ন, এবং জৈমিনীর পূর্বীমাংসা বা 
কর্শদর্শন এই ছুই শাস্্ই এক , ইহার। একই মীমাংসা নামক শাস্ত্রের পূর্ববার্ধ 
ও উত্তরার্ধ বিশেষ। আর এইজন্য ব্রদ্গস্ত্রের একটী নাম উত্তর মীমাংনা। 
এই কথাটা ইঙ্গিত করিবার জন্ গ্রন্থকার পূর্বোক্ত শেষ বাক্যটা (“উভয়ের 
সীমাংসাহ্বমও স্ৃতরাং একশাস্ত্র” ) প্রয়োগ করিয়াছেন । বামান্জ মতে এই 
কথাটী বলিবার তাৎপর্ধ্য অতি গহন। তাহীর। এতদ্বারা মুক্ত পুরুষেরও কর্ণ 
স্বীকার করিবার ব্যবস্থা করিয়া! থাকেন। যেহেতু অন্বৈতবা্দী বৈদাস্তিকগণ, 
“মুক্ত পুরুষের কর্ধদ নাই,” “জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মমাত্রে থাকিয়া ঘায়_ক্রচ্গে 
মিলিয়! যায়” এই প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে রামান্ছজ মতে জীব 
ব্রদ্মের অঙ্গ, জীব এজন্ত ত্রন্ধে মিশে না, মুক্ত হইলেও জীবের জীবন্ত ষাস্থ না, 
জীব নিজ নিশ্দল ব্রহ্গস্থরূপে থাকিয়া ক্রহ্ষধামে গিয়া তরন্ষের দেবা কৰে, এই সব 
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সিদ্ধান্ত । এখন যদি রামানুজ উক্ত উভয় “মীমাংস। দর্শন”কে এক ন! বলিয়া ভিন্ 
শাস্ত্র বলিতেন, তাহা! হইলে, জীবের ক্রক্মধামে গিয়। ভগব সেবারূপ কর্মের 
সম্ভাবন। থাকিত ন1, কারণ ভিন্ন শাস্ত্রের অধিকারী ও তাৎপধ্য সবই ভিঙ্ 
হইবার কথা ।. অগতা। বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়া! একজন রামানুজ- 
স্প্রদায়-ভুক্তকে কেন মীমাংদা দর্শনের কথা বলিতে হুইয়াছে তাহা বুঝা যাই- 
তেছে। যাহা হউক ইহার পরই আবার বেদের পরিচয় আরস্ভ করা হইয়াছে » 
ইহাতেও লক্ষ্য করিবার অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তাহা অতি হুম কথা 
বলিয়া এস্থলে আর আলোচিত হইল না, নিম্নে কেবল গ্রস্থকারের বাষ্যের 
অচ্বাদ মাত্র প্রদান করিলাম ,__ 

"ভাগত্বয়াত্মক বেদ অনস্তপ্রকার হইলেও খক্‌ যুঃ সাম ও অথর্ব ভেদে 
চারি প্রকার। খক. আদিন্দপে এই অনস্ত বেদ,মন্ত্,অর্থবাদ ও বিধি ভেদে ভ্রিবিধ । 
যাহা অঙ্ুষ্ঠেয়ের অর্থগ্রকাশক তাহা মন্ত্র, বিধির অধীন প্রবৃত্তিজনক বাক্যই 
অর্থবাদ, হিত অন্ুশাসনবাকাই বিধি। সেই বিধি আবার ত্িবিধ, থা,__ 
অপূর্ব বিধি, পরিসংখ্যান বিধি ৭ নিয়ম বিপি। 'তাহার। আবাব_-নিত্া, 
নৈমিত্তিক, কাম্যাদি ভেদে বহু প্রকার! ( এস্থলে ইহাদের দৃষ্টাস্ত গুলি 
পবিত্যক হইল "| এই প্রকার বিধি, অর্থবাদ ৭ মঞ্ব। ম্বক বেদের ছন্দ, কল্প, 
শিক্ষা, নিরুত্ত, জ্যোতিষ ও বাকরণ নামক ছয়টী শঙ্জগ আছে। ছন্দ, যথাঁ_ 
অন্নষ্টপ ও স্বিষ্টপ আদি, শ্রোত স্মার্ত প্রতিপাদনপর শান্্ই কল্প, বর্ণ 
বিষয়ক শাস্ত্রই শিক্ষা) পূর্বার্থ-প্রতিপাদক শান্ত্রই নিরুক্ত, অধ্যয়ন আদি 
অহুষ্ঠান-কাল নির্ণায়ক শান্তই জ্যেতিষ , এবং শব্দ ও স্বর গ্রভৃতির প্রতিপাদক 
শান্ত্রই ব্যাকরণ। ইহারা বেদের অজ, বেদের প্রামাণ্যে ইহাদেরও প্রামান্ত 
গ্বীকার্ধ্য।” ইতি 

এই পর্যন্ত বেদের পরিচয় শেদ। ইহার পর গ্রন্থকার স্বতি, ইতিহাস 
প্রভৃতি অন্যান্ট গ্রস্থাদি ষে ভাবে রামানুজমন্ছে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় তাহাই 
বর্ণনা করিয়াছেন | বস্ত্ত: তাভাতেও জ্ঞাতবা অনেক আছে, এজন্য আমরা 
সে অংশের ৪ যথাযথ অনুবাদ নিয়ে প্রদান করিলাম । হঁহাতে দেখা যাইবে যে 
তিনি কতকগুলি শান্ত্রকে অংশতঃ প্রমাণ, কতক গুলিকে পূর্ণরূপে প্রমাণ, কতক- 
গুলিকে প্রমাণতর এবং কতকগুলিকে প্রমাণতম আখ্য! দিয়াছেন । এবং 
পরিশেষে শব্ধ প্রমাণ হইতেও যে সবিশেষ ব্রদ্ষই সিদ্ধ হ্য় তাহার উল্লেখ 
করিম্বা! এই পরিচ্ছেদ শেষ ককিম্বাছেন । 





২৮৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ নর্ষ-_৫ম সংখা। 





এজন 


“ইহার পর শ্রুতির অবিরুদ্ধ, আচার ব্যবহার প্রায়শ্িন্বাদি-প্রতিপাদক, 
আগ্তজন-প্রণীত স্বতিও প্রমাণ। ব্রদ্ধাদি আপু হইলেও তীহারের গ্রণত্রয 
আবশ্তক বলিয়! তাহার রচিত যোগশস্ত্, কপিলাদি স্বৃতি সমুহের সহিত 
মন্ুপ্রভৃতি স্বতির যে অবিরুদ্ধ অংশ 'ভাহাই প্রমাণ। তত্বেক বিপধ্যয় হওয়ায় 
বিরুদ্ধাংশে অপ্রমাণ বুঝিতে হইবে । “বদেব উপবৃৎহণরূপ ইতিহ!স পুরাণেরও 
প্রামাণ/ স্বতঃ সিদ্ধ। তন্মধ্যে মহাভাবত « বামারণের কোন কোন স্থলে 
বিরোধ ভান হইলেও "্তক্কাংশে বেদান্তবাদকান ন্যাষ অবিবোধ বুঝিষ1! লইন্তে 
হইবে। সর্গাদি পঞ্চলক্ষণাআুক পুরণ স্যুতে সান্তিক বাঁজস ও তাম্ন ভেদ 
আছে, তত্বাংশে ভাহাত্তে বিরোধ থাকিন'৭ বগা নাই) এজন্ত তাহার বিরুদ্ধাংখ 
অপ্রমীণ এবং অবিরুদ্ধাংশ প্রমাণ। দাশুপত প্রভৃভি আগমসমূহ এ সে 
প্রকার। আগম, দিবাতন্ত্ তঙ্াস্তব সিদ্ধান্তভেদে ক্রীপঞ্চরাক্ আগমের 
কোথাও বেদ্বিরোধ নাই এঞজন্ত উহার সমুদণায়ই প্রমাণ। বৈখানস 
আগমণ এ প্রকার। বর্্শীন্্ সমূতও “সই প্রকাব। এই সকল ধন্ম- 
শান্জপ্রণেতা শাণ্ডিল, পবাশব, ভনগ্ব'গ নশি্ হাবীত প্রভৃতি । শিল্প, 
'আমুর্ষরেদ। গদ্ধর্ববিদ্ধা,। ভরতাঁদি */₹ উপযুক্ত অংশে প্রমাণ। শিল্প 
বলিতে কর্ষণারদদিকশ্ম, গোপুব প্রাকাবাদি নম্মীণ বুঝায়। আঁম়ুর্কেদ অথাৎ 
বৈদ্ক শান্, গাঙ্ধর্ব শান্র অর্থাৎ গানাধি প্রত্তিপাদক শাস্ত্র । ভরতাগম বলিতে 
নৃত্যাদি নিরূপক। এতঘ্যতীত চতুঃষিকলারূপ শাস্স্রমধ্যে যাহার। তত্বোপায় 
পুরুষার্থের উপযুক্ত ভাহাও গ্রমীণ। বক্ুলীভবণাদি স্থুরি সুক্তিসমূহ ( অর্থাৎ 
শঠকোপের গ্রহাদি ) সমুদায়ই এ্রাক্মাঞ্ীতিক্ক্র । শ্রীমদ্‌ বামাহ্জাচাধ্য 
প্রভৃতি গ্রণীত প্রীভান়্াদি প্রবদ্ধাবলী প্রশ্মাঞ্পীতক্ষম । যাহা পুরুষেব 
স্বতগ্তরতাধীন বচন বিশেষ, তাহাই পৌরুষেয শান্ত । এততদ্বার। কাব্য নাটক 
অলগ্কারাদিরও লক্ষণ বলা হইল। এব্দপ আকাঙ্ষা, যোগ্যতা-সন্নিধিবিশিষ্ট 
লৌকিক বাক্যওলিও প্রমাণ । যেমন নদীব তীরে পাচটী ফল আছে ইত্যাদি। 
পূর্বোক্ত লৌকিক ও বৈদিক শা, মৃখ্যবৃত্তি ও গৌপবৃত্তি ভেদে দ্বিবিধ। 
মখ্যবৃত্তির অপব নাম অভিধা বৃত্তি, ইহার দৃষ্টান্ত যেমন সিংহ শব্ষের অথ 
মৃগেজ্জ। উক অভিধাবৃত্তি আবার রী, যৌগিক ও যোগরূচ়িভেদে বন্থবিধ। 
আর যেখানে মুখ্যার্থ বাধিত হঘ্র দেখানে সেই মুখ্যার্থেব সহিত সন্বস্ধবিশিষ্ট- 
অর্থকেই গৌণবৃত্তি বলা হয়। উহ্হাও আবার লক্ষণা ও গৌনীভেদে ছিবিধ । 
প্রথমের দৃষ্টান্ত "গঙ্গাতে ঘোষেরা বাস করে”। এখানে গঙ্গাজলের উপর 


জোষ্ঠ, ১২১৯1] ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস? ২৮৫ 


বাদ জ্ুন্ভব বলিয়৷ গঙ্গাতীরে বাঁস করে এইক্প অর্থ করিতে হয়। দ্বিতীয় 
প্রকারের দৃষ্টান্ত, যেষন,--“দেবদত্ব-সিংহ" | এস্থলে সিংহের শৌধ্যাদি 
গুণ দেবদত্তে আছে বুঝিতে হইবে। ঘাহ। হউক এই সকল লৌকিক ও 
বৈদিক বাকাসমূহের বিষয়ই মবিশেষ এবং ভেবিশিষ্ট । “শরীর” বাচক শব্ধ- 
সমুছের যেমন শরীরীতে পধ্যবলান হয়, সেইন্ধপ ভগবানের শরীরভূত, জঙ্ধা, 
রুদ্র, অগ্নি, ইজ্জাদি চিদ্বাচক এবং প্রকৃতি কাল আকাশ প্রাণাদি অচিদ্বাচক 
শবাসমূহের সেই শরীরী পরমাত্ম! শ্রনারায়ণেই প্যবসান হয়-_একথা আচার্ধা 
রামাঙ্গজ প্রতিপার্দন কবিয়াছেন, আর ইহা বেদাস্তজ্ঞান হইতে পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়, ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে । নারায়ণ থে সর্বশব্ববাচ্য এবং সর্বাস্ত- 
ফ্যামী ইহা আমন ঈশ্বর নিক্পপণ প্রকরণে প্রতিপাদন করিব। ইতি শব্ষ 
প্রমাগ নিন্নপিত হইল। 


ইতি তৃতীয় অবতার সম্পূর্ণ হইল । 
এত্তদূরে রামানুজসন্মত প্রমাণতত্বের আলোচন। শেষ হইল, এইবার এই 


প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় তথ আলোচিত হইবে । এই প্রমেয় তত্ব মধ্যে 
রামান্জমতের অতীব প্রয়োজনীয় কথ। কথিত হইয়াছে। 





ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। 
পূর্ব প্রকাশিতের পর। ] [শ্রীকানাইলাল পাল, এম, এ | 
গ্রীক দর্শন--সিনিক সম্প্রদায় । 
(61)10 ১০7১] ) 
পূর্ব্বেই উক্ত হটয়াছে সক্রেটস্‌ প্রচারিত “কল্যাণে"র স্বন্ধপ নিষ্ধারণ করিতে 
অগ্রসর হইযসঃ ভিনটী সম্প্রদায় তিন গ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 
মেগেরা সম্প্রদায় অতীন্দ্রিয জগতে এই কল্যাণের অস্তিত্ব নির্ধারণ করিয়া, 
ইহাকে জাজ সহিত অভিন্ন € যুলে এক বলিম! প্রচার করেন। অতীন্রিয 
জগতে কল্যাণের অন্যিত্ব সিদ্ধ হইলে প্রত্যক্ষ জগতের মহিত ঠাহায় সম্পর্ক 
কি, বুঝা দু হইয়া পড়ে । তত্বাছপীলনে মেগারা সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ পরিমু্- 


২৮৬ উ্বাধন | [১৪শ বর্ষ--৫ম সংখ্য।। 


মান জগতের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখায় কেবলমাত্র ভাব রাজ্যেই তাহাদের 
চিন্তা শ্কুপ্তি পাইয়াছিল। অন্ত দিকে দেখি সিনিক সম্প্রদায় ভাবরাজ্যের 
প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া প্রত্যক্ষজগতে কল্যাণকে স্ুপ্রতিঠিত করিতে একান্ত 
সচেষ্ট। 

এই স্থলে মনে রাখ! উচিত যে এই তিনটা সম্প্রদায়ের মত ক্রমবিকাশ 
সত্রে প্রকাশ পায় নাই। সেই কারণে দেখিতে পাই ইউরোপীয় দর্শনের 
ইতিহাস লেখকগণ সকলে এই তিন সম্প্রদায়কে একরূপ পর্যায়ে বিভাগ করেন 
নাই। কেহ মেগেরা সম্প্রদায়ের পব সিনিক সম্প্রদায়কে, কেহ বা সিরিয়নিক্‌ 
সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বা আবার মেগেরা সম্প্রদাগ্পকে সর্বশেষে 
স্বান প্রদান করিয়াছেন। আমরা (০1167) জেলার (00995758) ইউবার- 
বেগ (51০৮০) গ্রোট (80৩1) বাটলার প্রমুখ এঁতিহানিকগণের মতাছুযায়ী 
হইয়। মেগে। সম্প্রদীয়ের পর এক্ষণে সিনিক সম্প্রদায়ের পরিচয় দানে অগ্রসর 
হইতেছি। 





( /১116150761)০১) এণ্টিস্থিনিল। 


জীবনী-_-এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ।81101511101105) এ্টিস্থিনিস্‌ আন্দাজ 
৪৪৪ থৃঃ পৃঃ অন্দে এথেন্স, নগরে অতি দীন গৃহে জন্মগ্রহণ করেন! কথিত 
আছে ইনি (০)1)১41৪৬৩ 29107185101) সাইনোৌসারজিস বিষ্যালয়ে 
বাল্যকালে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং সেইজন্য তাহার সম্প্রদায় (০7171) সিনিক 
নামে অভিহিত । ০১17০ বলিতে কেহ কেহ ছুঃখবাদী বা ম্বণাবাদী বুঝেন, 
বাস্তষিক কিন্তু মনে রাখ! উচিৎ (০১১1০) সিনিক শব্ধটীর ভাব উক্ত অর্থের 
দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। তিনি প্রথম জীবনে জঙ্জিয়াসের (35০:8195) 
নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন, সেই শিক্ষার ফল তাহার জীবনে ও দর্শনে 
বেশ পরিলক্ষিত হয়। প্রো বয়সে সক্রেটাসের সহিত তিনি পরিচিত হন এবং 
সেই সুত্রে সক্রেটাসের অসাধারণ নৈতিক চরিত্রবলে আকুষ্ট হইয়! তাহার 
প্রতি এত অস্থরক্ত হইয়া পড়েন যে সক্রেটাসের ম্ৃত্যুকালাবধি তিনি তাহার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সক্রেটীসের সহিত পরিচয় হইবার 
পূর্ব ইনি একজন সোফিষ্ শিক্ষাদাতা ও আইন বাবায়ী ছিলেন*ন্ ইহা বোঁধ 
হয় জজিয়াসের শিক্ষার ফল, সক্রেটীসের মৃত্যুর পরও তিনি পূর্ব্ধ ব্যবসায় 
একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি নিজ মতামত পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
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করিয়া যান ১ কিন্তু বর্তমান কালে সেই সকল পুস্তকের প্রামণিকতা সন্দেহের 
স্থল। সুতরাং সে বিষয়ের উল্লেখে আমরা বিরত রহিলাম | 

তাহার শিষ্যগণের মধ্যে (101০851)১) গভাইওজিনিসের নাম প্রথম 
উল্লেখ যোগ্য | ইহীর সম্বন্ধে গল্পকথ! অনেকেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। ইনি 
(511)91)৪ ) সিনোপ দেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু টাকা জাল করার অপরাধে 
পিতাব সহিত তিনিও অভিযুক্ত হযায় জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়৷ এথেলে 
পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। তথাগন এন্টিস্থিনিসের অমান্থষিক আত্মত্যাগে 
একান্ত আকুষ্ট হইয়| তাহাব শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেন। গুরু প্রথমে অঙ্গীরুত 
হইলেও তাহার সহিষ্ণতাগ্তণে অবশেষে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে শিষ্যব্ূপে গ্রহণ 
করেন। তিনিও উপযুক্ত শিষ্ের ম্যায় আত্মত্যাগে, পাখিব সখ ইচ্ছাপূর্ববক 
বর্জনে, কচ্ছ সাধনে গুরুকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। 

(16%481067) আলেকক্রান্দারেব সহিত ইহার যে কথোপকথন হয় 
তাহ! অনেকেই অবগত আছেন সর্ধসাধারণেব বিদ্িতার্থে আমরা সংক্ষেপে 
তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম । মহাপরাক্রমশালী বিশ্ববিজেতা আলেক্জান্দার 
এথেন্স নগরে উপস্থিত হইম্ব! লোক বিখ্যাত ডায়োজিনিসের অনুসন্ধান করিয়া 
তৎসকাশে উপস্থিত হন, এবং তাহার (ডায়্োঞজিনিসের ) প্রার্থনীয় কোন 
বস্ত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। ডায়োজিনিন তখন আতপতাপে শীত 
নিব'রণ করিতেছিলেন, উত্তরে তিনি আলেকজান্দারকে ও তাহার সহচরবর্গকে 
বৌক্জ ছাড়িয়া! দিতে অনুরোধ করেন মান্স। এক্প নিভিক উত্তরে আলেক- 
জান্দার অত্যন্ত বিশ্মিত হন, কথিত আছে তিনি বলেন “৬/০1:০ ] 1701 
4১193521051 0106 51580 1 ৬০9০1011550 1086।) 1)19£21)6১ (1) 00/010” 
আমি বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্দীব না হইলে সর্বত্যাগী ডায়োজিনিস হইতাম। 

একসময়ে জলযাঞ্র। কালে তিনি পন্দীবূপে গৃহীত হন, গ্রীসদেশে দাস 
ব্যবসায় তখন প্রচলিত চিল, হুতরাং তিনি ও বন্দী হইবার পর বিক্রীত হন। 
শুনা যায় বিক্রয়কালে তিনি বলিয়াছিলেন “যাহার প্রতৃর আবশ্তক আছে তিনি 
আমাকে লইতে পারেন ।” এরূপ উত্তরে মুগ্ধ হইয়া € ১6715055 ) জিনায়েডিস্‌ 
নামে জনৈক ধনী তাহাকে ক্রয় পূর্বক নিজ পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার অর্পণ 
কল্ষিয়া তাহার মর্যাদা রক্ষা করেন। ডায়েজিনিসের 70৮ (টব ) ইতিহাসজ 
ব্যক্তি যাকেই অবগত আছেন, এই টবে তিনি রাক্রিকালে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন বলিয়! উক্ত হয়। আহানেন জন্য নরমাঁৎস ভিঙ্গ আর যাহা কিছু 





২৮৮ উদ্বোধন | [ ১৪শ বর্ধ--€৫ম সংখ্যা। 
মগজে 


হইলেই চলে, বসনের জন্য একঘান্্র পরিধেয়ই যথেষ্ট, জলপানের নিমিত্ত পা 
পর্ধাস্তও অনাবস্থক__-এইকূপ চরম পন্থা তিনি প্রচার করিয়াছিলেন । 

এই সম্প্রদায়ের মতামত এইরূপ জীবনী মধ্যেই বেশ পরিষ্ষট। তাই 
এন্টাস্থিনিস্‌ ও ডায়োজিনিসের সম্বদ্ধে কয়েকটা প্রচলিত ইতিবৃত্াত্ত লিপি- 
বন্ধ করিলাম। আশা কবি দার্শনিক পাঠক এই বাহুল্যট্রকু মার্জন 
করিবেন । 

অতঃপর আমরা এই" সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করিব । এইস্থলে 
মনে দ্বাখা আবশ্যক যে সক্রেটীদ্‌ প্রচারিত তত্বের সহিত ইলিয়া্টাক ও সোফিষ্ট 
প্রচারিত তত্বের সংমিশ্রণে সিনিক দর্শনেব উৎপত্ি। ধর্ম ও জ্ঞান মূলে এক, 
ধর্দঈই মানবকে কল্যাণপথে পরিচালিত করে, এবং কল্যাণ সাধনই জীবনের 
লক্ষা--_সক্রেটীন প্রচারিত এই তত্ব এন্ীস্থিসিনেব দর্শনমূলে বিদ্যমান । কিন্ত 
ধন্থ বলিতে তিনি সক্রেটাসের অমান্ছঘিক চরিত্র বলই বুঝবিতেন । যে শক্তি 
বলে সত্রেটাস্‌ সকল অবস্থায সকল প্রকার কষ্ট হাশ্যমুখে সন্হ করিতে 
পারিতেন সেই শক্তিলাভই তাহার ও তৎসম্প্রদায়ের আদর্শ ছিল । অশ।বনাশে 
মানুষ দেবত্বের প্রতি অগ্রলর হয়, সক্রেটীসের এই বাণী তিনি সম্যক উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন । কিন্তু যে অসাধারণ প্রতিভাবলে সন্রেটীস জ্ঞান ও ধর্মকে এক 
অবিচ্ছেস্ত সম্বন্ধে জড়িত বলিম্ন! বুঝিয়াছিপেন সে প্রভিভা এট্িস্থিনিস বা সেই 
সক্ধ্রদায়ের মধ্যে কাহাব৪ ছিল না বলিয়াই মনে হয়| সক্রেটীস প্রচারিত 
তত্বের একদেশ মাত্র তাহাদের বোধগম্য ছ্িপ। নৈতিক নিয়ম যে বিজ্ঞানানু- 
মোদিত্ এবং দার্শনিক চিন্তার সাহাযো উভয়ের সম্বন্ধ নিক্পণ সম্ভব, ইহা! 
তাহার। বুঝিয়াছিলেন কি না! সম্দেহ। 

সন্রেটীসের জীবনে যে স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ পাষ সেই শ্বাধীনতাই 
তাহাদের গ্রীণের সামগ্রী ছিল এবং চরিত্র বলই তাহাদের মতে তক্লাভের 
একমাত্র উপায় । এই বললাভে আত্মত্যাগই প্রধান সহায় । দর্শন, অন্তষ্ঈীলন 
ও বিজ্ঞান চর্চা সেই বললাতে যতটুকু সাহায্য কবে ততটুকুই প্রয়োজনীয়, যে 
জান মানবের নৈতিক বলকে পুষ্ট ন। করে তাহার কোন মূল্য নাই, তাহা 
ধর্জ্রনীয়। ( মান, যশ বা স্থখলিগ্সায় কেহ কেহ জানানুশীললে ব্যাপৃভ থাকেন 
তাহাদের প্রতি একথার্টী বোধ হয় কটাক্ষপাত ।) 

ডায়োজিনিস বলেন আত্মান্থশীলনই মঙ্ষ্্ের একমাত্র কর্তব্য (এই আত্মা- 
সুনীলন বলিতে আত্মবত্যাগ,আপনাকে অভাব হইতে যুক্ত করাই,তিনি বুঝিতেন) 
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স্থৃতরাৎ অন্য চর্চায় ব্যাপৃত হইলে মন্থস্তের আপনার প্রতি পূর্ণমান্ায় দৃষ্টি থাকা 
সম্ভব নয। এই হেতু অপর চট্চা পরিহাধ্য। 

পূর্ব্ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারি অতীন্দ্রিযর় জগতের 
ব্যাপার তাহাদের চিস্তার বিষয় ছিল না; পরস্ত তাহাব। ভাবরাজ্য বিশুদ্ধ 
জ্ঞানচর্চা এক প্রকার নিক্ষল বলিয়াই প্রচার করেন এবং এই কারণেই দেখি 
( ০০০০7) “ভাব” পদার্ধের বা (০০7০61101) ) জাতিসামান্তজ্ঞাণের অস্তিত্ব 
তাহার। অস্বীকার করিতেন । তাহাবা বলেন কোনও একটী ঘোটক প্রত্যক্ষ হয় 
কিন্তু ঘোটকত্ব(1175914৭ ) বুদ্ধিৰ অগম্য। বস্বব সংজ্জানির্দেশ দারশনিকের 
প্রথম কর্তবা, সক্রেটাস এই কথা প্রথম প্রচার কবেন। ঠীহার শিষ্য হইয়া 
এট্িস্থিনিসপ মে কথ একেবারে বিশ্বত হন নাই, তিনি এ সেই প্রণালী অব- 
লঙ্বনে দার্শনিক পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে 
গন্তবা স্থানে পৌছান সম্ভব হইত, তাহা তিনি সম্যক হ্ৃদয়ঙ্গম করেন নাই 
বলিয়া মনে হয়। 

বস্ত্র অপরিবর্জনীয় ভাবটীকে উপলন্ধি কবিতে পারিলে তবে বস্ব সম্বন্ধে 
বার্থ জান লাভ হয়, এবং সেই ভাব নামের ছ্বাবা প্রকাঁশ পায়) এইরূপ সন্কে- 
টাস “নামের” সহিত “ভাবের সন্বস্ক স্থির করিয়াছিলেন। এট্িস্থিনিস বলেন, 
এ “ভাব” কল্পনা মাজ, প্রতোক পদার্থের নাম বাতিরেকে আর কিছুই আমর! 
জানিতে পারি না। এক একটা নামের দ্বারা এক একটী পদার্থ বুঝাইতে হয়। 
তাহাই যদি হয় তবে অভিগ্নাতক প্রতিজ্ঞা (10611005] [91019951107 ) 
( প্রত্যতিঞ্জ|) ভিন্ন অন্য বাক্য প্রয়োগ করা অসম্ভব । উদ্দেশ পদ যে 
বস্বকে বুঝায় তাহা একচী নাম মাত্র, বিধেয় পদ অপর একটা নাম মান, 
উদ্দেন্ট পদ ও বিধেয় পদ বিভিন্ন নাষাত্মক হইলে সত্য বাক্য বলা হইল না । 
(5017০ স্িলপোব দার্শনিক মত ভরষ্টব্য )। তাঠাব পর সমস্য বাকাই যদি 
অভিম্নাত্মক হইয়। দাডাইল খন কোন বস্বর স্বরূপ নির্ধারণ করিতে যাওষা 
নিক্ষল, কারণ একেব সাহ'যো অপরের শ্বরূপ ব্যাথা করিতে প্রবৃ্ধ হইলে, 
তাহাদের মধ্য মূলতঃ ভেদ লোপ করা অসন্ভব। নানাধিক পরিমাণে সাদৃষ্ট 
প্রদর্শন করা চলে বটে কিন্ত সাদৃষ্ঠ প্রমাণের মূল্য কি তাঙাও বিবেচ্য 
( মেগেরা সম্প্রদায়ের দার্শমিক মত ক্রষ্টব্য )। 

পদ্দার্থ মাত্রেই নাম মাঝ্র এই কথ! উল্লেখ করিয়! এষ্টিন্থিনিস এক শুন্ত গর্ত 
নামবাদের প্রচার করেন। তিনি পদার্থ সমূহকে ছুই ভাগে বিভক্ত কারেন। 


ও 
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(ক) (5112016 ) মৌলিক (খ) (০০9171904) যৌগিক । তাহাদেব মতে 
যৌগিক পদার্থ বলিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থেব সংমিশ্রণ বুঝায় । এই 
যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করা চলে এবং সেই বিশ্লেষণের ফলে যৌগিক পদার্থে 
স্বপ্ূপ আমর! বুঝিতে পারি। কিন্তু মৌলিক পদার্থের বিশ্লেষণ অসম্ভব, সুতরাং 
তাহাদের ব্যাখাও অসম্ভব । সেই মৌলিক পদার্থের নাম করণ কর! চলে 
মাত্র, তাহার অধিক কিছু বল! যুক্তিসঙ্গত নহে । 

পদার্থ যদি “নাম” ভিন্ন কিছুই নয় তবে সাধারণ ভাব বা জাতিসামান্তজ্ঞান 
(2617819) ০০170900107) অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ নাম বলিতে ব্যক্তিত্ব ব| 
বিশেষ ভাব বুঝায় । এই সম্প্রদায়েব গতে 00170201060 19 178002০৬ 
বিরোধ জগতে অলীক ও অসম্ভব । অভিন্নাতুক বাক্যই যর্দি একমাত্র সত্য 
প্রতিজ্ঞ! হয় তবে আর বিরোধেব সম্ভীবনা কোথায় ? এট্টিস্থিনিস বস্তর “ভাঁব”- 
টীকে হদয়ঙগম করিতে নাঁপাবিয়া! 1151.) ) প্রেটোর প্রতিবাদ কবিমাছিলেন। 
প্রত্যুত্বরে প্লেটোব ভাষাম বলিতে পাঁর৷ যাষ “এন্টিস্থিনিস। ঘোটকত্ব তোমার 
জ্ঞানের অতীত, কারণ ভোমাব সে জ্ঞানচস্ক এখনও উন্মীলিত হয় নাই ।” শুনা 
যায় ধারণ। (০1১11)101) ও জ্ঞানের (15179150259) পার্থক্য দেখাইয়া এন্টিস্কিনিস 
চারখানি পুন্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং ভ্রাস্ত ধাবণার সীমা অতিক্রম 
করিয়া সত্য রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতেন। কিন্ত 
সে সকল পুস্তকের প্রামাণিকতা সন্দেহের স্থল। 

সক্রেটাস প্রচারিত নীতি সম্বন্ধীয় মতামত এটিস্থিনিস সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ 
করিয়াছিজেন। ধর্ম মূলে এক, এই ধন্ম সাধনাৰ ধন, এই প্রশ্ধের আচরণেই 
যথার্থ সখ, অধন্মই একমাত্র পাপ এবং সর্ধথা! বর্জনীয় ; যাহা ধর্ম বা 
অধর্শের অন্তর্গত নয় তাহা মানুষের পক্ষে শুভ বা অশ্তভ কিছুই নয়, এক 
অদ্বিতীয় অনস্ত জান সম্পন্ন কল্যাণময ঈশ্বরের এই জগতের নিয়ামকতাই 
জগত কল্যাণ পথে চজিয়াছে। এটিস্থিনিস সক্তরেটীসের পুনরুক্তি কবেন 
মাত্র। াহাদের মতে £_ম্বাধীনত! লাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ, 
মনে উপর আধিপত্য লাভেই সেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, বাহ্‌ জগতের উপর 
অন্য উপায়ে প্রতৃত্ব লাভের চেষ্ট। নিক্ষল। যিনি মনকে জয় কবিয়াছেন তিনিই 
জানী। ধন নির্ধন, যশঃ অপযশঃ, মান অপমান, হখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু, জানী 
লৌক তুচ্ছ জ্ঞান করে| এই মনকে জয় কবিতে হইলে স্বখভোগেচ্ছা 
একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। কথিত আছে এস্টিস্থিনিস বলিয়াছিলেন, 
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[ ৮৮০০1 180061 05 1190 0081) 0159, স্বখ ভোগ কর! অপেক্ষা আমি বরং 
পাগল হইব । জীবনের উদ্দেস্ঠ সাধনে শারীরিক পরিশ্রম ও কর সহায়, জড়ত! 
নৈতিক বল লাভের প্রতিকূল, স্থৃতরাং লোকে ম্বভাবতঃ পরিশ্রমকাতর 
হইলেও তাহাদের পক্ষে কর্ম ব্যতিরেকে আদশ” জীবন লাভের অন্য কোন 
উপায় নাই। তামপসিক পুক্ুষের কর্মহীন জড়তা দূর করিবার জুত্তই বুঝি 
তাহার! কর্ধের প্রশংনা করিয়াছিলেন। 

তাহাঁবা বলেন এই কর্মের পর বিরামকেই ষদি স্থথ বলিতে হয় বলিতে 
পাব কিন্তু ইহাই ষদি সখের নিদর্শন হয় তবে কর্তঘ ব্যতিরেকে সুখলাভের চেষ্টা 
নিক্ষল। তাহাদের মতে ্থখের পর দুঃখের আবর্তন অবশ্বস্াবী সতরাং জানী- 
লোক সে সখের প্রত্যাশা! করে না। কশ্মের অবসানে বা বিরামে যে শাস্তি 
লাভ হয তাহাই একমাত্র স্থখপদবাচ্য কারণ তাহার পর আর তজ্জন্য 
ছুঃখের বেদন। জাগিয়া উঠে না । অন্য কথায়, অভাবনাশে মনের যে শাস্তিলাভ 
হয় তাহাই যথার্থ স্থখ। নৈতিক বলে বলীয়ান হইয়া! অভাব দূর করাই জীবনের 
উদ্দেশ্টয, স্থুখলাভ জীবন্রে উদ্দেশ নহে। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নৈতিক বলের সহিত জানের যে সংযোগ নিয়ত 
বর্তমান সে কথ এষ্টিস্থিনিস হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন কি ন। সন্দেহ: তথাপি তিনি 
প্ধর্শই জ্ঞান (৬1706 151109৮1506 )-_সক্রেটাসের এ বাণীর পুনকক্তি 
করেন। শুধু তাহাই নয়, এতৎ সম্বন্ধেও সক্রেটীসের মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাই তিনিও বলেন 11605 15 0106 ধর্ম মূলে এক ১ ৮1006 
(580179016 ধর্্ঘ শিক্ষণীয় । যে ধর্্জীবন লাভ করিয়াছে সে কখনও অধর্শশ 
করে না কিন্তু এই জান বলিতে কি বুঝায়, এটিস্থিনিস কিছুই বলেন নাই। নীতি 
ও জানের সংযোগ ন্থত্রই বা কোথায় তাহাদের মধ্যে প্রতেদই বা কি,_এই 
সকল কথা তিনি বা তাহার সম্প্রদায় বিচার করেন নাই। তাহারা শিক্ষা বলিতে 
শক্তি সাধন বুঝিতেন। এই নৈতিক শক্তিলাভই তাহাদের জ্ঞানের স্থান পুর 
করিয়াছিল; মানব স্বভাবতঃ ইন্দরিয়া্ভৃতির দাস কিন্তু জ্ঞান সেই অনুভূতির 
উপর প্রতৃত্বস্থাপন করিয়া স্বাধীন হইতে চায়। নৈতিক বলে এই প্রতৃত্বলাভ অস- 
ভব নয়, তাই জানকে ধর্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করায় তাহাদের মতে 
কোন স্ববিরোধ দোষ ঘটে নাই। কিন্ত ইন্দিয়চর্য্যারূপ প্রতিপক্ষের উপর 
আধিপত্যলাভে অগ্রসর হইয়া তাহার! সেই প্রতিপক্ষকে সমূলে ধ্বংস করিতে 
ব্সিলেন,__লকল প্রকার হুধ এবেবারে বিসক্ষ্ন দিতে বসিলেন। 
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জগতের মূলে ঈশ্বর বিদ্যমান ভাই জগৎ ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। 
সুতরাং হিনি ধর্মজীবন লাভ করিয়াছেন তিনিই একমাজ্ হু্থী। একটী গল্প 
প্রচলিত আছে ঘে ভায়োজিনিন দ্রিবাভাগেই আলোক হন্যে এই জানীর 
অন্ুসদ্ধান করিতেন; তাছাতেই বুঝিতে পাবি এই জ্ঞানীর সংখ্যা তাহারা 
জগতে কত বিরল মনে করিতেন । 

এইরূপ মতবাদ প্রচারিত হইলে লাখাজিক বা লাংদারিক জীবন 
অকিঞ্চিখকর বলিয়৷ মনে হয় ১ এবং সর্ল্যাসীব স্ায় কঠোর জীবন লাভই লক্ষ্য 
হইয়। দাড়ায়। সক্রেটাসের অসাধারণ চবিজ্র বলে মুগ্ধ হইয়া ভাহাব। 
সঙ্রেটাসের প্রতিভার একদেশমান্ত্র বিকশিত করেন। স্বৃতরাং তাহাদের মত 
একদেশ-দশিতা দোষে দুষ্ট হইম়! পড়িয়াছে। সক্রেটীস আনন্দের সময স্থখে 
অভিভূত ন1 হইযা সে আনন্দ পূর্ণমান্্ায উপভোগ করিতে সক্ষম ছিলেন, সে 
আনন হইতে একেবারে দূবে থাকিতে উপদেশ দেন নাই একথা সিনিক 
সক্প্রদায় ভূলিয়! গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাই তাহার! সখ মাত্রকেই 
বঞ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। জ্ঞান বলে মনের উপর আধিপত্য লাভ 
করিতে পারিলে স্থ ছুঃখের আবর্ভনে ঘুব্য়ি। মবিতে হয় না। স্খবজ্ছনের 
প্রতৃত মুল্য আছে সত্য কিন্তু সে শুধু আপনাকে জয় করিবার জন্য । সুতরাং 
সিনিকের চন্সম পঙ্থার প্রতিবাদ ন্বরূপেউ ০7810 সিরিয়ানিক সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। আমরা আগামী প্রবন্ধে এই সম্প্রদায়ের মতামত 
আলোচনা করিব। 


ভারতের সাধনা! 
(২) ব্েশুনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সন্াসাশ্রমু। 


“কেবল ত্যাগের দ্বারাই এই অম্ৃতত্ব লাভ হইয়া! থাকে, ( ন প্রজয়া 
ধনেন ন চেজ্ায় ত্যাগেনৈকে অধুভতথমানশুঃ) ত্যাগই, মুুশুক্রি। যাহার 
ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্যযস্ত গ্রান্থের ভিতর 
আনে না। তথন তাহার নিকট সমগ্র ব্রদ্ধা্ড গোম্পদ তুল্য হইয়া যান্-_ 
কব্রন্ধাওড গোম্পপায়তে । ত্যাগ ভারতের সনাতন প্তাকা। এর পতাকা 
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সমগ্র অগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে 
সাবধান করিয়া দিতেছে- সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র 
প্রতিবাদ করিতেছে, তাহাদিগকে ষেন বলিতেছে, সাবধান, ত্যাগের পথ, 
শান্তির পথ অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ, এ ত্যাগের পতাকাকে 
পরিত্যাগ করিও না, উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। * * * ৮ 

“সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহার! ধন্য । কারণ, তাহী- 
দের শোণিতমূল্যেই সংগ্রামবিজয ক্রীত হয়। ক্ষ * * এই ত্যাগের 
আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদ্দি গৌডামি,-অতি বীভৎস গোঁড়ামি* আশ্রয় 
করিতে হয়, ভম্মমাথা উদ্ধবাহু জটাজুটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও 
ভাল। কারণ, য্দিও এগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে মন্ুম্তত্বহারিণী বিলাসিতা 
ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জ! মাংস পধ্যস্ত শুবিয্না ফেলিবার চেষ্টা 
করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ বরিয়৷ সমগ্র জাতিকে 
সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন 
করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় 
করিয়াছিল, এখনও [আবার এই ত্যাগই ভারত জয় করিবে ।” “ভারতে 
বিবেকান্ম্ব ।” 








গতবারে আমরা ন্শুনপ্রৃতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করিয়াছি । ভারতের 
চিরন্তন লক্ষটী আশ্রয় করিয়। একঘোগ হওয়াই ভারতীয় নেশনের প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা । লৌহকে তাভাইয়া ন! লইলে যেমন কর্্মকারের গড়াপিটার কাজ 
সুরু করা যায্স না, সেইবপ আমাদের দেশকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত না করিয়! 
লইলে নেশন-গড়ার কাজ আরভ্ভই করা যায় না। আমর! ইহাও দেখিয়াছি 
যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শেই দেশে ধর্দমজীবন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। 
সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন শক্কিকেন্দ্র থাকা চাই, যেখান থেকে নেশন গড়িয়! 
'উঠিবে__যাহার সহিত চারিদিক হইতে সুংল হইয়া দেশের লোক জমাট 
পপ 
বাধিবে ও নেশনাকারে পরি হইবে ইহাও আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি বে 
বৈপুহঞজিকেজ প্রতি [মুরুষ্-মিশনের জীবনব্তু। 
৪শল্সুস প০০- কস্পদিহিলি 
আবার কি কাজ? ভারতের উত্ধান-পতনের সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের সন্বদ্ধ 
কি? দেশের কাছে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেই ত সন্ক্যাসীর চুকিয়া গে, 
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চান 


দেশের সঙ্গে তার আর কিসম্বন্ধ? এমন কি এমন শিক্ষিত লোক আজ 
কাল অনেক আছেন, ধাহারা বলেন যে দেশে সন্্যাসাশ্রমকে প্রশ্রয় দেওয়ার 
মানে দেশের গলগ্রহ অকর্মণ্য ভিক্ষুকদলেব অযথা পরিপুষ্টি করা,_-তা' ছাডা 
আর কিছু নহে। 

"ভারতের সাধনা” যিনি নিয়মিত পাঠ করেন, তাহার পক্ষে এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়! কঠিন নহে । তথাপি বিশদভাবে প্রশ্নটাব বিচাঁৰ করা আবশ্যক, 
কারণ ভারতীয় নেশনেব পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ মহাবজ্ঞে সন্্যাসীব কর্তব্য ৭ দায়িত্থ 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর । 

আমাদের পুরাণ বলেন থে জগৎ হাটি কবিবাব পূর্বে পিতামহ ব্রহ্ম) 
দেখিলেন, প্রথম সৃষ্ট মানুষ প্রবৃত্তিব পথ শ| লইয়। নিবৃত্তিব পথে ক্রক্গজ্ঞ 
সন্ন্যাসী হইয়। যাইতে লাগিল,--এইরূগে সংসাবস্জনেব পূর্বেই সনক, 
সনন্দন প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমেব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দক্ষ মন্ত প্রভাতি 
সংসারী গড়িবাব পূর্বেই ভগবান্‌ ত্রন্মাকে সন্যাসী স্জন করিতে হইয়াছিণ। 
তার পর দেখি, যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইয| ভোগধন্ধের মধ্যে মানুষ পথহারা 
হইয়া যাইতেছে, তখন স্বম্ং ব্রহ্মা অথবা তাহার সন্ন্যাসী পুত্রগণ সেই মানুষকে 
পরম স্থুখ ও শাস্তির পথ দেখাইযা। দিতেছেন। এই পৌরাণিক কথার 
মধ্যে মানবস্ঙ্টির একটা বিশেষ বিধি নিহিত বহিয়্াছে। উহা। বুঝা 
আবশ্তাক। 

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ ঘন্ঘ মানবস্থত্িব মূলে বিদ্মান। মা্্ষকে প্রবৃত্তির 
পথে লইবার মকল আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তির পথে লইয়! ঘাইবাঁর 
বন্দোবস্তও মানবস্থষ্টিব অঙ্গীত্ভূত। এই জন্য ভারতেব সনাতন ধর্শা, সংসার 
ও সন্ধ্যাস__এই উভয় আশ্রমের কোনটীকেই বাদ দিতে পাবেন নাই | সংসা- 
রের মূল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি যতদিন থাকিবে, সংসার 
ততর্দিন থাকিবেই। আবাব প্রবৃত্তির লীল! ঘতদ্িন থাকিবে, উহার উপরতি 
ব! নিবৃত্তির আদর্শ ও ততদিন থাকিবে। এই আদর্শ বক্ষার ভার সন্গ্যাসাশ্রমের 
উপর সৃষ্টির প্রান্তীল হইতেই অর্পিত। 

নিবৃত্তির আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজ্েও অভিব্যক্ত হইয়াছে,_-প্রাচ্যের প্রভাব- 
বশগ:ই হউক, বা না হউক। কিন্তু সেই আবূর্শকে অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য 
সমাজ গভিয়া উঠে নাই; সে আদর্শ পাশ্চাত্যে সমাজশ্োতের গতি নিয় 
করে না পাশ্চাভো নিবুত্তি সাক্ষাৎভাবে প্রতিপদে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত 
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করে না, প্রবৃত্তি স্বীয় তৃথ্থিব সন্ধানে কার্য্যগতিকে নিবৃত্তির হাতে ধর! 
পড়িয়া যায়। নিবৃত্তির রসান নী দিলে গ্রবৃত্বি সমাজে উৎকট উশৃঙ্ঘলত 
আনিয়া ফেলে, কাজে কাজেই সমাজে নিবুত্তিব একটা আনন নিদ্দিই রাখা 
আবশ্যক । 

ভাবতীয় সমাজ গোড়া থেকেই অকুষ্ঠিতভাবে নিবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ 
কবিয়াছে। ভারতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন পথে চলিবে, তাহা 
আদিযুগ হইতেই নিবৃতি শ্বয়ং নিপ্রেশ করিয়! দিতেছে । যেখানে সুমাক্জকে 
প্রতিপদে নিবৃত্তিব এইরূপ নির্দেশ মানিয়। চলিতে হয়, সেখানে সন্ন্যাসাশরমের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকাঁব কবিবাধ উপায় নাই । 

যদি আপতি হয় যে নিবৃত্তির নির্দেশে সংসার গডিলে, সাংসাবিক উন্নতির 
কোনও নিশ্চয়তা নাই, তবে প্রশ্ন এই যে সংপারের উন্নতি কাহাকে বলিব,__ 
ভোগোত্কর্ষকে, না কর্শের সর্বাজীনতাকে ? যদি বল ভোগের খন চরম 
উৎকর্ষ, তখনই সংসারে উন্নতি, তাহা হইলে ইতিহাস তোমার বিরোধী । 
শাস্্রমতে ভোগে রোগ নিহিত, ইতিহাস যেন সেই মতেরই পোষকতায় ও 
ব্যাথ্যানে প্রমাণ করিয়াছেন যে ভোগে সর্ববিধ রোগের উৎপত্তি,-শুধু 
শারীরিক ব্যাধি নহে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগেরও উৎপত্বি। রোমক 
প্রভৃতি প্রাচীন জাতিব ইতিহাসে দেখিতে পাওয়। যায় ষে উহারা যখন নি 
নিজ্জব ভোগলক্ষ্যে অনেক চেষ্টার ফলে উপনীত হইয়াছেন, তখন সেই ভোগ 
ব! বিলাসিতা নিশ্চিতরূপেই তাহাদের স্বভাব বিগড়াইয়া দিয়াছে এবং তাহা- 
দিগকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে । আধুনিক যুগেও 
ভোগোৎকর্ষ যে একট! নেশনকে স্থুলচিত্ত ও বিলাসী করিমা উচ্চাজের 
সাধনাসমূহে অক্ষম ও পরাহ্মুখ করে, তাহা ইতিমধ্যেই ইংলগ প্রস্ভৃতি দেশে 
প্রত্যক্ষ কর। যাইতেছে, বিশেষজ্ঞমাতেহ এ কথ! জানেন । 

ভোগোৎ্কধে সাংসাবিক উন্নতির বীছ নিহিত নহে উহার পতনবীজই 
নিহিত। সম্যক দৃষ্টিতে দেখিলে সংনারকে ভোগভূমি বল! যায় না, কর্পতূমি 
খলিতে হয়, ভোগোথ্কর্ষ কশ্মের একট। অবাস্থর ফলবিশেষ। কর্মের এই 
ভোগরূপ অবাস্তব ফলে লুন্ধ হইয়া ভারতেতর স্সনেক প্রাচীন দেশ বিলুপ্ত 
হইয়া! গিয়াছে ॥ সেই জন্ত বিষ্ণপুরাণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে একমাত্র ভান্নত- 
বর্ষই বশ্বতৃমি, অপরাপর দেশ ভোগতভৃমি মান্র। সাংসারিক উন্নতির প্রত 
মাপকা্টী কর্দ, ভোগ নহে । সর্ববিধ্বংমী কাল হইতে কর্খই সংসারকে 
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রক্ষা করিতেছে, কালের পরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে কণ্ম অবস্থাচুষায়ী ব্যবস্থা 
দিয়া সংসারকে বজায় রাখিতেছে । কাল যখন কর্শকে অতিক্রম করে, 
অর্থাৎস্ফম্প্র যখন সব দিক দিয়া সম্পূর্ণদূপে কালকে অন্থপরণ করতে না পারিয়! 
পিছাইয়া পড়ে, তখন সংসাবে অবনতি ঘটে । নব রকম অবস্থ। অসারে 
ব্যবস্থা দেওয়াই কন্মের সর্বাঙ্গীনতা। এই সর্ধাঙ্গীনতাই সাংসাবিক উন্নতির 
প্রকৃত পরিচয় । এখন কথা এই যে নিবৃত্তিব নির্দেশে সংসার গডিলে, কর্দে 
সর্ধাক্গীনতা না আসিবে কেন, নিবৃত্তি বলিতে কি কর্ম হইতে নিবৃত্তি বুঝায়? 
ভাহা ত নহে। ভোগাসক্তি ভ্যাগ মানে ক্কিকশ্মতাগ ?” ভোগরূপণ ফলের 
প্রতি লোলুপতা না বাপিয়। কি কন্মী হ৭য| যাম না? নিশ্চয়ই যায়, সেই 
কৌশলের নামই কর্্মযোগ--যোগঃ কশ্মস্ত “কীশলং। নিবৃত্বিব নির্দেশে 
ংসার পাতিয়। ভারত সেই কৌশলটা আঘযন্ত করিয়াছে । অতএব, নিবৃত্তির 
নির্দেশ ও নিয়ন্তত্ব মানিলে সাংসারিক উন্নতিব ভবসা নাই, এই আশঙ্কা 
নিতাপ্কই অমূলক । 

ভারভীয নেশন কখনও এ আশঙ্ক কবে নাই। আশঙ্কার অবসরই ব। 
সে পাইবে কেমন করিয়া? তাহাব স্ৃতিকাগৃহে নিবুত্তিই যে ধাস্্রীস্ববূপিণী। 
যাহার ক্রোডে ভাবতীয নেশনেব জনা, াহাব অঙ্গুলিনির্দেশে সেই নেশন 
শৈশবে বদ্ধিত,-যৌবনে কর্ধসংগ্রামে ভ্যাভিলাধী,-তাহার নিয়ন্ত ত্ব অন্বী- 
কার করিবাব উপাঁয় নাই। আজ কাল যে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক 
নিবৃত্তির প্রতি আস্থাহীন ও সন্দিহান, তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ £ ভাব ও 
ভারতীম্প নেশন গৌরবের অভাব । সেই গৌবব যদি আবার ফিরিয়া পাইতে 
হয়, তবে নিবৃত্তির হাতে জাতীয় কর্মাতরীব হাল মন্তন্ত করিতে হইবে। 

আর এক আপত্ব উঠিতে পারে! কেহ কেহ বলেন, সংসাবীই নিবৃত্তির 
আদর্শ বক্ষা কবিবেন, সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই! আমরা কিন্ত পূর্বেই 
বলিষাছি যে নিবৃত্তিব আদর্শ রক্ষী করিবাব ভাব শষ্টিব প্রান্কাল হইতে সঙ্্্যাসা- 
শ্রমের উপরই সমপিত। এখন প্রশ্ন এই যে স'দাবী কেন সে ভাব গ্রহণ করে 
নাই। 

এ প্রশ্নের উত্তর পরমহৎসদে দিয়াছেন,_-যে ভাঁড়ে দই পাতা হয়, সে 
ভীড়ে দুধ রাখিতে নাই, ছুধ লীপ্তই নষ্ট হয়। সাংসাবিকতারাুদধি সংসারীর 
ছাড়ে চুকিয়াছে, ত্যাগাদর্শরূপ ছুগ্ধ সে পান্ধে রক্ষা করা বুদ্ধিকাধ্য নাছ। 
কালের আবর্তনে কখনও সংসারের উত্ধান,কখনও বা পতন; এহ 
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সঙ্গে সঙ্গে সাংসারীর অবস্থাবিপর্ধার়ও অবশ্যপ্তাবী, তিনি ত্রাক্ষণই কউন 
বানিম্ববর্মই হউন। সংসারসক্রে বিন সংল্র, তাহাকে কালের পাকে উঠিতে 
নামিতে হইবেই হইবে। এই জন্য যিনি সংসারের হিতার্থে উচ্চ আদর্শ রক্ষা 
করিবেন, তাহাকে সংসাবচক্রের য্থাস্ম্তব অতীতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে । 
সন্ন্যাসীকে এইকজন্ত ভারতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বক্ষা করিবার ভাব অর্পি 
হইয়াছিল। 

স্্টির প্রারঞ্ডে ননকপনন্দননাবদাদি এরূপ ভার গ্রহণ কবিয়াছিলেন ॥ তার 
পর প্রাচীন ভারতে বখন সমাঙ্গ গডিতে আরম্ত হইল, তখন প্রজাবৃদ্ধি কর! 
একটা অবশ্থকর্তরব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন যুগে আদর্শ 
রক্ষার ভার গৃহী ও সন্যানী উভয়বিধ খধির উপবহ সংন্তান্ত ছিল, কিন্তু হর 
ঠিক ছিল--'ন প্রজয়! ধনেন ন চেঞ্জায়া” | যখন সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় নেশনের আদশসমৃহ ব্যক্ত কর! হইল, যখন লক্ষ্যগ্থাপনার কাধ্য 
শেষ হইল, তখন হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমের এ্রতি দেশের ঝেশক বাড়িতে লাগিল । 
খখাথ” গৃহস্থখধি পরবর্তী যুগে ক্রমশঃই কমিযা আসিয়াছে, কিন্তু বেদরক্ষক 
বেদাধ্যাপক যজ্জকৃৎ ব্রাহ্মণের যেমন অভাব হয় নাই, উপনিষদকার সন্স্যাসী 
সম্প্রদায়েরও তেমনি অভাব হয় নাই। বেদের কর্মকাণ্ড যেমন ত্রাঙ্গণ রক্ষা 
করিয়াছেন, বেদের জ্ঞানকাণ্ড তেমনি সপ্র্যানী রক্ষ। করিয়। আলিয়াছেন। 
মহধষি বেদবাসের বেদবিভাগের পরবন্তীকালে এবং বৌদ্ধযুগের পূর্বের বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড যে সন্গ্যাস সম্প্রদ।॥ কঃক পরিপুণ্ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
রহিয়াছে । 

কিন্ত নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা কর। যে (বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জ্ন্তই কেবল 
নহে, সমগ দেশের জন্য,__এই সত্য যখন সন্গ্যাপীদের মধ্যে তিরোহিত হইতে 
ছিল, ঘন তাহাদের হ্হিত ধোগাযোপ ন! থাকায় জ্ঞানকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া দেশের ত্রাক্ষশগণ চারিদিকে নব নব জাতির অভ্াদয়ের অন্তরালে 
বৈদিক কর্মকাগ্ডকে প্রকৃত জানহবির অভাবে বঞ্কাষ্ট ঠেপিয়া ঠেলিয়া 
ধৃনায্িত যজ্ঞক্ষেত্রে পক্ষ! করেতেছিল, সেহ সময় ভগবান ধুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া 
জাতিলংমিশ্রণে ঘণিত, নবোখিত ভারতায় সমাজকে নিবৃত্তির আদর্শ শিখাইবার 
জগ্ত নিজে সন্্াপী হইলেন, এবং সহচরদিগকে অভিসম্পদ। ব1 সঙ্গ্যাস দান 
করিলেন। সঙ্থীপী গভীর নিহৃত্তির নামে ডাক ধিনাছেন, ভারত শুনিতে 
রাধা ; তাই পাচ অুঁতাব্ধার মধ্যে সমগ্র ভারত শ্রমণের পদানত | : 
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ভারতীয় নেশনের একটী মহাসমন্তা ভন করিবার জন্য ভাগতেতিহাসে 
বৌদ্ধসুগের উদয় হইয়াছিল। আর্যেতর নৃতন জাতিদিগের সংমিশ্রণে ভারতে 
এন একটা নূতন সমাজ গড়িঘা উঠিতেছিল, ঘাহাদের দহিত প্রাচীন আধ্য- 
দিগের একীফরণার্থে একট। সেতুর প্রয়োজন হইয়াছিল। যদ্দি একটা সেতুর 
সাহায্যে প্রাচীন জার্ধ্যগণ অনার্ধাদ্িগকে অঙ্গীভৃতত কবিয়া না লইত, তবে 
আঙ্গ আমরা আধ্যসভ্যতা কোন নিদশন খুঁজিযা পাইতাম না। আর্ের 
জীবনাদর্শ তাগমূলক, আগন্তক অনাযোব জাবনে সহজ স্বাভাবিক ভোগ 
বাসনাই ৰলবনী | জীবনাদর্শেব এঠ ঘোব সংঘর্ষে কুরুক্ষেত্রেব পরবর্তী 
আধ্যলমাঞজজ কোনমতেই জয়লাভ কবিচ্তে পাবিত না, এমন কি রণে ভঙ্গ 
দিয়া মৃত্যুষবনিকাধ পাবে সরির। দাহতে ভঠত। আযা ও অনাহ্ধ্যর এই 
ঘোর সংঘধে সনাতন পর্ষ্বের অন্ত্নঠিত মহাশক্তিব আবাব প্রকাশ হইল) 
মুগাবতার ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং মহানেতুরূপে মাবিভূত হইলেন। আধ্যনমাজের 
গণ্জীর বাহিরে দাড়াইয়। প্রবল নিবৃত্তির আদর্শের দ্বার অনাধ্যের স্বভাবকে 
বুদ্ধদেব এমন পরিবন্তিত করিয়। দিলেন ঘে দশ শতাব্দীর পর আর্য ও 
অনার্ধ্ের পূর্ব বাবধান লুপ্ত হইয়। গেল এবং ঘখন আচাধ্য শঙ্কবেব সময় হইতে 
আধ্যসমাজের প্রাচীন ভিত্তির উদ দাঢাইবাব জন্য শুভ আহ্বান দেশমধে! 
ঘোষণা কর। হইল, তখন বৌদ্ধমুগেব নবগঠিত ভাবতবর্ষ একযোগে সে আহ্বান 
শুনিল। আধোতর মানবকে আপনাতে অঙ্গীতৃত করিবার জন্য বুদ্ধে 
আর্ধ্যসমাঞ্জের স্বগৃহ হইতে নিক্ষামণ এ আচাষ্া ,শঙ্করে আবার স্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তন। এই নিক্ষামণ ও প্রত্যাব্তনবূপ দুইটা বিরাট ঘটনা ভারতীয় 
নেশনের ইতিহাদে যে শক্তির দ্বারা হৃসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাক কেন্দ্রপে 
সন্্জাসী বিরাজমান। বুদ্ধ এবং শঙ্কর উভয়েহ সন্ন্যাসাশ্রমের ছারা আপনা- 
দিগের ব্রত্ত উদ্যাপন করিয়াছিলেন । ভারতীয় নেশনের উদ্ভব ও অভি- 
ৰ্যক্ষিতে সন্র্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহাধ্য। 

কিন্ত ভগবান শঙ্করের যুগ হইতে ভারতার নেশন প্রাচীন বৈদিক ভিত্তির 
উপব আসিয়৷ দণ্ডায়মান হইলেও, সেই ভিন্তিকে অবলম্বন করিয়। তারছে 
নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠ। ঘটিয়া উঠে নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু তাৎকালীন নব্য 
ভারতকে নিবৃত্িমূলক সাধনায় এক করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক, ঘুগের 
সহিত পারম্পধ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, পণবর্বী ফুগের সঙ্গণালী সে 
পারম্পর্যা ও সংযোগ স্থাপন করিলেন বটে, কিন্ধু সাধনাস্ত মধ্য দিয়। সমগ্র 
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ভারতকে সংহত ও একধযোগ করিতে পারেন নাই। বিশাল ভারতকে 
প্রকুতভাবে সংহত ও একযোগ কর! ছু এক শতাব্দীর কাজও নছে। কিন্ত 
ইতিহাস মুক্ত স্বীকার করেন যে বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে পরবর্তী কালে 
ভারত করায়ত্ত-বন্ত্রের মত সন্ত্যাসীর হাতে পরিচালিত হইয়াছে । 

বেদগুপ্তির সুব্যবস্থা হইলে আর্য্যেতর জাতিপ্রবাহকে ভারতীয় নেশনে 
অঙ্জীভূত করিবাব জন্ত ভারত যখন বেরসীযা অতিক্রম করিয়াও প্রাচীন 
ত্যাগাদর্শই ঘোষণা করিল, তখন ভারতের নেতা সন্ধ্যাসী ; যখন সেই আদর্শের 
প্রভাবে ভাবতের আগস্কক সমাজ র্বপাস্তবিত হইয়া প্রাচীন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার যোগ্য' হইল, তখন নব বেশে সঙ্ধ্যাসী আৰ্ভূ্তি হইয়া সেই প্রাচীন 
আদর্শের আকবশ্বরূপ বেদতুমির উপর ভারতকে আকর্ষণ করিলেন। তারপর 
জারতবর্ষধ সেই বেদ্ভূমির উপর অবস্থিত হইলে, সেই ভূমি হইতে ভিঙ্গ 
ভিন্ন সাধনপ্রবাহ প্রকটিত হইতে লাগিল, এই সকল প্রাকপরিপোষিত লাধম- 
প্রবাহ যেন এক এক জন সম্প্রদায় প্রবর্তক সন্্যাসার দ্বারা উৎখাত হইয়া অস্তঃ- 
নলিলতা পরিহার কবিল। এইক্ধপে জ্ঞানভক্তিযোগমার্গে সাধনার অনেক পন্থা! 
বা সম্প্রদ্দার উদ্ভূত হইতে লাগিল | পাশ্চাত্যে যেষন একটী প্রকাণ্ড কারখানা 
গডিবার সময় শত শত বিঘা জমির নানাধিকে নানারকম কাজ সরু হইয়া! 
ঘায়, নানাস্থানে নানারকম যন্ত্র বসে, ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রশিক্প,। ভি ভি 
পুর্তকাধ্য, ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র সরবরাহ-_শত শত প্রকারের অঙ্ুষ্ঠান__ঘাছা 
আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন ও এমন কি স্থানে স্থানে পরম্প়বিয়োধী,-_. 
তেমনি বৌদ্ধযুগের অবসানে বেদভিত্তির পুনরধিকার হইতে প্রায় সহজ বৎলয় 
ভারতবর্ষে পরমার্থসাধনার যেন একটা বিশাল কারখান! গড়িতে আরম 
হইয়াছে । এই কারখানার সর্বাত্রই শিল্পী, একমাত্র সঙ্গ্যাসী,_উপকরণ, সাধারণ 
ভারতবাসীর জীবন। প্রায় সহত্র বৎসর ধরিয়া কারখানার শত শত হিভিন অব 
গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে এমন একজন হনিপুণ যন্ত্শি্পী ইঞ্জিনিয়ার আবি 
হইয়াছেন, যিনি সকল বিজ্ঞাগেই পারদর্শী এবং বিনি এই বিশাল ফাকখানায় 
সমস্ত ইতন্ততঃবিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি এক মূল অভি প্রায়ের দ্বারা সর়িবিষ্ট ও সংযুক্ত 
করিয়া দিয়া ভাবতব্যাপী বিরাট যন্ত্রী এক লক্ষাপথে চালাইবার ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, ইনিই প্রীপ্রীপরমহংস রামকুষ্ণ। 

ভারতের ইতিহাস পরমার্থসাধনার ইতিহাস, রাজনীতি বা লঙাজনীতির 
ইতিহাস লতে | ভাই ভারতেত্তিবৃত্ের ররিউা সঙ্গাসী, রাজবাড়ী বা 
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নেপোলিয় বিসমার্ক নহে। ভাপ্তের ইতিহাস খু'জিয়া বাহির করিতে চাও ত, 
গৈরিকদীপ্তির অঙ্গসরণ করিয়া কালের অন্ধকারে পথ চবিতে শিক্ষা কর। 
ভারতে গৈরিকপ্রভায় ইতিহাসের পথ আলোকিত, তরবারির ঝন্ঝনা বা 
রাহ্গমুকুটদীপ্তি সে পথে আলেয়ামাত্র-_কুহকহৃষ্টি করে, পথ তলায়, পথের প্রকৃত 
পরিচয় দেয় ন। 

যিনি ভারতের ইতিহাসবচয়িত1, অতীতের সংযোগস্থৃত্র, ভবিষ্যতের কর্ম 
বীজ যাহার হস্তে স্রক্ষিত, হে ভারতবাসি, আজ তুমি সেই সঙ্গ্যাসী বা তাহার 
আশ্রমকে ছুপাত| ইংরাজী পড়িয়া অবহেল। করিতে পার না। নিবৃত্তিবূপ 
নেশনরথরশ্মি সন্ন্যাসী ব্যতীত আঙ্জ ভাবতে কে চালাইতে সমর্থ ? আধুনিক 
কর্মজগতের মৃহাকুরুক্ষেত্রে তোমাকে য্দ বিজ্যী অঞ্জন হইয়া দাড়াইতে হয়, 
তবে সারথীনির্বাচনে ভুল করিয়া বসিও না। কে বুঝাইয়া দিবে ভারতের 
নেশনত্ব কোথায় ? কে বুঝাইয! দিবে তোমার চিবস্তন নেশল-লক্ষ্য কি? কে 
পেই জক্ষ্যদধধনের প্রকৃত্ত পথ দেখ্াইয়। দিবে? খিনি, চবন্ধ জক্ষ্য লাভ কিমা 
ছেন, ধিনি পরমার্থবিৎ, ত্াহাঁব নিয়ন্তত্ব বাতীত ভারতে নেশন গডিতে পারে 
না,_-ইহা এত দিনে ঠেকিয়াও বুঝা উচিৎ । 

বৌদ্ধযুগের জন্য বুদ্ধদেব শ্রমণসম্প্রদাষ গভিয়াছিলেন। তার পর বেদ- 
পুন:স্থাপনার যুগে বৈদিক সাধনবৈচিত্রের সম্যক প্রকটনোদ্েশ্্ে ভিন্ন ভিন্ন 
সন্ধ্যাসীসম্প্রদায় ভাবতবর্ষে প্রবর্তিত হইগাছ । এক সময় দক্ষিণেশ্রেব কালী- 
বাড়ীতে এই সমস্থ সম্প্রদায়ের সাধন প্রবাহ এক উদ্াব হ্বদয়সঙ্গমক্ষেতে আত্মোৎ- 
সর্গ কবিয়া গিয়াছিল, সেই শুভক্ষণে, লোকচক্ষুব অন্তরালে এক অভিনব 
ঘুগপ্রবর্তক সন্গ্যাসাশরম ভাবতেব জন্য বীজাকাবে আত্মপ্রকাশ করে। খাহাকে 
'আশ্রয় করিয়া সেই সপ্যাস প্রকাশ পায়, ছিনি ব্যতীত আর কেহ সে ঘটনা 
জানিত না, তাই একদিন তদাশ্রিতত কোন« সাধক সন্মমাসীর জন্য ভিক্ষায়ো- 
জন করিয। বাহিরে সাধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, (তিনি আপন ঘরে বর্তমন 
ঘুগের ভাবী সন্্যাসীদের দেখাইয়া দিয়া বলিহাছিলেন, “এদের খাওয়ালে 
যথার্থ সীধুভোজন করান হয়” । পরমহংসদেবের এ বাণী একটা বূপক নহে-_ 
একটা ক্বপকের দোহাইয়ে দাচারমর্ধ্যাদা ভাঙ্গিবার মানুষ তিনি ছিলেন না। 
বাঁস্তবিকই দিনের পর দিন ভারতীয় নান! সন্গ্যাসীসম্প্রদায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে আপন আপন জীবনীশক্তির সুম্সত্রগুলি গ্রস্থিবদ্ধ 
করিয়। ঘাইতত) বাস্তবিকই সেই স্থাত্রগুলি আপনার সর্ধসমদ্বয়কান্বী সাধনতঠাডে 
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ফেলিয়া পরম্হংসদেব এক নূতন সন্্যাস রচনা করিয়া তদর্থসর্ববতাযাগী ভক্ত- 
দের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন ব্যা্ুলভাবে কাটাইয়াছেন। তাই যে দ্দিন 
তাহার সক্তাসপ্রবর্তক শঙ্করমূত্তির প্রথম দর্শন পাইলেন, সে দিন আনন্দে 
তিনি আত্মহারা । সম্মযাসস্বরূপ যেন মৃত্তির অভাবে অপ্রকাশ ছিল।_ষেন 
মৃষ্তি সমীপাগত হইবামাত্র সেই স্বরূপ তাহার অন্তর বাহির অধিকার করিল! 
ভারতে আধুনিক যুগের সম্নাস শ্রীরামকুষে, স্বরূপ লাভ করিল, এবং ্বপ্রবর্তক 
ছ্ীবিবেকানন্দে মৃত্তি পারগ্রহ করিল । 

গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছে, শ্তাহার প্রেম ও করুণা 
উভয়ত্রই সমভাবে বধিত,--কেহ কম পাবার বা কেহ "বশী পাইবার দাবী 
রাখে না। কিন্ত তিনি যাহাকে সংসার ছাড়াইয়া, গৃহসমাজ ছাঁড়াইয়া) সন্্যাসী 
করেন, তাহার বিশেষ একটা ভাব, একট। দায় আছে,--সে দায় দেশের জন্ত, 
জগতেব জন্য, স্বপ্রদর্শিত আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচার । এই দায়পুরণের 
যোগ্যত। ঘতদিন থাকিবে, ততদিন ততপ্রবন্তিত সন্মাসের বিলোপ নাই, 
বিনাশ নাউ । আবার যতদিন এই দায় পৃবণে কতাহাব প্রভাক্ষ ইজিত সন্ন্যাসি- 
জীবনে প্রকটিত হইবে, ততদিন যোগ্যতারও অভাব হইবে না। 

এই দায় ব৷ ট্রাষ্ট একট শাশ্বত, নিত্য ব্যাপার । সন্ন্যাস বলিতে মূলে 
একটা দায় বা টাষ্ট বুঝায় । কথাটা শুনিলেই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, কি 
গ্রকত তাহ নহে । নাধারণতঃ লোকেব বিশ্বাদ এট যে সন্নাসে কোন ক্নকম 
দাঁয়দায়িত্ব নাই, --£ম সমন্ত নংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, তার আবার দায় কি? 
দায় বলিতে যদি দায়ী ভাড়া আর কাহাবএ নিয়োগ বুঝায়, তবে বলিতে হইবে 
জীবন্মুক্তের কোনএ দাঘ লাই , ঘে প্রকৃতি ভগবল্লাভের পথ রোধ করিয়া 
আছে, ভাহীব নিয়োগ সদি দায় ভয়, তাবে সন্গ্যাসীর সেক্ধপ দায়ও থাকে না। 
কিন্ত যে , কৃতি চরমসিছ্ছি দান করিয়াছে বা করিতেছে, সেই প্রকৃতির যে 
নিয়োগ বা প্রেবণায় সন্লাসী জগদ্ধিতায় প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই আমরা দায় 
বলিয়াছি । পুরাণোক্ত 'নবৃত্তিমাপ্রবর্তক সনকসনন্দনাদি সর্ব নায়াবন্ধনের 
অতীত হওয়ায় যদিও পিতামহ ব্রহ্মার সংলারহ্থজনরূপ কার্যে সঙ্ায়ক্ধপে গণ্য 
হইলেন না, তথাপি যে আছা(শক্তিতে তাহার! স্জিত, সেই শক্কিক্ব যে 
নিয়োগ বা প্রেরপায় সংসারে নিবৃত্তির পথ দেখাইতে তাহারা ব্রতী হইলেন, 
তার্ধর্কেই আমরা সন্গাসের দায় বলিয়াছি। আলজম্ম লর্ববন্ধনহীন শুকদেৰ 
উন্মতবৎ জগতে বিচরণ করিবেও যে নিম্বোগ বা প্রেরণা উপেক্ষ। না করিয়া 
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সভাস্থলে ভাগবতকথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেই আমরা ঈন্ন্যাসের দায় 
বলিয়াছি। বোধিবৃক্ষমূলে চরমজ্জান লাভ করিয়া যখন শাকাসিংহের সমস্ত বন্ধন 
তিরোহিত হুইল, তখন আপনার নির্ববাণপ্রদায়িণী প্রকৃতির মধ্যেই ষে নিয়োগ 
অনুভব করিয়া তিনি ধর্ম্চক্রপ্রবর্তনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাহাকেই আমরা 
সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। সর্ধকশ্মাতীত ব্রহ্গতত্বে উপনীত হইয়াও যে দায় 
পূরণে জ্ঞানগুক্ক শঙ্কর সেই ব্রহ্ধতত্ব প্রচাররূপ কর্মেব অধীনতা স্বীকার করিলেন, 
তাহাকেই সন্গ্যাসেব দায় বলিত হয়। প্রেযাবতার অভিন্নযুগলমৃত্তি গৌরাজ- 
দেব যে দায় মাথায় লইবার জন্য সন্ন্যাস লইলেন, অতএব গৃহবাপী বৈষ্ণব 
হইয়া থাকিলে যে দায় প্রকৃতভাবে স্বীকার করা হইত ন| বলিয়া তিনিই 
বুধাইতেছেন, সেই দায়কেই সন্প্যাসের দায় বলতে হয়। যে দায় স্কক্ে চাপা- 
ইবার জন্য পরবহংসদেব স্বনির্দেশে সাপননিরত্ত যুবক প্রবরকে বুঝাইতেছেন ষে 
চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিবিলীন অবস্থায় কাঁটানর ইচ্ছ। তাহার পক্ষে হীনবু্ধি, 
সেই দায়কেই সন্নাসের দায় বলিতে হয! আঁচার্ধয বিবেকানন্দ এই দায় 
সর্বদা স্মরণ করাইবাব জন্য ততপ্রবর্তিত সন্বাদের উদ্দেশ্রাবাখায় বলিতেছেন, 
“আত্মন মোক্ষার্থং জগন্ধিতায় চ”। 

প্রতোক সন্াসীর জীবনে এই দায় সমাক লক্ষিত না হইলেও, সন্স্যাসের 
মূলে উহা! বিচ্যমান। এই অস্তনিহিত ভাবটাকে স্থুপ্রণালীর ভিতর দিয়া 
সম্ন্যামে অভিবাক্ত করিবার জন্ ম্বামীজি ত্যাগসাধনার সঙ্গে সেবাতত্ধকে 
সংযুক্ত কবিয়া দিয়াছেন । বর্তমান যুগেব সন্গাসী সংসারে শুধু ত্যাগের পথ 
দেখাইবে না, প্রকৃত সেবাব পথও দেখাইনে | যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ 
ভাঞতে নেশনকে পুনঃ প্রতিষ্টিত করিবে ও ভবিষ্যতে উহাকে জগতের কল্যাণে 
নিয়ন্ত্রিত ও নিযুক্ত রাখিবে, সেই ত্যাগ « সেবাৰ আদর্শ বিশুদ্ধভাবে যক্ষা 
করা! আধুনিক সন্নাসের দায়তৃক্ত । এই ত্বগবপ্রদত্ত দায় শিবে বহন কবিয়। 
নবোদিত সন্ন্যাসাশ্রম আজ ভারতীয় নেশন গড়িবার সনাতন পন্থা ঘোষণা 
করিতেছেন । যে সময় আচার্যাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে জাতীয় জীবন 
গডিবার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর নান! জন নানা মতে সেই চেষ্টায় 
ব্যাপৃত হুইয়া বিফলতাব সহিত সংগ্রাম কল্সিতেছেন। হে পাঠকবৃন্দ, আপনারা 
সকলেই সে সমস্ত দেখিতেছেন) এখন জিজ্ঞান্ট এই যে আর কত কাল ঝর 
পাশ্চাত্যান্্চিকীর্ধার শৃঙ্খল শৃঙ্খলিত, ভ্রান্তির দ্বারা পদে পদে বিভদ্ি, 
উদ্কঙষ্কের উপযুক্ত ক্ষেত্র অভাবে কিংবার্ধাবিুত হই ঘবথ। কপ্গাক্ষেপ ধরিব ? 
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পাশ্চাতা শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী গোঁড়াথেকেই সন্ত্যাসের বড পক্ষ- 
পাতী নহেন। এ কথ। আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি,। অনেক দিন পূর্বে 
আবউন্‌ রাণাডের মৃত বিচক্ষণ লোকও নমাজসংস্কার-সভার বাধিক অপিবেশনে 
সভাপতির আসন হইতে সন্ধ্যাসের বিপক্ষে প্রতিবাদ করায় স্বামীজি “প্রবৃচ্ধ- 
ভারতে” লিখিয়্াছিলেন, “চিরজীবী হও, হে র্যাণ্যাডে ও সমাজসংস্কারক- 
দল 1-__কিন্তু হায় ভারত পাশ্চাত্যভাবভাবিত ভারত ৷ এ কথা, বন, ভূলোনা থে 
আমাদের সমাজে এমন সব সমস্তা। আছে, যাহার মীমাংসাত দরের কথা, যাহার 
অর্থ পর্যাস্ত তোমার বা তোমার পাশ্চাত গুরুদেব এখনও বোধগমা নহে ।” 

পাশ্চাতাশিক্ষাৰ পবিপক্ক ফলম্ববপ একটী নুতন মত আজকাল শুন! যায়, 
যাহার ভিত্তি পাশ্চাত্য মনীষী হিগেলেব (শা, চলত 01015-1 ৮৭], অর্থাৎ অভি- 
ব্যক সমষ্টিতত্ব ! ইংবাজি সাহিত্যে ৬1০11401 শব্দের মধ্যে একটা গ্েষ 
নিহিত আছে , যাহা ধখা ছোঁয়। যায়, তাহা (9010151”, এবং যাহা চিত্ত বা 
কল্পনার্দণ্ডে যথিত করিয়া, (,01101€10 ছাকিয়া, উদ্ধত করিয়। বুদ্ধিতে ধারণ 
করিতে হয়, তাহা ২১-0551 সুষ্ম শবে কতকটা সে ভাব বুঝায়। হিগেল 
দর্শনে “য পবমহ্থশ্তত্বকে নর্বদ্ন্বাতীত শ্রদ্ধ সং বলা হয়, তাহার নাম 
80507060111 ৬সিলা) (সই মবাক বসায় মবঙ্চিত গু সংস্বরূপ সমষ্টি- 
তত্ব স্বনিহিত অলজ্ঘা প্রকাশশক্তিতে ব্যক্ত অবস্থা বিলসিত হইয়। জগদাফার 
ধারণ করে । এই অভিবাক্ত সমষ্ি অব্যক্ত সমষ্টির সত্য পরিণাম, অতএব 
আমাদের পক্ষে ব্যক্ত পরিণামকে ত্যাগ করিয়া অবাক্ত পরিণামীকে লাভ করার 
চেষ্টা বিডস্বন! মাত্র,পরিণীমকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তন্মধ্যে পরি- 
াষীর তুরীয় রস উপলদ্ধি করিতে হইবে । এই “তম্মধ্যে” টুকুর জের টানিয়া, 
কেবলই যে সংদারবিহিত সকল কর্্মকে বজায় করা ,হইল তাহা নহে, “নান্ত 
পন্থা বিচ্যতে অনার” উহা নিষ্পত্তি করা হইল! এই মতে সংশারত্যাগ 
একট বিষম ক্রু, কেন না সংসার না করিলে, ব্যক্তকে অবলম্বন কন রূপ 
'অব্যক্তান্ুভৃতির যে একমাজ্ম সাধন তাহাতে গলদ রহিয়! গেল। পাশ্চাত্যের 
বিশিষ্টাদ্বৈত কোন কোন স্থলে সন্গ্যাসের এইক্ধপে প্রতিবাদ করিতেছে । এই 
প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে অনেক স্থলে গুলা যাইতেছে ষে মান্ছষের যতগুলি 
বৃদ্ধি-তাহার সহক্জাত, ভন্মধ্যে কোনটীর ঘদদি জন্গশীলনে অবহেলা হঘ,। তবে 
লর্ধাক্ধীন উন্নতি সাধিত হও না,-সঙ্ন্যাস এই কারণে একটা নিখুত বা উৎকৃষ্ট 
আদর্শ নছে। 
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আমাদের দেশেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচলিত ' মাছে, এবং জগৎপবিশাম 
আমাদের দেশেও কোন কোন সম্প্রদায় সত্য বলিয়া ম্বীকাব কবে। কিন্ত 
তাহার। কই সংসারকে অনন্যগতি হইয়া ত বুকে অকভাইয়া ধরে না? তাহারা 
সংসারের অনিত্যতা, মায়াময়ত্ব পৃরাপূবি স্বীকার করে। সন্ন্যাসের সহিত 
ভারতে প্রচলিত কোনও মতবাদেরই বিরোধ নাই। পাশ্চাত/ পরিণামবাদী 
ও ভারতীয় পরিণামবাদীর মধ্যে এই বৈষম্য কেন রহিয়াছে ? 

এই র্হস্তের সদুত্তর আছে। “নাসতে। বিদ্যতে ভাবো নাভাবো। বিজ্যাতে 
সতঃ”-যাহা আছে, তাহার নাই হয় না, যাহা নাই তাহার আর আছে 
হয় না -এই মহাসতাটী পাশ্চাতা পবিণ'মবাদে যথোপযুক্ত স্থান পাশ নাই ! 
কিস্ত ভারতের চিস্ত। ও সাধনায় এহ সতট' বরাবরই ষোল আনা মধ্যাদা 
পাইয়াছে। পাশ্চাত্যে *৮ ৮51 কা অভিবাক্ত শব্দটা ব্যবহার করিলেই, 
একট অভাব থেকে ভাবে পৌছান বুঝায়,--ধরা ছৌয়ার মধ্যে আসা বুঝায়, 
কিন্ত ভারতে অভিব্াক্তি শব্দের অর্থ-যাহা ছিল, তাহারই উপস্থিতক্ষেত্রে 
আবর্তন ব! প্রবেশ-_জুঙ্গভ্তরপরিণাম: প্রকত্যাপূরাৎ। এই প্রকৃতির 
আপূৃরণ -যেমন বাধের এক ধারে জল ছিল, আববণভেদে আর একদিক 
পুরণ করিতেছে _এ ভাবটী পাশ্চাতা শর্শনিকদের ধাতে নাই। তারা 
2৬০101701) নুষেত 01১০18)0 ( অস্থশিহিতত্ব 1 তেমন বুঝে না। ধবা 
ছোঁয়ায় পাওয়া যায় না বলিয়। যাহা স্থুলাতীত বা ৭১১৫)৭০।, তাহার সহিত 
স্ুল বা ০)11০/৩.৩কে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তুপ্যমূল্য বলিয়। স্বীকার করে না। 
মতবাদের ভূমিকায় সাজগোছ করিবার সময় পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্ণত্বের 
যেক্ধপই ব্যাখ্যা দিন, আখেরে প্রতিপন্ন হইয়া. যায় যে ০০7০6 বা স্থুলেই 
পূর্ণতব খু'জিতে হইবে, স্থুলাতীত মত্তায় পূর্ণত্ব নাই। পাশ্চাত্য ক্রযোরতিবাদ 
স্ুলে পূর্ণত্ব পাইবারই আশ ও আশ্বাসবাণী। 

/১০৯11৪০ বলিতে ভূত-দেখ। যেন পাশ্চাত্যের শ্বভাব ১ দার্শনিকরা ও 
দেশে কেবল চেষ্টা করিয়াছে যে এ জায়গাটায় ভূত না দেখিয়া, একটা ভাল- 
মন্দ ঘরোয়ান। রকমের কিছু দেখা,_-ফেহ কেহ বা ও হাঙ্গামাই একেবারে 
তুডি দিয়! উড়াইয়া দিয়াছে, বথা৷ জড়বাদী। মনম্বী হিগেলের বাহাদুরি এই 
যে তিনি স্থুল স্থষ্টির মূলে পরিপামক্রমে একটা ন্যায় সংযুক্ত করিয়! দিয়াছেন, এই 
'স্তাুসাহাং্য ৪১১৪০! স্থুলাতীত সত্তা ও তাহার পরিিপামেও একটা সঙ্গতি লক্ষ্য 
করা যাত্স-এৃত, দেখিতে হয় না। কিন্তু এই সক্ষতি মস্তিকষমন্থনে উদ্ভূত, গভীর 


ষ্ঠ ১৩১৯]. ভারতের সাধনা । রঃ 


অধ্যাক্মপাধনায় প্রত্যক্ষীকৃত নহে, সেই অন্ত ভারতের কাছে সে মতবাদের 
কোনও 0:5512৩ বা মর্ধযাদাই নাই । 

কিন্তু “প্রকৃতির আপুরণ* বুঝিতে না পারায় হিগেলের ন্যায় পাশ্চাত্য 
পরিণামবাদী কেবল সংসারেই যে পূর্ণত্ব পাইবার আশা রাখেন, ভারতীয় 
-বিশিষ্টাদ্বৈতের সাধক সংসার হইতে হটিয়া আসিয়াও, স্থল হইতে নিবৃত্ত 
হইয়াও সেই পূর্ণত্বের ভরস। বজায় রাখিতে পারেন। ভারতের সত্যান্থেহী 
সাধক.পবিণামের আদিতেও পূর্ণত্ব দেখে, মধ্যেও দেখে, অস্তেও দেখে; তাহার 
শ্রুতি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছে-_-পূর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পুর্ণ 
পুর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্ততে__স্বুলের অতীতে পূর্ণত্ব, স্থুলে ব্যাপ্ত হইয়াও পুর্ণ 
রহিয়াছে, পূর্ণ হইতে পূর্ণ অভিবাক্ত হইয়াছে__পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলেও পুর্ণ ই 
বাকি থাকিতেছে। 

অতএব 00101666 01)1521571) ব। বৃত্তির অনুশীলন প্রভৃতি ঝড় বড় 
কথায় এ দেশ ও তুলিবে না, সন্গ্যাসও উঠিয়। যাইবে ন।! এ দেশে ০০7)০7৩৪ 
যেমন প্রত্যক্ষ, 219505009 তেমনি প্রত্যক্ষ, উপরস্ত ০01)07665 বা স্থুলে 
জদত্ব, বন্ধন, দুঃখ এবং পুর্ণত্বের ব্যঞ্জনা (58205১1127 ) আছে, পূর্ণস্ব নাই, 
815020 বা স্কুলাতীতে, পূর্ণত্থ, চিয়ত্ব, মুক্তভাব « আনন্দ । এই জন্য 
ভারতে কেহ স্থুল সংনাবভোগ ছাড়িয়া নিবুত্তির পথে সম্রাস গ্রহণ করিলে, 
লোকে ভাবে না, সে বিকৃডাইল,_-ভাবে, সে সার গ্রহণ করিল। পাশ্চাত্য 
পরিণামবাদী ভ্রাস্ত,তাই সেস্থলে তাহার মনে হইবে যে লোকটা সংসার ছাড়িয়! 
অসম্পূর্ণতার কৃপে পডিল, কারণ যাহা! কিছু সম্পূর্ণতা তাহা সংসারে, সংসার 
ছাডিয়া পূর্ণতার সহিত স-যোগ কোথায় পাইব ? শুনিয়াছি পথ চলিতে চলিতে 
এক উট কাট! শাক চিবাইতেছে-_রক্তও ঝরিতেছে, স্থখও পাইতেছে-- এবং 
চোখ বুজিয়া বলিতেছে, "ভোজন ত একেই বলে? আ্যায়ল। শাক কোথায় 
মেলে বাব।1” দরে একটা বলীব্ছও আহারে নিধুক্ত, সে কোমল তৃণ 
চিবাইতে চিবাইতে উটের কথায় বলিল, “শাল! কাটমুখ্য, আবার বেয়াদব” ? 

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়। গিয়াছে, নতুবা পাশ্চাত্য পরিণামবাদের কুফল আরও 
বিশদভাবে বিচার করা যাইত। পাশ্চাত্য আধুনিক যুগে এহিকতাকে যত 
মাথায় তুলিয়াছে, ততই সন্ধ্যাসকে গালি দিয়াছে । তুমি যেখানে রস পাইবে, 
সেইটিকেই সত্য বলিয়! জাহির করিবে, প্রকৃতির নিয়মই এই । সংসারচক্রে 
বমিয়! পাশ্চাত্য বেশ মধু চুবিতেছে, এ অবস্থায় সে চাকাটী সে ছাড়িবে কেন? 

৪ 
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সে বলিবে এ সংসারচাকায় পাচ খাইতে খাইতে, আক পাতাল যাহা 
ভাবিতে হয় ভাব, ধর্ম কর যাহা করিতে হয় কর--কাবণ এ চাক! ঠিক 
তোমায় উন্নতির ধুব লক্ষ্যে পৌছাইয়! দিবে। প্রাচ্য খধিদের মত ভায়াদের 
এ হু'স নাই যে সংসারচাক। ঘুরে ও চলে বটে, কিন্তু গ্রহ তার! হুর্ধ্যাদদির মত, 
বিশ্বাকাশের সমস্ত আবর্তনের মত, ফিবে ফিবে চিরকালই এক জায়গায় 
আসে- _এ স্ুল সংসারে সোজান্্দ্দি সিদা চলিয়! যাওয়া বলে কোনও গতিই 
নাই। সংসারের প্রবৃত্তিচক্রে ঘুরিতে ঘুবিতে মানবন্জীবনের লক্ষ্যে পৌছিবাঁব 
ভরনা বকাগুপ্রত্যাশ! ভিন আর কিছুই নভে । 

ভারতবর্ষে সেই জন্য আদিযুগ হইতি নিবৃত্তিব বাণী ঘোষিত হইয়াছে, 
ভারতের ধারা নেতা ও নিয়স্তা, সেই সন্ন্যাসীগণ মানুষকে শ্রিখাইয়াছে যে 
তাহারা প্রবৃত্তি লইয়াই জন্ষিয়াছে বটে, “নিত্বত্তিস্ক মহাফলা”- কিন্তু নিবৃভিবই 
অনুসরণ করিতে হইবে, সংসারচক্রেব পাকে জগতে আসিয়া, কিন্ধ 
অনাদক্তির ত্বারা দেই চাকার সহিত মংযোগ ছাঁড়াইয়। বাঁধ, যাহাতে আর 
না|! পাক খাইতে হয়। এ সংসারচক্রকে বিফল করিবার জন্য স্ষ্টিচত 
সাগরাথু হইতে ভারতবর্ষ সমুখিত হইযাছে , এ চক্রকে বুথা করিয়া দিবাব 
জন্য ভারতের আদিযুগ হইতে ব্রন্ষজ্ঞেব আবির্ভীব ঘটিয়াছে, এ চক্রকে বিফল 
করিবার ম্ৃহাবিদ্ধা ও কৌশল জগতেব কল্যাণে বাচাইয়া রাখিতে ভরতে 
নেশন প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল, এবং সেই মহাবিদ্যা ধাহাদের আযত্ত সেই সন্ত্যামাগণ ও 
নেশনের শীর্ষস্থানে আসন পাইয়াছিলেন। সংসাবচক্রকে বিফল কবিত্তে না 
জানিলে, কি ভারত আজও বাচিয়্া থাকিত % হে পাশ্চাত্যশিক্ষাগর্ববিত 
অবিশ্বাসী, ডোমার কোন্‌ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ভারতেব এই অদ্ভুত সঙ্জীবনী 
শক্তির ব্যাখ্যা! হয়, তাহা জানিতে চাই ! 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিলাম যে ভারতীয় নেশনের স্থাপনা ও লক্ষ্য- 
আধনে সন্ধ্যাসাশ্রম ও পর্যামীর নেতৃত্ব অপরিহাধ্য । সন্ধ্যা হইতেই 
কেন্্রশক্তি বিক্ষ,রিত হুইয়া দেশের লোককে প্রকতভাবে পথ দেখাইয়া দিবে । 
স্বামী বিবেকানন্দ সেই নূতন সন্গ্যাস আমাদের দেশে প্রবস্তিত করিয়াছেন , 
এখন কোথায় দেশের ত্যাগী, পরমার্থনিষ্ঠ যুবকবৃন্দ, তোমরা আজও কি 
স্বামীজির সেই গগনভে্ী প্রাণম্পর্শী গল্ভীর আহ্বান শ্রবণ কর নাই ৮ 











জর) ১৩১৯1] অদ্বৈতপ্রসঙ্গ ৷ ৩০৭ 


অধৈত প্রসঙ্গ । 


১। বুদ্ধোগুমব। 





গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধজ্জগং মহোৎদবে মগ্ন হইয়াছিল | 

সে দিন ভারতীয় সনাতন সমান্ের যে সামান্ত সাঁড়1 পাওয়া গিয়াছিল,তাহ। 
ফুলদোলের আঙ্গিনায় । * কিন্তু আমাদের সমাঙ্গ একদিন বুঝিবে যে অনার্ধা- 
প্রভাবকে জয় করিবার জন্ত প্রাচীন আর্ধ্যের জীবনাদর্শ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় 
তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করিয্বা্িল,__নির্ববাণমুক্ত বৃদ্ধ সেই সিদ্ধির প্রকটসৃ্ঠি। 

প্রয়োজন হইলেই অবতার পুরুষকে প্রকটিত করা আর্যাসমাজের 
পুরাকালের স্বোপাঞ্জিত শক্তি । বুদ্ধাবতারে এই শক্তির ঘে অপূর্ধব লীল! 
হইয়াছে, এক হিনাবে আর কোনও অবতারে তাহ। হয় নাই। কেন না আর 
কোনও অবতারে কেলার বাহিরে যাইয়া! আর্ধাদর্শ রক্ষা করিরার জন্থ যুঝিতে 
হয় নাই, ভগবান্‌ বুদ্ধকে তাহাই কারতে হইয়াছে । 

আধ্যসমাজ তখন আপনাকে আপনি চিনিত না, সেইজন্ বুজ্ধকেও চিনে 
নাই। সে দোঁখল বুদ্ধ বুদ্ধত্ের পরিচয়ে 'তাহারই,কিন্ত মতবাদের পরিচয়ে 7 
একটা প্রহেলিক।? জল্পন? বলিল, অন্থরদিগকে বেধগথ হইতে ভূলাইয়া বিনষ্ট 
করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ মায়ামোহকূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন , শেষে 
দাড়াইল এই যে, 

নিন্দসি যজ্জবিধ্রেহহ শ্রুতিজান্তং 
পদয়ন্ৃদয়দর্শিতপশ্ুঘাতং 
কেশবধূতবুদ্ধশরী রং । 

কুরুক্ষেত্রের পর হইতে বুদ্ধাবির্ভাবের বীজ শউপ্ত হইতেছে,-_কালনাট্য- 
মঞ্চের সাজঘরে অভিনয়ের সাজগোছ হইতেছে । সমাজে ক্ষত্রিয় নাই, 
অতএব বীর্ধ্য নাই, আছেন আদর্শরক্ষক খধি। প্রহরী ক্জিয়ের অভাবে 
অনার্ধার গতি অব্যাহত এবং তাহার হীন আদর্শসংস্পর্শে ক্ষতিয়হীল, বীর্ধ্য- 
হীন লমাজ বিপন্ন হইল। বেদের যাঁজনার জন্য যে সমস্ত খবিব সমাজেই 
গতিবিধি ছিল, তীহারা ক্রঘে সমাঁজেই সংসার পাতিলেন। ক্র্দকাণ্ডে 


* ক্লিকাত। হিবেকানন্ম সোলাইটা ও বেলুড় মঠে বুদ্ধের লীলানরণার্ঘ যংকিকিৎ 
ব্যবস্থা আছে। 





৩০৮ উদ্বোধন |. [১৪শ বর্ষ-€ম সংখ্যা। 








আস্থাহীন জ্ঞানযাজী খষি কালচক্রবিড়দ্িত সমাজে ফিরিলেন না। সমাজের 
বাহিরে সঙ্্যামমূলক সাধনার পত্বন হইল। 

তথন প্রাচীন ও আধুনিকের সংযোগন্থত্র ছিল বেদ ও ব্রাহ্মণ । সমাজ 
হীনবীর্ধ্য, অতএব নৃতন। ক্ষত্রিয়রূপ প্রদীপ প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে, বাহির 
হইতে তৈলসংযোগে নৃতন বর্ণে ৪ আডায় কোথাও কোথাও জলিয়া উঠি- 
তেছে। সেইক্ষপ কমবেশী বর্ণসঙ্কর ৪ অনার্ধ্যপ্রভাব সমাজকে ব্মপাস্তরিত 
করিতেছে । এই পরিবর্তনের মধ্যে ব্রাঙ্ষণ প্রাচীন আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার 
চেষ্টায় নিয়োজিত, অবলম্বন, বেদের পঠনপাঠনা ও যাঁজনা। স্থতি ও 
প্রয়োগের স্বিধার জন্য স্থন্্যুগ গ্রবদ্ধিত হইল, বেদবিধি শ্রোত, ধর্ম ও 
গৃহ্সূত্রে গ্রথিত হইতে লাগিল। বেদাঙ্গ দংকলন প্রভৃতি বেদগুপ্তির আরও 
অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতে লাগিল। 

আপনাকে সামলাইতে ৪ বজাঁহ বাখিতে যাহার সমন্ত শক্তি নিয়োজিত, 
সে অনার্ধাসমস্তা কিরূপে পূরণ করিবে ? অনারধ্যসমস্তা1! কি ?-_নাঃ অনার্ধ/জুষ্ 
ভোগভাবের দ্বার নিবৃত্বিমলক আফ্য সমাজাদর্শেব অভিভবাশঙ্কা। এই 
আশঙ্কা ক্রমশঃ ভারতাকাশ আচ্ছন্ন কবিল, আর এদিকে সঙ্কোচনশীল, স্থূল 
কর্ম্নকাগুমাত্রের যাজক, আর্ধ্সমাজ নিবাধ্য হইয়া পডিতে লাগিল । বৌদ্ধ- 
যুগের প্রারভে অথব! চক্্গুপ্তের সময দেখিতেছি,-সেই সমাজ আছে, কিন্ত 
চেনা যায় না; পবাবিস্ভাব চচ্চ! লুপ্রপ্রায় অপরাবিষ্ার শ্রক্ক চর্চায় অযাজাযাজী 
পরমুখাপেক্ষী ব্রাহ্মণের গৃহ মুখরিত, সর্বত্র ভোগৈশ্বর্যের উপাসনা, নিবৃত্তি- 
ভাব সমাজ হইতে নির্বাসিত । 

কুরুক্ষেত্র পর বান্তবিকই ঘোব অবসাদ আসিয়াছিলঃ নতুবা এমন হয় 
না। খধষিব খধিত্ব গেল, মৌলিকতা গেল, ক্রমে পর্তন্ত্র যাজক ত্রাঙ্গণে 
পরিণত। আবার ফাহাবা সমাজে “শিলেন না, যাহার! সক্প্রদায়বিশেষে 
উপনিষৎ বিদ্যা পোষণ করিলেন, পবে উহ্াব পুষ্টিসাধন করিলেন, ভিক্ষা- 
স্থআ্াদি প্রণয়ন করিলেন, পর্শনচর্চা করিলেন, তাহাদের পরিণাম কি? 
সঙ্্যাস প্রবর্তিত রহিল, কিন্তু বানের জল আসিয়া সাবেক জল বাহির করিয়! 
দিল। যে সন্ধ্যাস প্রথম প্রথম বেদমুলক ব্রহ্মজ্ঞানজ্যোতি ধাবণ করিয়াছিল, 
ক্রমশঃ দেখি উহ! শ্রোতভূমি হইতে নোজর তুলিয়া লইয়! সম্প্রদায়গত 
তত্ববিষ্কা ও ঘোগবিস্তায্ম ভানিতেছে। প্রতোক সম্প্রদায়ের তত্ব ও যোগ 
যেন “পেটেন্ট*করা, বেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘোগ নাই। কোন কোন, 


জ্যৈষ্, ১৩১৯।] অদ্বৈত প্রসঙ্গ । ৩০৯ 


সরা... 


স্থলে আবার স্পষ্ট বেদবিরোধিতা। - কারণ সামাছ্িক শুদ্ধতাপ্রয়াসী 
বৈদিকদের দ্বারা সমাজে কোনও প্রকারে যিনি বঞ্চিত, সংসারবৈরাগ্য 
থাকিলে সন্স্যাস তাহার জন্য মুক্তদ্বার, কারণ সেখানে বর্ণভেদের কোনও 
আট নাই। অতএব বেদবিরোধিতা সন্প্যাসে শ্বাভাবিকরূপে অনেকস্থলেই 
প্রকাশ পাইয়াছিল। কর্মকাণ্ডের প্রতি অবজ্ঞ/ ত গোড়াথেকে ছিলই। 
সামাজিক ব্রাঙ্ষণ প্রতিশোধ লইয়্াছিল,--কলিতে সঙ্স্যাস নাই,_এই বিধান 
দিয়া, আর ইহাও প্রচার করিয়াছিল যে যজ্ঞস্থলে সন্যাসীর উপস্থিতিতে 


মৃহৎ অকল্যাণ । রঃ 
সমাঞজ্জেব মহিত বন্ন্যাপ, কশ্মের সহিত জ্ঞানের বিচ্ছেদে কর্ম পন্থুত্বে 


ও জড্যন্ত্রে পরিণত,-_জ্ঞান বা সন্্টাসও ভেক রাখিয়া প্রয়োজনাভাবে 
পূর্ব্বেই একপ্রকব অন্তহিত। যাহাব! সন্্যাসের ভেক বজায় রাখিতেছিল,তাহারা 
পরোক্ষভাবে বেদমূলক, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বেদবিরোধী বা উদাসীন। 
উপনিষদের যোগ ও তন্ববিদ্ভায় তাহারাও পরোক্ষভাবে উত্তরাধিকারী, 
যদিও হীন অধিকারীর প্রাবলো তত্বদৃষ্টি বিকৃত। 

মৃতএব অনাধ্যসমস্তা কে ভঞ্জন করিবে? সত্যই কি অনাধ্্য-প্রভাবের 
বৃদ্ধিতে নিবৃত্তিযূলক আর্ধ্যাদর্শ লোপ পাইবে? কিন্তু উপায় কি? দেশমস্থ 
অনাধ্যনুষ্ঠ ভাব অপ্রতিহতগণ্ভতে আধিপত্য বিস্তার কারতেছে। চিত্রশুদ্ধি, 
নিবৃত্তির আদর্শ তিবোহিতপ্রায়। সনাতন আধ্যসমাজের কায়া ছায়ায় 
পরিণত। কে করাল মৃত্যুর কবল হইতে ইহাকে রক্ষ৷ করে ? 

রক্ষার একমাত্র উপায়_ আধ্যাপর্শের হ্বারা অনাধ্যের অভিভব। কিন্তু 
যে শান্্াদিতে এ আদর্শ লিপিবদ্ধ তাহা দেড হাজার বছর ধরিয়! ব্রাহ্মণের 
কুক্ষিতে লুক্কায়িত। সে ব্রাক্ষণ শান্ত্রাদি অনাধ্যের কাছে বাহির করা 
দূবে থাক্‌, সমাজের প্রাচী নিজেই লঙ্ঘন করিবে না। যদি কেহ 
লঙ্ঘন করিয়া সাধাবণে শাস্ত্র গ্রচার করে, তবে শাস্বজ হইলেও 
ব্রাহ্মণ অযোগ্যকে সমাঞ্জে লইবে না। আবার ব্রাঙ্মণসমাজে তখন কর্ম 
কাণ্ডই প্রচলিত ছিল, সেই কণ্মকাণ্ডের প্রচারে অনাধ্যকে আধ্যা- 
ঘর্শের দ্বার সংস্কত করার সম্ভাবনা নাই, কারণ কর্মকাণ্ডে অনাধজুষ্ট 
ভোগভাবকে প্রশ্রয় দিবার ও পরিপুষ্ট করিবার যথে্ আয়োজন আছে। 
কর্মকে ভোগলক্ষ্য হইতে ফিরাইতে হইলে, প্রবল ভ্যাগভার প্রচার করা 
চাই। যদি সেই প্রচারে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া হায় তবে তদানীস্তন 





৩১৪ উদ্বোধন । [১৪শ ধর্ষ-_ ৫ম সংস্যা। 





সমাজের কর্মকাণ্ড আবার প্রাছুভূর্ত হইবে। শাস্ত্রীয় জ্ঞানকাণ্ড কোথায় 
গুগ্তভাবে ধারা রক্ষা করিতেছে, তাহারই সন্ধান নাই। উত্তর ভারতের 
সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের অবস্থাত দেখিয়াছি । আবার শাস্ত্র সস্কৃতে লেখা, সংস্কৃত 
সাধারণ লোকে ভাল বুঝে না। 

সে সময় শাস্ত্রের উপর অযথা নির্ভব আধ্যসমাজের অস্থিমজ্জায় ঢুকিয়া 
গিয়াছে! শান্তর মানুষের জন্য, মাঁচ্ুষ শান্ধ্েব জন্ত নহে-_এ ভাব তখন 
খুঁছিয়া পাওয়া! যায় না। যখন দেশের আব-হাওয়া এইক্প, তখন শাস্ত্রে 
দোহাই দিয় সত্য প্রচার করিলে, উহার সাখনা আবার সহজেই শাস্তজল্লনায় 
পর্ধ্যবসিত হইবে । 

এই সমত্ত কারণে, সে সময় অনাধ্যবিজয়ের জন্য প্রকৃত অস্ত্র দেবমানবে 
খু'জিয়া পায় নাই। কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী বেদপ্তপ্বিব কাল হইতে, আধ্যাদর্শকে 
সংগোপনে সর্বশক্তিপ্রয়োগে রক্ষা করাব ভাব আধ্যসমাজে বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছে; এই রক্ষাকার্ধ্য ভারতের নানাস্থানে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে চলিতে 
থাকিলেও, সমাজে যাহা কিছু সার ছিল, তাহা এ কার্যেই নিয়োজিত ও 
ব্যয়িত। অতএব আধ্যসমাজের মূলে সে সমম্ব যে ভাব কাধ্য করিতেছে, 
তাহা দ্বারা অনার্ধযবিজ্য়ে কোনও সহায়ত! হওয়ার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং 
আধ্যসমাঁজের বাহিরে দাড়াইয়। অনাধ্যকে আহ্বান করিতে হইবে । 

আবার বাহিরে প্াঁড়াইয়া আর্ধ্যাদর্শের সহিত যোগরক্ষা করার ব্যবস্থাও 
পূর্বব হইতে হইয়া আছে । আমরা দেখিয়াছি সন্ধ্যাস উপনিষত্মুলক হইয়াও 
প্রথম থেকেই সমাজ হইতে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হইমা। পডিতেছিল। সমাজ ও 
বেদতিত্বির গ্রতি উদাসীন হইয়া সন্ধ্যাস যেন কি একটা চরম ফল প্রকটিত 
করিবার জন্ত সম্প্র্গায়ের পর সম্প্রদায় গড়িতেছে ও ভাঙ্গিতেছে । বৃদ্ধই কি 
সেই চরম ফল নহে? 

বুদ্ধ ব্রহ্মনির্ববাণ প্রচার করিলেন, অথচ বেদকে মর্ধ্যাদা দিলেন না কেন, 
তাহা এইবার বুঝিব। সম্্যাসে তখন এঁবপ রীতি অধিকাংশ স্থলেই ছিল 
না। যে বেদযৃত্তির তখন সমাজে প্রকাশ, তাহা দ্বারা কাজেব ক্ষতিই হইত, 
তাহাও আমরা দেখিয়াছি । অতএব আধ্যাদর্শের চরমে পৌছিয়াও, আর্ধ্যা- 
দর্শের প্রচার করিয়াও, বুদ্ধদেব সেই আদর্শের ছুর্গস্থানীয় বেদ ও বৈদিকসমাজকে 
আশ্রয় করেন নাই। কালোচিত ব্যবস্থাপ্রদ্দানেই অবতার পুরুষের মাহাত্ম্য । 

বৌদ্ধমত যে আর্ধযাদর্শমুলক তাহাতে সন্দেহ কি? নির্বাণ ও ব্রদ্ষনির্বাণে 
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কোনও প্রতেদ নাই,_-বলিবার একটু রকমভেদ আছে । বেদ অন্তি-প্রত্যয়কে 
অবলম্বন করে, তার পর নেতি নেঁতি করিয়! উহারই অনবস্থার যধ্য দিয়া 
নির্বাণে পৌছিতে চায়। বৃদ্ধ অস্তি-প্রত্যয়কে বিশ্বীদ করেন নাই, গোড়া 
থেকেই রদ কবিতেছেন। এ প্রত্যয়ের যত রকম প্রয়োগ আছে, তন্মধ্যে 
সকলের মূল অহংভাবে উহাব প্রয়োগ । এই প্রয়োগের ফলে “অহংকে 
আমবা বস্বত্ব অর্পণ করি। অন্মিতাই মায়াপ্রপঞ্চের প্রস্থতি। গোড়া 
গেকই বুদ্ধ প্রচার কবিলেন-_নাহৎ অস্মি। নির্বাণ যদি বৌদ্ধতত্বগৃহের 
প্রতিষ্ঠা হয়, “অহং”এব অবস্তত্ব উহার ভ্বারশ্বরূপ। পঞ্চ ক্কদ্ধ ও দ্বাদশ'নিদান 
তার পর বুঝিতে হইবে । বেদাস্ত গোডা থেকেই অহংএর আরোপ একেবারে 
ন। ঘুচাইঘ।, অন্যত্র উহাব আরোপকে অপলাপ করিয়া নির্বাগতাত্ব প্রথযে 
উহার আরোপ কবাইতে চান, তাই বলেন “অহং ব্রদ্মাম্মি” | তার পর সমাধি 
দ্বার নির্বাণে উহার লয় শিক্ষা দেন। বুদ্ধ এ অস্থায়ী অহংআরোপরূপ 
পোপানটাও বাদ দিয়াছেন। দার্শনিকদের বাদবিচার এই 'প্রভেদট্কুর 
উপর । 

অহ্ৈত বেদাস্ত অপেক্ষা এই হিসাবে বুদ্ধদেব তত্বা্জে যেন আরও 117- 
060)011)01101511)5--আবও আপোস-নিরপেক্ষ । গরয্ঠংসদেব বলিয়াছেন, 
পেঁয়াজের খোপার মত “অহং” ছাভাইয়া গেলে, শেষে কিছুই থাকে ন1। 
বৃদ্ধ দেখিলেন, কিছু পাইবাব ভাবে খোস৷ ছাড়াইতে গিয়। মান্থষ নিঃশেষে 
ছাঁডায় না, প্রায়ই একটু বাকি রাখে প্রাই অহং ও ভোগভাব একটু 
থাকিয়া যায়, দেই জন্ট তিনি যেন সমস্ত বেধটা লইয়। কুটিতে বলিয়াছেন, 
খোপ। ছাডাইতে দেন নাই। এই মতের সহিত বৈদাস্তিক অদ্বৈততত্বের 
(কান9 বিরোধ নাই, কেবল সাধনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। 

মাপোসের কোনও প্রসঙ্গ ন! তুলিয়া অন্রিতার সহিত এই কঠোর বিরোধ, 
পিবৃত্তির বঙ্জাস্ত্রের মত 'অনাধ্য জীবনে পতিত হইল । আবার এই অস্তথও 
মনার্ধ্যের ন্তকে পড়িত না, যদি বুদ্ধের ব্যক্তিগত প্রভাব সুর্ধ্যের যত অমোঘ, 
অবার্থ ন| হইত। বুদ্ধ নিছ্যুক্জডিত মৃত্ঠিতে যেখানে দ্রাড়াইযাছেন, সেখানে 
মানবন্ধদয়ে স্তন্ধতা সঞ্চারিত হুইয়! গিয়াছে; তার পর বৃদ্ধবাণী সেই হৃদয়কে 
লইয়া যেমন ইচ্ছা! তেমনি গড়িয়াছেন । তাহা যদি না হইত তবে অষ্টা 
মার্গ ও নানাবিধ ধ্যানভাবনাহ্ধারা নির্বাণসাধনায় নিষ্ঠা রক্ষা করা! অসাধারণ 
শক্তির কার্য । বুদ্ধ দেশের যধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার করিয়। গিয়াছিলেন ; 
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সে কালে, “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” বলিতে কি অলৌকিক তাডিতশক্তি লোকেব 
হৃদয়ে খেলিয়া যাইত, তাহা আজ আমাদের বোধগম্য হইবে না। সাধে 
কি বুদ্ধের স্পর্শে অনার্ধ্যভাব তুলার গাদার মত জলিয়৷ উ্িযাছিল? 

্রঙ্মসমুদ্্র হইতে বৃদ্ধদেব দেশের মধো যে শক্তিব জোয়াব আনিয়াছিলেন, 
স্তীহ$ অনাধ্যের ভোগনর্কম্যনাব বিনষ্ট করিল এবং সাধকেক অব্লম্বন-লাপেক্ষভ। 
ভাসাইয়! দিল। তার পর বৌদ্ধেতিহাসে দেখিতে পাহঁ, অদীর্ঘকালেব মধ্যেই 
বৌদ্ধসাধক অবলম্বনের জন্ত নানাস্থানে হাতডাইয়। বেভাইয়াছে। শেষে 
বৌদ্ধনাধন সেতুরূপে অনার্ধাকে আধোব সাধনভূমিতে পৌছিয়া দিয়াছে, কিন্তু 
সে সেখানে দাডাইয়। নিজ মত ও সাধনাব নিশেষত্ব ৪ বেদবিবোধিত। বজায় 
রাখিবার জন্য আজ পধাস্ত বুথা চেষ্টায় উদ্যত হইতেছে । 

ইতিহাস পধ্যালোচন। করিলে বেশ পৰিষ্কাব বুঝ। যায় যে বুদ্ধাবতাবেৰ 
প্রধান লীল1 অনাধ্যকে আর্ধাপমাজভূক্ত কবিবাব যোগ্যত| দান কবা নির্বাণ, 
নিবৃত্তি ও অনহমিকার দ্বাবা এই যোগাত। সম্পাদিত হয়। ভাবতের বো 
এই যোগাত| লাভ কবিয়া সনাতন সমাজে দশ শতাব্দীর মধ্যে মিশিয: 
গিয়াছে । যাহাব! মিশিতে পাবে নাই, তাহাদের ভীষণ বিডন্বনার কথ! 
ইতিহান লিপিবদ্ধ কবিয়াছে। 

এই প্রধান লীলাবই একটী অঙ্গ-_-আঘা ভিন্ন অপব প্রাচ্জাতির মধ্যে 
আর্যাদর্শের প্রচার । সাক্ষাতৎ্ভাবে বৈদিক ভিত্তিব উপর এই গ্রচাব কাযা 
সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া কিছুই আসিয়া যাঁষ না। ভব্ষ্িতে সনাতন ধশ্ধ ভগ- 
বান্‌ বুদ্ধেব সাধনতত্বকে অঙ্গীভূত করিম লইবে এবং বৌদ্ধসমাজকে আপনাব 
সাধকসমার্জেরই একটী শাখা বলিয়! গণা কবিবে। 

কাল ও ক্ষেত্র যেরূপ সাজজাইয়াছে সেইরূপ অদ্ভত সাজ পরিয়া আসিয়।- 
ছিলেন বলিয়া, যিনি রাম, যিনি কুঁষ তিনিই যে বুদ্ধাভিনয় কবিয়াছেন, তাহা 
এখনও পধাস্ত ভাল করিয়। সনাতন সমাজ বুঝিতে পারে নাই। এ সমাজই 
একদিন তিলে তিলে মরিতেছিল, বাচিবাব কোনও আশ! ছিল না ,: বেদগুপ্রি 
সৌন্রযুগ সমস্ত নিক্ষল হইনা ঘাইত। হীনাদর্শের প্রাধান্ে আর্ধ/াদর্শ লোপ 
পাইত। হীনাদর্শরূপ কালবিষসঞ্চারের স্থানে ভারতদেহে বুদ্ধদেব ( আপাত- 
দৃষ্টিতে অবৈদিক ) বৌদ্বধর্শন্প তিক্ত ঁধধ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছিলেন। 
বিষরোগ মুগ্ধাবস্থায় মারিয়া ফেলিত, উষধ না হয় সাময়িক যাতনা দিয়া সেই 
বিষ নষ্ট করিয়াছে । তার পর স্বস্থকে স্বকার্যে যথাপূর্ধ নিযুক্ত করিতে, সেই 
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বৃদ্ধরূপী চিকিৎমকই কি আবার শক্ষররূপে দেখ! দেন নাই ? ছেলেমানুষি ত্যাগ 
করিয়। আজ সনাতন সমাঞ্জকে ভক্তিকতক্ষতায় বুদ্ধের পদে আপনাকে বিকাইতে 
হইবে। হে আর্যসমাজজ তাক্‌ লাগিয়! গিম়্াছিল, তাই একধিন অবতাৰ 
বলিয়াছিলে, আঞ্জ এই মহাষুগ সশ্মিলনে, অপূর্ব চৈতন্যসধশারের দিনে, অবতাব- 
লীলাব দ্বারা অবতারমাহাত্ময বদি বুঝিয়৷ থাক, তবে বুদ্ধাবতারের পদে আন্ত- 
রিক অর্ধ্য প্রদান কব। 








(২) ত্রহ্মবিদ্া। | 


বঙ্গীয় তন্ববিদ্ধা। সভ। গত টৈশাখ মাস হইতে একখানি নৃতন মার্সিক 
পত্রিক। প্রকাশ ক'বতেছেন, নাম “ত্রদ্থবিষ্থা” | “ক্রহ্মবিষ্ভাপকে আমর! সাদরে 
সম্ভাধণ করি। বঙ্গনাহত্য ইহার উপর অনেক আশা রাখেন। 

ব্র্মবিষ্ভাব কথ। আমাঁদেব সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করুক, কেন ন! 
ব্রদ্ধবগ্ভাই পবা বিষ্ঠা, "আব সমৃন্ত বিছ্ভ। অপবা--অথ পরা যয়। তদক্ষরমধি- 
গম্যতে। 

জ্ঞাত ব! অজ্ঞাতভাবেই হউক, ব্রন্ধবিদ্তাই সকল ধন্মমতের চরম প্রিষ্ঠা। 
এ বিদ্ভালোচনার কলে ধশ্মসমন্বয়ের ভাব মানবহৃদয়ে জাগ্রত হইবে, সন্দেহ 
নাই। প্রত্যেকে আমর। একই পরমতত্বের সাধক, এ কথা জগতের লোক 
যে পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইবে, জগতে শাস্তি ও এঁক্য সেই পরিমাণে 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

আর আমর! ইহাও বিশ্বাদ করি যে ভারতীয় আর্ধ্যসমাজ বিশেষ একট 
লক্ষ্যের অবলগনে পৃথিবীতে আবিভূর্ষি ও অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং এখনও 
জীবিত কহ্য়াছে, ব্রদ্ধবিগ্ঞ। ব! পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচারই সেই 
লক্ষ্যস্থানী | অতএব আমাদের সাহিত্যে ব্রদ্ষবিষ্ভার কথাই মূলপ্রসঙ্গ হওয়া 
উচিত। এই সমস্ত কারণে “ব্রদ্ধবিগ্থা”র আবির্ভাব, আমাদের পক্ষে একটা 
বিশেষ শুভসংবাদ । 

এই শুভ উপলক্ষে একট! কথ। আমরা! স্মবণ করিব । বিষ্াপ্রসঙ্গ ও বিষ্া- 


পেশী 


* ৮৭ নং জানহার্ট প্রা, কলিক্কাত1 হইতে জীমুক্ত হীরেন্্র নাথ দত ওয়ার বাছুর 
পূর্ণেন্ু নারায়ণ সিংহ মহোদয়গণের সম্পাদকতার প্রক্াশিত। 





৩১৪ উদ্বোধন । [ ১৪ বর্ধ--.€ম সংখ্যা ।, 








লাভের মধ্যে প্রভেদ আছে। সাগরে মশিমুক্তাদি আছে, ইহা অবগত হওয়া 
ও সেই মপিমুক্তাদির অধিকারী হওয়া, ছুইটী পৃথক্‌ ব্যাপার | সাহিত্যে বিষ্যা- 
প্রসজেরই অবকাশ আছে মাত্র, কিন্ত তথাপি ত্রহ্ধবিদ্যার প্রসঙ্গে কি সামান্ 
লাভ ? 

পাশ্চাত্যে বিষ্ার চ্চ| একসময় মানুষকে পবমার্থপরাক্মুখ ও এহিক প্রত্যক্ষ- 
বাদী করিয়া তুলিয়াছিল। সংসারে যাহা প্রতাক্ষ কব! খায়, তদতীত তদতি- 
রিক্ত আর কিছু নাই,_এই বিষম বিশ্বাম পাশ্চাত্য শিক্ষিতসম্প্রদারের হৃদয় 
অধিকার করিতেছিল। এই বিশ্বাসের বিকদ্ধে যুক্তিবল প্রকাশ করিয়। শ্্রীষ্টিয 
চার্চ হার মানিম়াছিল এবং উপেক্ষার আড়ালে যথাশক্তি জীবনধাবণ করিতে- 
ছিল। কিন্তু উপেক্ষার্ার| সমস্যার সমাধান হয না, সেই জন্য তেজস্বী জিজ্ঞান্থ 
দুর্বল, গতাম্ছগতিক চার্চের সঙ্গ পরিহাব কবিল, অথচ প্রাণে স্ুলাভীত 
সম্ভার অস্ফুট প্রভাব অন্থভব করায় ইহদর্বস্ববাদীর সহিত মিলিত হইতে 
পারিল না। এই ম্বাধীনচেতা জিজ্ঞাস্থুর দল রহ্শ্তময স্কলাতীতেব প্রমীণসংগ্রহে 
্রবৃত্ব হইল। 

স্থলাতীতের রহস্ত সকল দেশের ধর্মশাস্্র ও এ্তিহ্কিত্বদস্তীতে বিক্ষিপ্ত- 
ভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে । পূর্বোক্ত স্ুলাতীতে বিশ্বাসী, স্বাধীনচেত|, জিজ্ঞান্থু- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সক্কল রহস্তের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ বছ্দিন যাবৎ চলিয়। 
আসিতেছিল। অবশ্য সকলেই যে চার্চের সঠিত সংযোগ হারাইয়াছিল, তাহা 
নহে | কিন্তু তাহার। সাধারণতঃ এমন একটা সুক্ষ ধর্মতত্ব স্বীকার করিত, 
যাহ। প্রচলিত চার্চ ও বিজ্ঞানের ছুরধিগম্য নিগুঢ রহস্তনমূহের আকরন্বরুপ | 

গত শতাব্দীতে এই ব্নহুন্তাবাদী সম্প্রদ্দায়েব মণ্যে অসামান্য মেধার উন্মেষ 
ও পরিচয় পাওয়। গিয়াছে । ইহার ফলে সকল ধর্মশান্ত্রে নিগৃঢ রহস্যের মধ্যে 
একটা সাদৃশ্য ও সামঞ্জগ্ত দেখিতে পাইয়া, এই সম্প্রনায় অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির 
উপর আপনাকে স্থাপিত করিল । অবশেষে আমাদের সনাতনধর্খে ধষি- 
প্রচারিত অধ্যাত্মরহুস্তের বিজ্ঞানে সার্ধঙ্জনীন সিদ্ধান্তের বিশেষ প্রলার ও 
বিকাশ লক্ষ্য করিয়া, এই পাশ্চাত্য রহন্তবাদী সম্প্রনায় সনাতন ধন্মকেই আপ- 
নার্দের অস্থশীলনকেন্দ্রে স্থাপিত করিয়াছেন । এই স্ছচক্মতব্ান্থুসদ্ধিৎস্থ রহশ্- 
বাদের নামই থিয়সফি। 

বিশেষ কারণে খিয়সফির নিকট ভারতবাসী কৃতজ্ঞ। প্রাচীন ধর্দশাসে 
ইহাদের আস্থা ও অন্ুসন্ধিৎসা পাশ্চাত্যশিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি ভারতবাসীর প্রতৃ 


জ্যোষ্ঠ॥ ১৩১৯। ] অদ্বৈত প্রসঙ্গ । ৩১৫ 


কল্যাণ সাধিত করিয়াছে । ইহাদের এই সংপ্রভাবের নিকট আধুনিক বিজ্ঞা- 
নের “নষ্টামি” পরাস্ত হইয়াছে এবং অনেক হিন্দু সনাতনধর্শে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ 
হুইয়াছেন। 

কিন্ত পাশ্চাত্য হইতে আমাদের দেশে যে মাল আমদানি হয়, তাহার মধ্যে 
দেখি একটা না একটা গলদ আছে। সব মালেই পাশ্চাত্য স্বভাবগত দোষের 
একট! ছাপ মার। থাকে । আব কোনও জিনিসে এই ছাপ তত আসে যায় 
না, কিন্ত ধর্্মতত্বের পক্ষে উহ! অত্যন্ত দুষণীয় । 

ইউরোপের পূরাতত্ব সাক্ষ্য দেয় যে সে দেশে আদিধুগ হইতে মান্গুষের 
স্বভাব কিণ বা খান্বিরানহযোগে উৎকর্ষ পাধন করিয়াছে । তাহার বহিম্মুথ 
প্রবৃত্তিপরায়ণ স্বভাবে প্রাচ্য মাঝে মাঝে ধর্মভাবেব থাদ্ষিরানংষোগ করিয়া 
দিয়াছে, ফলে রাজসিক বর্ধরভাব সংযত হইয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ 
হইরাছে। খ্রীষ্পূর্বর যুগ এইরূপ ব্যাপার কয়েকবার সঙ্ঘটিত হইলেও, প্রীচা- 
প্রদত্ত খ্রীষ্টধন্মরূপ খান্বিবার প্রভাব ইতিহাসজ্ঞমাত্রেরই প্রত্যক্ষীভৃত। আজ 
প্রচোব নিকট পাশ্চাত্য যে সভ্যমুর্তিতে সমাগত, ইহ। খ্রীষ্ধর্দের ছারা গঠিত 
ও 'পোঁধিত, নতুবা আজও ইউরোপ গল্জাতিতুল্য বর্ধবতাঘ পূর্ণ থাকিত। 
বাতির হইতে এইক্সপ খান্িরাপংযোগে যে স্বভাব পিকাশপ্রাঞ্ত হয়, তাহার মধ্যে 
একট! বিশেষত্ব থাকে,_-সে বিশেষত্ব, মত ও সাধনার মধ্যে অযথ। ব্যবধান! 
ধীঞ্খপ্রচাবিত আদর্শ বা বাইবেল ও সাধারণ শ্রীষ্টানচরিত্রের মধ্যে অযথা ব্যব- 
ধান এই বিশেষত্বের দৃষ্টান্ত। তোমার জীবনলমাপ্ধ যদি সম্পূর্ণকূপে তুমি 
নিজেই ভঞ্জন কব, তবে তোমার মধ্যে মত এ সাধনের এই অযথ। ব্যবধান 
থাকে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের স্বভাব এইক্প ব্যবধানপ্রবণ, নেই জন্য পাশ্চাত্যে 
দার্শনিককে যে লাধক হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই । 

মামাদের দেশে পাশ্চাত্য প্রভাব সঞ্চরিত হইবার পুর্বেবে ধর্মমত ও ধর্ম 
সাপনার মধ্যে অযথ। ব্যবধান ছিল ন|।। কিন্তু মেভাব বর্তমানে শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । মন্তিষকচালনায় শিক্ষিত ভারত- 
ব'মীকে বর্তমানযুগে পাশ্চাত্যের অন্থকরণ করিতে হইয়াছে, সেই জন্য কেবল 
ধর্্মতের পোষণেই একটা মস্ত সার্থকতা আমর! স্বীকার করিয়া লইয়াছি। 
মতের শুষ্কতা ও মতের পোষণ মেধাশক্তির লীলা । আমাদের ধশ্মজীবনে এই 
মেধাশ্ঝক্তি অনেক পরিমাণে প্রত্যক্ষোপলন্ধির উচ্চাসন দখল করিয়া বসিয়াছে। 

মেধাশক্তিরও যে একটী লীলাক্ষেত্র আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি না, 





৩১৬ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--€ম সংখ্যা! 








শাস্ত্রে তত্বের অন্থসন্ধান; সাহিত্যে বা বন্ত তামঞ্চে তত্বের অনুশীলন, এ সমস্তই 
মেধাশক্তির লীলাতুক্ত ব্যাপাব। কিস্ক এই ক্ষেত্র হইতে মান্য গড়িয়া উঠে না, 
দেশ জাগিয়া উঠে না । শ্রেষ্ঠ মতের আলোচনাধ দেশ গড়ি উঠে না, হোষ্ঠ 
জীবনের উদ্দীপনা চাই * | সেই শ্রেষ্ঠ জীবন আবাব দেশের মাটি হইতে 
গড়িয়া উঠ! চাই, দেশের সনাতন সাধন-প্রবাহেব মন্থনে উদ্ভত হওয়! চাই । 
নিখুত মতের পোযণে বুদ্ধি বৃত্তিব যে তৃপ্তি 1170911900021 58015800707) 

দেশের শিক্ষিত লোকে সেই তৃপ্রির প্রতি অতিমান্ত্রায় অন্ুরক্ত হ্ইয়। পড়িম্নাছে। 
ইহার কুফলও বেশ দেখ| যাইতেছে । একাদকে দেখিতেছি মতপোঁষক নব্য 
ত্রদ্মবাদী প্র।চীন সাধকের প্রতীক ও প্রতিম। শাঁজিয়। দিতে উদ্যতহন্ত, কাবণ 
অরূপত্রন্ের সাধনায় মৃষ্তিপূজাগ তথাকথিত সৌপান তাহাৰ মতে সম্পূর্ণ 
অনাবশ্যক । আর এক দিকে দেখিতেছি সন্াতণধর্ধ সম্বন্ধে নিখুত মতেব পোষণ 
করিতে যাইয়া পবোক্ষ ধারণাদ্ধার। অনেকেব বুদ্ধিবুত্তি স্থক্ম ধন্মতত্বের সহিত থে 
সংযোগে সংযুক্ত হইয়।ছে, সাধনাব দ্বার বাবহাবিক জাবনের সহিত সেই শম্ম- 
তত্বের সেকপ সংবোগ স্থাপিত হইতেছে ন।। পে ক্ষেত্রে বুদ্ধিব দৌড অনেক উদদ্দ, 
অথচ জীবন সংসারে আবদ্ধ, কিপেব ছাবা এই অবান্তবতাব, এই অক্ষমতাব 
পূরণকর৷ যায়? আবার ধর্মতত্বনকল আশ্রঘহান হই অবস্থিত থাকিতে 
পারে না, সেই জন্য গুল জগতে যখন উহাদিগকে আমাদেব মত মানুষে প্রত্যক্ষ 
ভাবে আশ্রিত হইতে দেখিতে পাই না, তখন একট! মণ্ত অভাব থাকিয়া যায । 
বুদ্ধিগত ধারণার অবান্তবতা,সম্যক সাধনবিহীনতাব অনাশ্বাস এবং সর্বসিদ্ধিসম্পন্ন 
প্রত্যক্ষীভূত মহাপুরুষেব অদর্শন_এই ত্রিবিণ অভাব মোচন কবিবার জন্ত বুদ্ধি 
বৃত্তিই একট। নিগৃঢ বহস্ত উদ্তাবন কবিয়াছে , ইহাব নাম মহাত্স/সংযোগরহস্য | 
আমার বুদ্ধিতে যে 'অনন্যসাধারণ স্থম্্রতবেব প্রকাশ হয়, তাহার কারণ 
আমার জীবনের সহিত অলক্ষ্যে হুক্মগংস্থিত মহাতআ্সাদের সাক্ষাৎ 

যোগ) এই সংযোগন্থত্রের দ্বারা আমার এবং জগতেব যাহা! আবশ্যক, 
তাহা সেই মানব সমাজেব একমাত্র অভিভাবক মহাজআ্সাদের নিকট হইতে আমি 
পাইব। আমাদের সনাতন ধন্মের খধিরা! নাকি সম্প্রতি এই মহাত্াদের স্থান- 
ভাগী হইয়াছেন--ইত্যাদি ইত্যাদি । 


পাশা? ২ শী ২ তি ০ এ পেস শি ৮ ০ ০ সি ১ 





কোনও কোনও বিয়সফিষ্ট এ কথা শ্বীকার করেন, সেই জস্ত সম্প্রতি স্বিলাতে 
(শক্ষাদবীস, এযালসিয়নের উপর সাহারা আশাসৌধ গড়িতেছেন। 


জোট) ১৩১৯। ] অতৈত প্রসঙ্গ | ৩১৭ 


বৃদ্ধি কেবল মত পোষণ করিয়। পরমার্থতত্ব দখল করিতে যাইলে, দখলে 
আসে-_একটী অশ্বডিত্ব ! একান্তিক সাধনাপেক্ষায় বুদ্ধির ঘ্বারা মত পোষণ কর, 
তত্বপ্রসঙ্গ কর, সে বুদ্ধি আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হউবে না। কিন্তু কেবল 
মত পৌষণেব জন্য দূলবন্ধ হওয়াই ষদি তোমার পেশী! হইয়া দাডায়,তবে কঠোর 
সাধনায় জাতীয় গৌরব পুনংগ্রতিষ্টিত করিতে আজ যে ভারতবর্ষ বদ্ধপরিকর, 
সে যুক্তকবে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিতেছে “এমন বন্ধুত্ব হইতে হে ভগবান্‌ 
আমায় রক্ষা কব।” 

বঙ্গসাহিত্যে ব্রহ্ষবিদ্যার প্রসঙ্গ তুলিয়। *ক্রহ্ষাবিষ্ঠার” আবির্ভাব ধে আজ 
দিয়াছে, সেই উপলক্ষে এই সমস্ত সাবধানতা-সতর্কতাবৰ কথা শুধু আমরাই 
উত্থাপন করিতেছি না, “ক্রক্ষবিগ্যায়” ব্রহ্গবিদ্যাশীর্ষক প্রবন্ধে একজন প্রবীণ 
লেখকও এইব্ূপ কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিকই এ সমস্থ ভাবিবার কথা, কারণ 
হেমেক্দ্র বাবুর ভাষায় বলিতে হয়--“যদি মনে করি যে এক শরে ব্রক্ম ও সংসার 
উভয়কেই বিদ্ধ করিব, তবে আমাদিগের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন আর কে আছে? 
সেই জন্যই মহধি ঈশ। বলিয়াছেন_-১০ ০8118015275 0০৭ 810 1181). 
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্রদ্মবিদ্ঠার প্রসঙ্গ উপাদে ও চিত্রশ্তুদ্ধিকর সন্দেহ নাই, সেই জন্ত বলিয়াছি, 
“ত্রহ্মবিছ্যা” পত্রিকার উপর আমব| অনেক আশা রাখি । কিস্তু ভারতবর্ষ আজ 
কি চায়? হেমেস্দ্র বাবু “ক্রদ্গবি্যায়” দেশের সেই কাতর প্রার্থনায় ভাষাসংযোগ 
করিয়াছেন 

“ কে এমন পাবধান গুরু আছেন, যিনি আমার্দিগকে সেই অমুতের সন্ধান 
বলিয়া দিবেন ? কে এমন ক্ষধার্ত ও পিপাসিত আছেন, ধিনি তৃষিতা হরিণীর 
ন্যায় সেই অশেষলতীপ্ুল্মপত্রাচ্ছাদিত মৃত-উৎসের উদ্দেশে উর্ধগ্রীব ইমা 
এই সংসার অরণ্যে ধাবিত হইবেন? শাক্সিংহের ন্তার কে এমন বীর সাধক 
আছেন, ধিনি ব্রদ্ষপিগ্য। সান করিয়া, ভারতের ম্বৃত কঙ্কালের মধ্যে নবঙ্জীবনের 
তাডিত প্রবাহ ছুটাইয়! দিবেন ? হায়! হায়। কবে বঙ্গনামের গুণে মৃত ভারত 
মৃতুযগ্চয় হইবে,_অমৃতরূপ রক্ষবিষ্থার গুণে পুনরায় জাগিয়! উঠিবে । হে ত্রদ্ধ- 

দি? তুমি কি সেই ম্বৃসপ্র"বনী ব্রক্ষবিষ্যা জান ?” 














৩১৮ উদ্বোধন । | ১৪শ বর্--৫ম সংখ্য!। 











রামরুঞ্জ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী । 


রামকৃষ্জ মিশন কাশীর সেবাঅমের জন্য নি্ললিখিত চাদাব প্রাপ্তিম্থীকাব 
করিতেছেন £-_ 

১। ফরিদপুর জেলাস্থ কোয়াবপুবনিবামিনী শ্রীমতী মুক্তাকেশী গপ্ন। 
তাহার স্বামী এদ্ধারক। নাথ বায়েন স্মৃতিবক্ষার্থে ছুই হাজ্ঞাব টাক। ( ২০০০২) 
'সেবাশ্রমে দান কবিয়াছেন। এই টাকাব সুদ হইতে একজন রোগীর বার 
নির্বাহ হইবে। 

২। পানিহাটার পরলোকগত শ্রীযুক্ত বাঁধিকা নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাখবে 
শ্বৃতিরক্ষার্থ তৎসহধশ্মিণী শ্রীমতী খসম্ত বুমাবী দেবী একটী ভাগ্াব গৃহ 
নিশ্বীপার্থ ৬৫০ টাঁক। সেবাশ্রমে দাদ কবিহাছেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় শস্ত্াদি 
ক্রয়ার্থ ৩৫০ টাকা দিযাছেন। 

৩। কলিকাতাব শ্রীযুক্ত ববীন্ত্র নাথ ঠাকুব মহোদয় চিকিৎসা-শক্বীয 
শক্সাদি ক্রয়ার্থ সেবাশ্রমে ১০০ টাক।দান কবিয়াছেন। 

৪। ২৪ পবগণাস্থ বারুইপুব নিবাসী জখিদাব শ্রীযুক্ত ছুর্গাদীস চৌধুবী মহাশয 
শ্রীমতী মুক্তাকেশী ও শ্রীযুক্ত তুলপী'দাসেন স্ৃতিবক্ষার্থ সেবাশ্রমতৃক্ত আতৃবা- 
শ্রমে একখানি গৃহনিশ্মাণ বাষস্বকপ «7 কা দান কবি্যাছেন। 

৫| বীরভূম জেলান্থ %;৭ 1৭” “শী শ্রীমতী কাদন্বিনী দেবী মহামহে।- 
পাঁধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত রাখ।ল «১ গ্বদ্বত্ব মহাশয়েব মাবফত সেবাশ্রমে 
১২* টাক! দান করিয়াছেন। 

৬। ৬বামাহ্ুন্দরী দেবাব স্বৃতিবক্ষার্থ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মুখাপাধ্যান, 
বাগবাজার, কলিকাতা, সেবাশ্রমে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন । 


পম 


সংবাদ 

বিগত ৫ই এপ্রিল, ১৯১২, বেলুড মে বামকুষ্ণমিশনেব তৃতীয় বাৎসরিক 
সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । ঘিশনের প্রেসিডেন্ট এবং সহকাবা 
প্রেসিডেন্ট উভয়েই অস্ুুপস্থিত থাকায়, পৃজ্যপাদ স্বামী প্রেষানন্দ সভাপতিব 
আসন গ্রহণ করেন। মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অতঃপব 
মিশনের বাৎসরিক কাধ্যবিবরণ সভায় উপস্থাপিত করেন। সাময়িক 
সদহুষ্ঠানগুলির মধ্যে ভিনি গঙ্গাসাগরযাত্রীদের সেবাশুক্রধাদির জন্তর সেবক 


জায়, ১৩১৯।] সংবাদ । ৩১৯ 


প্রেরণ ও ভাগলপুরে প্রেগরিলিফ কাধ্যের কথ। উল্লেখ করেন এবং মিশনের 
অঙ্গীভূত কলিকাত৷ বিবেকানন্দ সোনাইটার উদ্ভোগে সিষ্টার নিবেদিতার 
স্থৃতিরক্ষার্থ যে সভা আহত ও অর্থভাগ্ার স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কথাও 
উল্লেখ করেন। স্থায়ী সদচুষ্ঠানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইয়াছিল, 
অর্থাৎ কাশী, কনখল, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, মান্্রাজ, প্রভৃতি ভারতীয় সেব। ও 
প্রচার কেন্দ্র এবং মার্ষিনদেশীয় কেন্দ্রাদিব সংবাদ সভায় জ্ঞাপিত হইয়াছিল । 
সঙ্গে সঙ্গে নান'স্থানের আয় বারের হিসাবও সভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছিল । 
পবে নানাস্থানেব জন্ত হিসাব পরিদর্শক ও চার জন্য নৃতন সভ্য নির্ধধাচিত 
হইলে, বিগত বংসবের মধ্যে মিশন যে সমস্ত সভ্য ও বন্ধুদিগকে 
হারাইয়াছেন, তাহাদের প্রসঙ্গ স্বামী সারদীনন্দ মহারাজ উত্থাপন করেন । 
তৎপরে কন্মযোগ 9 সেবাতত্ব সন্বদ্ধে নাধারণভাবে আলোচনা হইলে ৪ 
প্রসাদ বিতরণ হইলে দলাভঙ্গ হয় । 

গতবৎসর (১৩১০) শীতকালে ভাগলপুরে প্লেগেব অত্যন্ত প্রাহুভাব 
হয়। জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উদ্যোগে সহবের কতিপয় ভভ্রমহোদয় 
এ দারুণ মহামাবিব সহিত যথাসাধ্য যুঝিবার জন্য একটা সমিতি স্থাপন 
করেন এবং রামরুষ্ণমিশনেব পাহায্যে পূর্ব পৃৰ্ণ বৎসর দুইবার প্লেগনিবারণ 
কায্যে আশানুরূপ ক্ৃতকাধ্যতা লাভ করায় এবৎসরও উক্ত সামভি মিশন 
হইতে সেবক চাহিয়া পাঠান। গতবাবের প্লেগনিবারণকাধ্যে অভিজ্ঞ স্বামী 
শঙ্কবানন্দ, চারিটা নেবকের সহিত বিগত ৭ই মাচ্চ ভাগলপুরে, উপস্থিত হন 
এবং সহরের বিভিন্ন ওয়াডে উহাদিগের ঘরবাডীরান্তা পরিষ্কার, বোগীর 
চিকিৎমাব তত্বাবধান প্রভৃতি কাধ্যে নিয়োজিত করিয়া! ফিরিয়া আসেন। 
মার্চ মাসের শেষাশেষি দেখা যায় সে নবস্থাপিত প্লেগ-াঁসপাতালে সেবক 
শুক্রধাকাবীর বিশেষ আবশ্তক। অগত্য! ব্রক্ষচারী স্থষেণ কুমারকে 
হানপাতালের কাজ গ্রহণ কারতে হয়। পারফেক্ট নামক পাদ্রী সাহেবের 
উদ্যোগে এ ঠাসপাতালটী খোল! হয়। তিনি ত্রহ্ষচারী সুষেণের সহায়তায় 
রোগীব সেবাশ্ুক্রুদা কাযো আশ্চধ্য সফলতা লাভ করেন। এইবূপে ক্রমশঃ 
প্লেগ উপপমিত হইয়া আদিলে, গত ১৬ই এপ্রেল তারিখে কার্ধ্য বন্ধ করা 
হয় এবং ১৯শে তারিখে প্রেগনিবারণ সমিতি আন্তরিক কৃতজ্ঞত! প্রকাশপর্ববক 
নেবকদিগকে বিদায় দেন। বিধাতার কৃপায় এবারেও ভাগলপুরের কাধ্যে 
বিশেষ সফলতা লাভ কর। গিয়াছে । 








) লাগলে উদ নিলা বাকি 
ধরা গা ৬৫৫০ -৩০ উ গণিত 
রি ++ সাময়িক বা মাসিক দান এবং 

টা ভাগ্ডারের একটা কার্যকরী সভা শাছে/সভাপতি_. 

| শুদ্ধানন্দ, সহকারী সভাপতি জমীদার শ্রীযূত পরিতোষ সিংহ রায় 
ম্পাদক শ্্রীযৃত হরিদাস সিংহ রা়। ১২টা সেবাব্রতী যুবকের দ্বারা. 
বর কার্য সম্পন্ন হয়। শ্রীরামপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট জেমিসন: 

ই এই ভাগারটা পরিদর্শন করিয়। বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন এবং 

মবাগ মহাকুমার মুন্সেফ প্রীযুত চারচন্্ মিত্র মহাশয় উৎসাহ সহকারে 

|রের গত বাধিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বলা 
মির ও জ্পরীপবঞজী আরও কবেকটা প্রসব ভাতা বা | 


বিশেষ উৎসাহিত হইছে এইরূপ জেলার স্থানে স্থানে 'লেবা: 
ত হইলে, দেশের লোককে প্ররুত দেশের কাজে নিযুক্ত করা. 
এবং প্রকৃতভাবে দেশ জাগিবে। দেশের কায়িক, মানসিক তত আধ্যা- : 
'অভাবমোচনব্বপ লোকসেবাকাধ্যে প্রণোদিত হইয়া ৮।১০টী গ্রামের" 
সেবাশ্রম স্থাপনা করা ও দেশের লোককে সেবা-ব্রতে যথাসভ্ভব' 
ী করাই নবজীবনলাভে আমাদের পক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ প্রদশশিত অন্যতম; 


গত ২৫শে চৈআ, ৭ই এপ্রেল, ইটালীর রাষরু্ণ মিশন বিশেষ বান ূ 






















'' এরা. ৬ শর 







টি 
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চক 
উ | 
:: পু শন). 
কাকে ধা সভজাধিক ছিপ) 
রক্ষা! করিয়া! আসিলেও কালবশে আর পা 


. 555 
এ হকুপাস্ 
_ ৯০৮ আান্ন ন্বাহিহল্স হাইভ্জ্ত 
৮  ভ, জ্ঞানী, সাধু হিন্ছু__ধৰী, মধ্যবিত বা দরিস 
্ সত্বর গ্রাহক হউন, 


এবং 
নিজের অমূল্য রত গৃহে রাখিয়া গৃহ্‌ উজ্জ্বল করুন আ 
১১1১১ 

1... বইহারই মধ্যে ইহার অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
চি, কর! যায় আর ৩ বুসরে শেষ হইবে । 
৯৭ এই উপনিষৎ বাঙ্গাল! অক্ষরে মূল, অন্য, অস্থযমুখী ব্যাথা 
. বঙ্গানুবাদ সহ বাহির হইতেছে, তন্মধ্যে থে বার খানির শান্করত! 
বসে গুলি মুল, অন্বয়, মূলের বঙ্গানুবাদ, শাঙ্করভাধা, ভাষ্যানথবাদ এবং সথ 
. আনব্দগিরির টাক! ও তাতপর্য্য ব্যাখ্যা সহ বাহির হইতেছে 
.. শরান্করভাবাই,উপনিষদের জর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্কোতষ্ট ভাষা ।.. 
২ পুস্তকপ্ুলিকে নির্ভ,লস্ও সর্বা্-ুন্দর করিবার জন্ত 
আকারে মোট। কাগজে প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত পরীঘ্র্গাচরণ সাংখা 
ছার! সম্পাদিত হইতেছে। ৪7 
শ৩। আশ্রম এক টাক জম! দিদা গ্রাহক হইলে, ল 
ফরম! হিলাবে আওয়া হইবে? নচেৎ, প্রায় /* ফরম সাবে পাঁড়বে। 
৪1 প্রায় প্রতি মাসে ৮ কর্তা হিসাবে এক এক খণ্ড বাছ্ছির,. 
খা রকুিত হইলেই প্াহকগণের নিকট ভি, ৮ 





নত ৭ 
£ ১২১৪. 
















































দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। ্‌ ২ 4 
বার প্তকথানির পূ্ণভাসাধন জন হাতে শাহভাযোর  ::.. ধ. 
এ একমাত্র মশ্খার্থপ্রকাশক :. : ৮ 
রি ৫ .... আনন্দগিরিকৃত টাকা : ৫ 
পা... $ সংযোজিত করা হইল র টা, 
উৎকর্ষ-সাধনোদোস্টে ভাষার সরলত| ও ভাবেন বিশুদ্ধিসাধন, 
সঙ্গে সর্বত্র বিধয়্-স্থচী প্রদান এবং মুলভাষা, টীকা! ষথা- 
গে করিয়া গ্রস্থথানিকে রানে নয়নমনোভিরান 
8. 8.8 7০ র্‌ 
ৃ প্রকৃত আর্থ নিতে চাছেন, গীতার থা সর্বাপেক্ষা 


শা ধ | 
ব্যাখা ঠ করিতে অঞ্িলাবী, সর্ক্োপনিষদ্সারগীতায় যাহারা কেবল 








এ রে (ত চাঁহেন, তাভার! গীতার শাঙ্করভাষ্য পাঠ করুন। শাঙ্কর- 1 
| টা গা এ উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে না, শাহ্করভাষা বাতীত গীতার তি ৭ 





'কআধুনিক এবং অলবিস্তর ৯৬ বালি. 
মূল। ৫ ১১: 
মূ এ ্‌ না তায 


৩১৯ সালের গ্রন্থ প্রকাশিত 






৬. 










0 চট রব রক 
প্রাণ বঙ্গীয় হিন্দুস্তান যে যেখানে াছেন, এই গ্রন্থ সংগ্রহে 
* ভক্কের তগবান্‌কি জিনিস, যদি জানিতে চাহেন ত ভাষা পাঠ ককুন্‌ 

০3০ 8৮9গ8 3 এক্ষণে ২8. 


পশ্ডিতপ্রবর প্ীবুক্ত দুর্গাচরণ সাঁংখ্য-বেদ 


০০৯৮৬-৭০ 
প্রথম খত, ৩** পৃষ্ঠ সু হকের পক্ষে ২২. জনের হা 
র্‌ এ পি পগ্ডিত, অপগ্ত সকলে বাসাতে বুঝিতে পারেন, ই 
থা ভাবা, পদচ্ছেদ, সরল সংকষিথাধ, তাখোর বঙ্গানুবাদ ও ৫ ্ 
লা খা সমুদয় প্রদত্ত হইতেছে। কোন দার্শনিকই ই 
০০৮- $৫ 
পৃষ্ঠা সমাপ্ত হইবে। এই. কারণে. ুপ্তক খানি চারি খণ্ডে বাহি 
 ইচ্ছ। আছে। ঠা? ৮, ক, চারা রড বিষে, ঠা ৮০ 
- ধাহার৷.এক্কালে আশ্রিম দশ ট ্ মুল্য দিবেন, তোহাদিগকে 


ন্‌ 















রং 


শক 
্ টাকা | ৮, | 
পিট সফি ৪৪১4 
. 
বাঁ 


৮ ২ ধা ক ক ৮8৪ চাতা। . | 


জারা, জী” 


লোটটাগ্‌ দাই্জেরী। 


স্টিক 


আজাদ 
শঙ্কর ও রামান্ুজ। 


বিস্তৃত জীবনী ও বিশদ তুলনা । 
শ্রীযুক্ত রাঁজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত । 


শিবাবতার শঙ্কর এবং শেষাবত!র রা'মানুজের বেদাস্ত-লিদ্ধান্তের উপরহ 
বর্তমনি হিন্দৃধর্ধব প্রতিষ্িত। সহশ্রাধিক বৎসর হইতে ইহাদের কীত্তি ও ইহাদের 
ছ্ার্শনিক সিদ্ধাস্ত ভারতের অক্ষয় গৌরবের নিদর্শনস্থল হুইয়াছে। ইছানের 
জীবনে একদিকে মনুষ্যত্ব পর দিকে দেবছুর্নভি অমিয়ভাবের পূর্ণ বিকাশ। 
কিন্ত আশ্চধ্যের বিষ, ইঞ্ছাদের মধো তীষণ মতভেদ বর্তমান ! আরও আশ্মধোর 
বিষয়, ইহাদের সম্বন্ধে আজকাল আ।মবা অত্যন্ত অন্ন জানিতে পাই, অথবা 
অনেক ভূল কথ! শুনিতে পাই । এজন্য গ্রন্থকার আজ সাত বৎসর, আচাধাছয়- 
পদ্দাক্কিত ভারতের প্রায় সর্বত্রই গমন করিয়া_ভাহাদের সন্বন্ধে প্রকৃত তথা 
সংগ্রহ করিয়া_্ঠাহ(দের বিস্তৃ্ধ জীবনী ও তাহার বিশ্দ তুলনা! করিয়া, এই 
্রদ্থধানির প্রণয়ন করিয়াছেন । জ্ঞানী, তক্ত, সত্যান্সন্ধিৎস্থ, সাধু মাত্রেরই 
ইহ! অবস্টপাঠ্য। 

«৭. এ গ্রন্থে (১) আভচাধ্যদ্বর়ের তুলনার প্রয়োজনীতা, (২) তুলনার শ্িয়মানলী” 
নির্ধারণ, (৩ )সমগ্রন্তাবে তুলনার জন্য নানা ম্তাস্তর সহ উভয়ের সম্পূর্ণ 
জীবন-চরিত, (৪) বিশেষ ভাবে তুলনার জন্ত দোষ, গুণ ইত্যাদি গায় ২০৯ 
প্রকার বিষয় অবলম্বন করিনা চরিত্র বিচার, (৫) বিবিধ উপায়ে উভয়ের 
,জদ্মকাল নির্ণয়, (৬) হৃর্ধাসিন্ধান্ত সাহায্যে উভয়ের কোঠী গণনা! (৭) 
্ষো্ঠ সাহাযো আচাধ্যর্থর় সন্বন্ধে নূতন বিষয়ের আবিষ্কার ও চরিন্রসন্বদ্ধে নানা 
ঈতভেদের মীমাংস1। (৮) এই প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, ভক্তিযোগ 
প্রভৃতি বিস্তারে আলোচন! করা হইয়াছে। (৯) পরিশেষে আচাধ্য্য়ের বুদ্ধির 
ট্রক্কতি, জীবনের ঘটনাবলী, এবং তাহাদের আবিউ্াব-কাঁল অবলম্বনে তাহাদের 
দার্শনিক যত যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণাত হইয়াছে (১৯) এতথ্যভীত 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন আচাধ্যন্য়ের প্রতিসূর্তির ছুইখানি হাফটোন ছবি এবং কো্টি- 

চক্র প্রদপ্ত হইয়াছে। €*০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; মূল্য ২২ টাকা । 
২৮১ নং কর্ণওয়ালিস, ইট, কলিকাতা. 














রলাটাস্‌ লাইজেরী॥ ৫ 


সিসি সউারানরিজিনিত 





ও 
্রচ্ষরাদী খঁষি ও ব্রহ্ষবিদ্যা 


এবং 


ঢকাম্পন্নিক্ক ভ্রল্ক্ষন্লিক। 


চারি থণ্ডে সম্পূর্ণ মূলা ৮॥ 


ইহারই তৃতীয় খণ্ডে বেদান্ত দর্শনের 
অনুবাদ সহ দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত নিশ্বার্কভাষ্য আছে। 
শ্ষুক্ত তাঁরাকিশোর শন্মা চৌধুরী এম এ বি. এল, দ্বার! 
অনুদিত ও সম্পাদিত | 


ব্রহ্ষবাী খষি ও ব্রহ্মবিদ্যা 
ইছাতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি আছে_-. 
১। ভূমিকা ২। উদ্বোধন ৩1 টপিক বক্ষবিস্া 81 পর্শনাধিকার 
(নণয় ৫। উপনংহার। 
প্রথম খশু- দার্শনিক ব্রহ্গবিদ্তা *-. -* ২ 
ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে _- 
১। বৈশেষিক দর্শন ২1 হায় দশন ৩। গৌতম স্বর ৪ | পূ 
মীমাংসা ৫1 সাংখাদর্শন ৬ | সাংখ্যদর্শনেপ শিক্ষা ৭1 তত্ব সমান 
৮1 সাংখ্য কারিক1। 


দ্বিতীয় খণ্ড--দার্শনিক ব্রহ্ষবিদ্ভা ১০ 
ইহাতে নিমলিখিত বিষয়গুলি আছে-_ 
১। পাঁতঞল দশন ২। উপনংহার। 
তৃতীয় খণ্ড-_দার্শনিক ত্রহ্ষবিগ্ঘ। ৩. 
ইহাতে নিম্নলিশিত বিষয়গুলি আছে-_ 
১। বেদান্ত দর্শন ২। উপসংহার। 
এরূপ ফঁডদর্শনের সুদ সংস্করণ আর হয় নাত! হহাও অন্তর্গত বেদান্ত 
দশনে শঙ্কর-মতের সহিত এহু মতের সম্যক তুলন! কৰ| হইয়াছে । 





1২৮১ অং কর্ণগুয়[(লন্‌ ইট, কলিকাতা । 


৬ লোটাঙ্‌ লাইেরী। 


তন্ত্র পাস্তা সত বত ্ক্্া ্কা্স্্স্বরপসপসটস্পপাপাস 


তত্ব-জিজ্ভান।। 


প্রথম ও দ্বিতীয্ন ভাগ । 
বিবিধ মামিক পত্রিকার স্ুপ্রমিদ্ধ লেখক 
৬ক্কঞ্ধন মুখোপাধ্যায এম. এ, বি, এল-.-এ্রণীত মুল্য ১. 


বঙের বস্কম যুগর মাসিক “বঙদর্ণন,” পাএক। “প্রচার, ভারতীয় স্থু প্ররসঞ্জ 
লেখক এবং পদ্থার ভূতপূর্ব সম্পাদক, দার্শ ণক চিন্তাশীল কৃষ্ণধন বাবু 
ঈশ্বরোপাসনা। ঈশ্বরের স্বদ্প কি? ব্রঙ্গ ও ঈশ্বর) ঈশ্বরে গ্রীতি, সাকার 
নিরাকার উপাসন। প্রভৃতি অধ্যাত্ম জীবণ্রে সারোপদ্েশ শিক্ষার জন্য এবং 
অতি সহজ উপায়ে সরল ভাষায় যথেষ্ট পনিশ্রম দ্বারা মূল ৩থ্য সমূহ বিশদরূপে 
ংগ্রহ কারয়া, এই পুস্তক র্চন! কয়া গিয়াছেন। উক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা করিলে, 
গ্রন্কত স্ পথের পথিক হইতে সমথ হইবেন, এবং বল! বাহুলা ষে যাহার! 
ভীবনব্যাপী এই সকল বিষয়ের মীমা*সা কারয়া আঙদিতেছেন অথচ ঈশ্বর- 
বিষয়ক কিছু শির্ণয় করিতে পমর্থ $ন নাঃ তাহারাও এই তত্ব জিজ্ঞস! গ্রন্থ 
গীঠে বিশেষরূপ সাহাধ্য লাভ কর্সিবেন | 





এারাজাররা-3৮৫৮ 


কপলা প্রমীষ 


সাংখ্যযোগাচাধ্য--শমৎ স্বামী হাপহরানন্দ আরপ্য-সঞ্চলিত 


পাঁতগল যোগ দর্শন । মূল্য & 


মহধি পতশ্রলিকৃত সুত্র, মহামুনি ব্যাসবিরচিত ভাষ্য, ভাব্যানুবাদ, 
ভাব্যের ভাষা টীকা, সাংখ্যতত্বালোক, সাংখণীয় প্রকরণ- 
০. মালা, এবং ধণ্মচর্যযা ও আতিসাব সমন্থিত | 
ইহাতে সাধন 'নংস্কৃত-বুদ্ধি, গভীর দ্বাশানকত। ও ইন্ানীন্তন শৃশ্ৰ বৈজ্ঞানিক 
ধুঁক্ত সহকারে যোগ ও সাঁংখ্য মতের রহুস্ত আবিষ্কৃত, স্বমত স্থাপিঠি  পবুমত 
থগ্ুনাবসব্রে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সমাবেশিত হটয়াছে। 





২৮১ নং কর্ণওয়ালিস স্ীট, কলিকাত1? 


লোটাস্‌ লাইব্রেরী ৷ 





এরি 


মনুষ্য ইহলোকে পরলোকে। 


সুন্দর এ্টিক কাগজে ছাপা, মনোব্ম কাগজে বাধ! । 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব, এম-এ প্রণীত। মুল্য ॥* আন! । 
যদি পরলোক সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতে চান, জ্মৃত়ার পব আমাদের 
কি অবস্থা ঘটে, কি প্রকারে আমরা জগতটাকে দেখি, জগতের সঙ্গে আমাদের? 
ক কপ ভাবে সম্বন্ধ থাকে, এই সমস্ত বছৃতব বিষয় জানিতে ইচ্ছা! হয়।, 
শাহ ভইলে এই অমুলা গ্রন্থ পাঠ করবাবন। 


বাঞ্জারামের কাহিনী 


চমতকার এট্টিক কাগণ্জে ছাপা, স্থন্দর কাগজে বাধা । 

শ্রীধুক ব্রদাকান্ত মঞ্ডুমদাব এম, এ প্রলীত। মুল্য ৮০ ছয় আনা৮_ 

৯**1 একটি সংধকজীবনেব মাম্মকাহিনী--মহামস! সাধকদিগের যোগবলে 
কতদূর অমান্রষিক ক্ষমত| জন্মে, কত এশ্বর্যোর মধ্য দিয়া যাইতে হয়, খোগ- 
জীবন লাভ করিতে হইলে কি প্রকাণে আপনাকে গঠন করিত কয়, তাহ 
বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে । 








দ্রইথানি ধর্মূলক গলে বইট-- 
শ্রীভধরচন্জ্র গঙ্গোপাধ্যাষ প্রণীত 


খল্পনা 


বা 


গর্ত্যলোকে চণ্ীর পুজা-প্রচার | 


ধর্দমূলক গল্প । উহার ভাষা মার্জিত 9 প্রা্জল। শিক্ষাপঘন্ধে এ পর্যান্ত 
বত পুণ্তক নাছির হইয়াছে, তন্মধ্যে যে ইহ শ্রেষ্ঠ আসন পাবার উপযোগী, 
ভাঁহ1! সল। স্বাঢুল্য । উহা পড়িতে আবস্ত কারণে চক্ষের জল না ফেলিয! 
এবং শেষ না করিয়। উঠিতে পাবা ধায় না। প্রিয়জলকে উপধার গ্রিবার 
এমন পুস্থক আরু নাই। 'ছাঁল কাগজে ছাপা, সাইজ ও বাধাই স্ুন্ময়। 
তিনখানি সুন্দর বি আছে। মূলা মেট দ*বার আন]। 


১৮১ নং কর্ণওয়ালিস ভ্রট, কলিকাতা । . 


৮ লোটাল্‌ লাইব্রেরী । 





ভদ্র 


ধণ্মমূলক গল্প । 

লেখক, থিয়েটরে অভিনীত সর্ধজন-পরিচত “সরলা” প্রণেত!] ৮তারক- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! হ্রীতূধরচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় । ৮কাশীরাম দাদের 
সহণভাবতে যে জীবখল বাজার উপাখানটা যোগ করিজ়। জগতে ন্অক্ষয় ক'তডি 
জখিয়। গিয়াছেন, লেখক সেই উপাথানটা এমন সুন্দর ভাষায় ও গরচ্ছলে 
লিখিয়াছেন যে, পড়িতে আরন্ত করিলে না কাঁদিয়া এবং শেষ না করিয়। 
থাকিতে পার! যায় না। তিনখানি ন্বন্দব ছবিবিশিই। সাইজ ও বাধাই অতি 
ছনার | মুল্য মোট ৪ বার আনা। 


জেল হে ৮০০৫ 


কব কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদীরের জীবনচরিত। 


সৃপ্রসিন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। 
বঙ্গগৌরব বিজ্ঞান চার্য। প্রফুরচ্র বাধ লিখিত ভূষিকা'সংবলিত । 
এই গ্রন্থ বাঙলা সাহিভোর একটি অমূল্য সম্পদ । 
অভিমত পাঠ ককন। 

প্যুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ;--"আাপনার আন্তরিকত| ও কবির সহিত 
এসহাযুভূতি বিশেষ গ্রশংসার্থ | কবির কাবাসমালোচনাও বেশ সুল্গর হইয়াছে ।৮ 

ভাষাবিৎ পণ্ডিত হরিনাথ দে ,-প্এই সাধু উদ্তমেব নিমিত্ত 
আপনাকে ধন্তবাদ। কৃষ্ণ১ন্দ্ের পাশি ৪ সস্কৃত গ্রন্তগুলি পাইলে আমি 
লম্পাদন করিতে প্রস্তত মি 1” 

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রা )১"মাশা করি এই উপাদেয় গ্রশ্থথানি 
বাঁজালা। সাঁছিতোর মল্পসংথাক জীবনচরি5 গ্রন্থের সংখ্যা বুদ্ধি করিবার পক্ষে 
সহায়ত করিত” 

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায --“গ্রন্থথানি অতি উৎকৃষ্ট হইফাছে।” 

স্ৰীযুক্ত অক্ষয়চন্দর সরকাব $--"আপনি ₹£ কথা সংগ্রহও 
করিক্ছেবু। আমি শেষটা পড়িয়া! কাদিয়াছি।” 

অধ্যাপক যছ্ুনাথ সরকার ;--"এ ধন হারাইলে আদার জাতীয় 
জীবনের ইতিহাস অঙ্গ হীন হইত।” 
॥ পণ্ডত সতীশচন্দ্র চক্রবস্তা এয্‌, এ)-_“পুস্তকখানি বাঙ্গালার 
জীবনীসাহিত্োে উচ্চন্থান লাভ করিবার উপযুক্ত ৮ 

এতছাতীত প্রবাসী, মানসী, হিতবাদী, সুলভ সমাচার, হিম্দুপত্রিক।, 
খুলনাবাসী, বেজগ্পী গ্রভৃতিতে বিশেষভাবে প্রশংদিত। 

কাপড়ে মনোরম বাধাই, সোনার জলে নাম লেখা, বনুচি্জে স্থুশোক্িত। 
উপহার দিবা অপূর্ব সাহগ্রী। মূল্য ১২ একটাক! মাত্র। 
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৬০ রসি ৯ সস সিসি পত 


লৌরীস্‌ লাইব্রেরী। ৯ 


_পত্তিত রী অবিনাশ চর মু মুখোপাধ্যায়- 
সম্পাদিত স্টীক ও সাঁচুবাদ | 
গীতা ণ টি * 1৮৪ 
চণ্ডী রর রা 1/০ 
রহ স্তব কবচ মালা রঃ ১ 
প্রীগীতগেবিন্দ ( উত্কুষ্ট বাধা) "১" দ০% 
এ (কাগজের মলাটে )... .1০/8 


জেটতিঃপথ গ্রীযুক্ত ফণীন্্রনাথ পানা প্লাণিত ॥৩, 


প্রীমদ্‌ যজ্ঞেশ্বর সংযোগী ব্রহ্মচারী প্রণীত। 


সাধনা ব! ঈশ্বরদর্শনোপায় দ%। 
শ্ীত্তগবদগীতার ভান জন্ব সংবুক্ত বাঙ্গাল। সঙ্গীতা নুবাদ, 
গীতালহরী শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুবী প্রণীত (9 
৬রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহোদয় দারা অনুদ্ধিত 4৪ সম্পাদিত 

খণাবেদ ( বঙ্গাহ্বাদ) ৫ 
জীফুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী কর্তৃক অনুদিত রি ৩ 
' শতপথ ব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড ৩ 

সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত টি 


* এতরের় ত্রান্মণ (টীকাদি সহিত) ৫ 
সত্যুক্ত হারেক্রনাথ দত্ত এম্‌, এ, ঝি; গল, 


বেদীস্ত- -প্রশীত | 
উপনিষদ্‌ (ব্রহ্মতত্ব ) দ১।০ 
রঃ গীতায় ঈশ্বরবাদ রঃ ১০ 
4. উপনিষদ (জীবততব বস 
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_ €শষে ভাগীরথীর পূর্বকৃলে এই স্থানটি ক্রয় করেন। 


এক শত খান! কিস্তি নৌক! ধন রত 
সী 
স্পট সপ ৯০-৬০ ৰ 
ঠাকুরবাটা প্রতিষ্ঠার জন্থা যখাযোগা স্থানের অন্ধুস্ধানে নিযুক্তা হল। 

বলিতেন-_রাণী প্রথমে, "গঙ্গার পশ্চিম ঝুল, বার এই 
ধারণার বশবদ্িশী হইয়। ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে বলি ও 

স্থানা-্থবণ করিয়! বিফলমনোরথ হয়েন॥ * কারণ এ কুলের 'দ+ আনি 
শ্ছয় আনি' খ্যাত প্রদ্ধ জমিদারেরা, রাণী প্রভূত অর্থ দানে সব লৈ 
৮৯ এবি পট ৩৫2৩০ ূ পরের 
ব্যয়ে নিশ্দিত ঘাট দিনা গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না! রাণী ৯৮ 
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৩২২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





আমার যে এরূপে থাকিতে কষ্ট হইতেছে , ত শীস্্ পারিস্‌ আমাকে স্ত্প্রতি- 
ষিত! কর্‌ ”- এক্দপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেব-ঞতিষ্ঠাব জন্ম ব্যস্ত 
হইয়া! দিন দেখাইতে থাকেন এবং ম্বানযান্্রার পূর্ণিথার অগ্রে অন্য কোন 
প্রশত্ত দিন না পাইয়া এ দিনেই এ কার্ধা সম্পন্ন করিতে সঞ্ষ্প ছির করেন। 
তত্ডিম্ন দেবীকে অন্্রভোগ দিতে পাবিবেন বলিয়। নিজ শুরুর নামে রাণীব 
উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠ। কব প্রভৃতি পূর্ধপ্রবন্ধে লিখিত প্রায় সকল 
বিষয়ই আমর| ঠাকুরের নিকট গনিয়াছিলাম। কেবল এরূপে ঠাকুরবাটা 
প্রতিষ্ঠার জন্ রাণীকে রামকুমাবেব বাবস্থ। দানের বর ও ঠাকুবকে বুঝাইবাৰ 
জন্য বাষকুমাবের ধশ্মপত্রানুষ্ঠানেব কথা, এই দুইটি আমব| ঠাকুরেব ভাগিন্ে 
শ্রীযুক্ত হদয় 2 ততকনিষ্ট বাজাব'ম মুখো শাধ্যায়েব নিকটে শ্রবণ করিয়াছি । 
আবার মন্দিরসংক্রান্ত নলিল পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, বাণী ঠাকুরবাটা 
নিশ্নাণের জন্য এ স্থানটি সন ১১৫৪ সালে অথব। -৮৪৭ খুষ্ট|ব্ে সেপ্টেম্বর 
মাসেব ৬ তাবিখে ক্রয় করিস্াছিলন এবং তাহাব দিনাজপুব বিভাগের 
(২,২৬০০০) ছুই লক্ষ ছাব্দিশ সহম্্ ঠাক মুল্যের জমিদাবী মহলের সহিত 
উক্ত ঠাকুরবাটা সন ১৯৬৮ সালে অথব| ১৮১১ খষ্টাব্ধে আগষ্ট মাসের ২৭ তাবিখে 
দেবোত্বর সম্পত্তি রূপে রেজেষ্টাবি কবিচ। দিয়াছিলেন। মন্দির সংক্রান্ত 
দেবোত্তবের লেখাপডাব কাজ এব্ূপে ১৮৬১ খুষ্টাব্দে গবিস্মা্ হওয়া 
কেহ কেহ অন্গমান করিয়াছেন সন ১২৬০-৯১ সালে অথব। ১৮৭5-৫৫ খুষ্টাবে 
দেবালয় প্রস্থিষ্টিত হুইয়াছিল। ঠাকুবেখ জীবনেব অন্যান ঘটনার সহিদ 
মিলাইয়া আমব| এ কথার অনুমোদন করিতে পারিলাম ন।। আইন আদালত 
ংক্রান্ত কাজঞ্শ্ব নিষ্পতি হইতে যে কত বিলম্ব হয তাহ! যাহাবা করিয়াছেন 
তাহাবাই বুঝেন। অতএব সন ১২৫৯ সা” দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইঘ। উহ্ান 
লেখা পড়া ১২৬৮ সালে অথবা ১৮৬১ খুষ্তান্জে সম্পন্ন হওয়াই আমবা যুক্তিযুক্ত 
বিবেচন। করিলাম। হৃদয় ও মন্দিবেক অন্যন্য কর্মচাকীদিগেব নিকটে 
আমব। এঁবপ শুনিয়াছি। 
মেযাহা হউক, মন্দিব প্রতিষ্ঠিত হইবাব কিছুকাল পবেই ঠাকৃবের সৌম্য 
দর্শন, কোম্ল গ্রকুতি,ধণ্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স বাণী বাসমণিব জামাড। মগুব বাবুব 
নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল । রামকুমাঞ্ ৬ট্াচায্যেব কনিষ্ঠ সহোদর বলিয়া পরিচয 
পাইয়। তিনি ঠাকুরকে এ তাহার অগ্রজ্জের বার দেখালয়ে কোন একটি কম্মচীবীব 
পদে নিযুক্ত করিষা রাখিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মথুর বাবুব 
মন কেন যে ঠাঞ্বের প্রতি এরূপে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইমাছিল তাহাব 
কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় লা! তবে দেখিতে পাওয়া যাব, জীবনে যাহা- 
দিগের সহিত বছকালব্যাপী বিশেষ নিগুঢ একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে 
ভাহাদিগের প্রথম দর্শনমাজ্েই মানবন্দয়ে কেমন একট। বল প্রীতির 
আকর্ষণ অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন উহা! তদুভয় পক্ষে 
পূর্ব পূর্বব জন্মগত সন্বদ্ধের সংস্কার হইতে উদ্দিত হইয়া থাকে । যাহাই হউক, 
্রক্ধপ কিন্তু সত্য সত্যই হয়। অতএব ঠাকুরকে দেখিঘাই মথুর বাবুর মনে 
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এখন যে ই্ররূপ একট! অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা আমর। 
সহজেই অগ্কমান করিতে পারি । 

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পবে এক মাস কাল পর্ধ্যস্ত ঠাকুর কিংকর্তৃব্য- 
অনিশ্চয় ভাবে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কবিয়াছিলেন। মথুব বাবু ইতিমধ্ো 
উহাকে দেবীর বেশকারীব কারে নিযুক্ত করিবাব সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়। 
রামকুমার ভট্টাচায্যের নিকট এ বিষয়ক প্রলঙ্গও উত্থাপিত করি়াছিলেন। 
বামকুমাবও তাহাতে ভ্রাভাব মীনসিক অবস্থার কথা তাহাকে আহ্‌ পৃর্বিবিক 
সবলভানে বলিঘা উহাব সিদ্ধিসংকল্পে তাহাতক নিরুৎসাহিত করেন । কিন্তু 
নিজ মনোগত সংকলে বাথ! পাইলেও মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পান্্র ছিলেন 
না) একে প্রত্যাখ্যাত ভইরা তিনি খী স*কল্প কাধো পরিণত করিতে 
অবসরান্টসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

টাকুবেব জীবনের সহি পনিষ্ঠ সম্থদ্ধে সংমুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন 
দক্ষিণেশ্ববে আলিযা উপস্থিত হঈল। সাকুবেব শিক্ষ্বশীয়। ভগিনী* শ্রীমতী 
ভেমাঙ্গিনী দেবার প্রত শ্রাহদঘ নাথ মুখোপাবায় এই সময়ে কোনন্ধপ কন্মে 
নিঘুন্ক হইবার আশছে বদ্ধমান লহলে আস্য। উপস্থিত হয়। জদয়ের বয় 
তখন ঘেল বংলর হইবে । যুবক উস্থানে শিজ গ্রামস্থ পাঁর০ বাক্তিদিগের 
নিকটে কিছুকাল থাপিঘা নিজ সংকল্পসদ্দিপ কোনরূপ স্থবিধা করিতে 
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পাঠকের সুবিধার জগ্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিক। বঙদুর জানিতে পারিয়াছি, 
এখানে প্রদান করিতে ছি-. 


দি চট্রোপাধ্যায । 
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(নিহত সে 


| | 
ফুদিরান রামশীল! পিশিরাম কানাই 
স্বাশী-ভাগবত বন্দো শাধায়) 


| | 
রাহা? বন্দোপাধ্যায় আমভী তেষ্াগ্সিনী রাষহারক কালিদান 











শ্বামী কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (হুলধারী) 
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পারিতেছিল না, এমন সময়ে লোক মুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা 
রামী রাসমনির নব নেবালয়ে সপম্বানে অবস্থান কবিতেছেন, সেখানে উপস্থিত 
হইতে পাঁরিলে নিজ অভিপ্রায়সিদ্ির বিশেষ হযোগ আছে। শুণিয়াই, 
ফাল বিলম্ব না করিয়া হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালযে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল 
হইতে হুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক যাতুল শ্রীবামকষ্দেবের সৃহিত মিলিত হইয়া 
তথায় সানন্দে কালবাপন কবিতে লাগিল । 

সদয় দ্ীর্ঘাকতি এবং দেখিতে কৃপ্রী হুপুরুষ ছিল। তাভাঁব শরীর যেমন 
সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রুপ উদ্বামশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোব পবিশ্রম 
ও অবস্থান্থুযায়ী ব্যবস্থা করিতে-_প্রতিকুলাবস্থায় পড়িযা স্থিব থাকিয়া 
অদ্ভূত উপায় মকলেব উত্তাবন করিয! উই| অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী 
চিল। তছুপরি নিজ কনিষ্ঠ মাতলকে জদয় সত্য সভ্যাই ভালবাসিত এবং 
তাহাকে স্বী করিতে অশেষ শাবীবিক কষ্টস্বীকাবেও কুষ্ঠিত হইত না। 

হৃদয় পর্বদা অনলস ছিল, কিন্তু তাহাব অন্তরে ভাবুকার বিশ বিসর্গও 
ছিল না; একজছা কম্মা সংসাবী মানবের ধ্মেন হইয়। থাকে, হদয়েব চিত্র নিজ 
্বার্থচেষ্টা হইতে কৰধনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পাবিভ না । ঠাঁকুবের সহিত 
বদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথাব আমবা যতই আলোচনা কৰিব ততই 
দেখিতে পঃইব, হাদঘের জীবনে ভনিষুতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃন্বার্থচেষ্টার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবমঘ ঠাকুরেব নিবস্তর সঙ্গ গুণে ও কখন কখন 
তাহার চেষ্টীব অন্নকবণেই আসিঘা উপস্থিত হইত । আহার বিহার প্রভৃতি 
সর্ধবিধ শারীর চেষ্টায উদাসীন, সর্বদ। চিন্তাশীল, স্বার্থগন্কশন্য ভাবুক 
জীবনের সফলতাব জন্য পরকপ একজন স্বারধীনচিস্তাপবাজুখ শ্রদ্বাসম্পন্ন বুদ্ধি- 
মান হিয়ার কর্খাব সহাধতা নিতীম্থ €গযোজন | প্রীত্ীজগদ্বা কি সেইজছ্ব 
ঠাকুরের সাধনকাশনে হৃদযেব হ্যায় পুরুমকে ঠাকুবের সহিত নিগুঢ সম্বন্ধে সঙ্বদ্ধ 
করিয়াছিলেন ?--€ক বলিবে । তবে একথ! সত্য, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে 
ঠাকুরের শবীর বক্ষাঁ নিশ্চয়ই অসম্ভব হইত, শ্রীরাষরুষজীবনের সহিত 
হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্যনংযুক্ হইযাছে এবং চিরকাল হৃদয় আস্তবিক ভক্তি- 
শ্রন্ধার অধিকারী হইয়া আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন। 

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুব সধদশ বর্ধ অতিক্রম করিয়া 
অষ্টাদশে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ কবিয়াছেন। হৃদয়কে সহচররূপে পাইয়। 
ঠাফুয়ের দক্ষিণেশ্ববে বাস যে, এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল একথা 
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আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুর তাহাকে লইমা একজে ন্নান, 
ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশনাদি সক্কল কাধ্য করিতে লাগিলেন । আবার চিরকাল 
বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধারণনয়নে নিষ্কারণ, চেষ্ট! সকলের প্রতিবাদ 
না কবিয়া সর্বদা অন্তরের সহিত অন্থমোদন ও সহামুতুতি করায়, হৃদয় এখন 
হইতে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল । 

হৃদয় আমাপ্গিকে নিজমুধে কতবার বলিগাছেন__এই সময় হইতেই 
ঠাকুরের প্রতি আমি কি একট| অনির্ধচনীয় আকষণ অগ্ুভব ক্রিতাম 
ও ছাঘার ন্যাপ সর্ধন1 হার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। তাহাকে ছাডিআ। একদণড 
কোথাও থাকতে ₹ইলে কষ্ট বোধ হইত। শঘ্সন্‌ ভ্রমণ উপবেশনাদি সকল 
কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মখ্াান্কে ভোঙ্গনকলে কিছুক্ষণের অন্ত 
আমাদিগকে পৃথক হইতে হইত । কারণ, ঠাুৰ সিধা লইয়া পঞ্চবটাতে শ্বহস্তে 
পাক করির। খাইতেন এবং আমি ঠাকুর বাড়ীতে প্রমাদ পাইতাম । তবে 
ঠাকুরের বন্ধনাদির জন্য সমস্ত জোগাড করিয়। দিয়। যাহতাম। এক্ধপে রন্ধন 
করিগ। খাইমাও তিনি মনে শাস্তি পাইতেন না--আহাব সম্বন্ধে নি্। তাহার 
তখন এত প্রবল ছিল। মরধ্যাচ্ছে এক্পে রন্ধন কখিণে৪ রাত্রে কিন্ত ঠাকুর 
আমাদিগের গ্ঠায় শ্রী ্গরম্বাকে নিবেদিত গ্রসাদী লুচিই খাইতেন। কতদিন 
দেখিয়াছি এব্ূপে লুচি খাইতে খাইতে ভীহার চক্ষে জল আদিযাছে এবং 
আক্ষেপ করিয়। শ্রশ্রজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, “মা, আমকে কৈবত্ত্যের অহটা 
খাওয়ালি 1”-_এই সমগ্র কখ। বিবার সমদ্ব ঠাকুরের নিজমুখেও আমরা 
এন্ধপ আক্ষেপেব কথ| শুনিয়াছি , এবং শুনিঘ্াছি, 'কৈবর্তেব অন্ন খাইতে 
হবে বলিয়া তখন গরিব কাঙ্জালেরাও অনেকে রানমণির ঠাকুর বাড়ীতে খাইতে 
আসিত না । খাইবার লোক জ্ঞুটিত না৷ বলিয়া তখন কতদিন প্রসাদী ক্স 
কতক শরুকে খাওয়াইতে এবং কতক গঙ্গায় ফেলিয়৷ দিতে হইয়াছে? তবে 
একপে বন্ধন করিয়। ঠাকুরকে বহথাদন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা 
হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। এ কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা 
হইগ্াছে যে, কাঁলীবাটীতে পুজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ক্রতী হইয়াছিলেস 
ততদিনই এরূপ করিয়াছিলেন--এবং ঠাকুরের পৃজকপদে ব্রতী হওয়া উক্ত 
দেবালয়প্রতিষ্ঠার ছুই ভিনষা'স পরেই হইয়াছিল । 

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবানেন একথা হৃদয় বুঝিত। ঠাকুরের 
সন্ধে একটী কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত ন/। উহ! এই_- 
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হৃদয় জ্যেষ্ঠ মাতৃল রামকুমারকে খন কোন বিষয়ে সহায়ত করিতে যাইত, 
মধ্যান্ছে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা পায়ান্ছে খন সে 
মন্দিরে আরাজ্সিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর তাহাকে ফেলিয়া পাশ কাটাইয়া, 
কিছুক্ষণের জন্ত কোথায় অন্তর্ধান হইতেন' হৃদয় অনেক খুঁজিয়াও তখন 
তাছার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্ট। গত হইলে আবার ঠাকুর 
ফিরিতেন। জিজ্ঞাস! করিলে স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, বলিতেন 'এই এইখানেই 
ছিলাম।' এক্প সমযমে কোন কোন দিন সন্ধান কবিতে ঘাইয়। হাদয় দেখিত 
ঠাকুর পু্ধবটার দিক হইতে ফিরিতেছেন। দেখিয়া সে ভাবিত তিনি 
শৌচাদির জন্য এদিকে গিম্াছিলেন এবং আর কোন কথ! জিজ্ঞাসা 
করিত ন৷। 

হৃদয় বলেন এই সময়ে একদিন মু্টিগঠন করিয়। ঠাকুরের শিবপুজা 
করিতে ইচ্ছা হয়। আমবা ইতিপূর্য্বে বলিয়াছি, বালাকালে কামারপুকুরে 
ঠাকুন কখন কখন এ্রক্প কবিতেন। এক্ষপ ইচ্ছা হইবামাজ তিনি গঙ্গ। গর্ভ 
হইতে ম্বত্তিক! আহবণ করিয়া বৃষ, ডমরু 5 ভ্রিশুল সহিত একটি শিবমুষ্ঠি শ্বহত্তে 
গঠন করিয়া উহা পুজা করিতে থাকেন । মথুর বাবু এ সময়ে ইতম্ততঃ 
বেড়াইতে বেড়াইতে পুজ্ঞা স্থানের কিয়দ্দবে আসিয়া উপস্থিভ হন এবং ঠাকুর 
এক্সপে তন্ময় হইয়া কি পুৃর্থা করিতেছেন জানিতে উৎস্থক হইয়া নিকটে 
আলিয়া এ মৃত্তিটি দেখিতে পান। বৃহৎ ন! হইলেও যুস্তিটি সুন্দর হইয়াছিল। 
মধুর উহ! দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বাজারে এরূপ ঢংয়ের মৃস্তি যে 
পাঁওযা। যায় না ইহাও দেখিয্াই বুঝিলেন। অতঃপব কৌতৃহলপরৰশ হইয়া মথুর 
হবরদকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-এ মৃর্তি কোথায় পাইলে, কে গডিয়াছে » হাদয়ের 
উত্তরে ঠাছুর স্ব্সং দেবদেবীর মূর্তি গডিতে এব" ভগ্ন মুষ্তি সুন্দর ভাবে যুড়তে 
জানেন একথা জানিতে পারি মধুর বেশ্মিত হইলেন এবং পৃজান্তে মুর্তিটি 
তাহাকে দিবার জন্ত অল্পরোধ করিলেন। হৃদয়ও এ কথায় স্বীকৃত হইয়া 
পৃজাশেধে ঠাকুষকে বলি মুষ্তিটি লইয়া তাহাকে দিয়া আসিলেন। সৃর্তিটি 
হত্বে পাইয়! মধুর এখন উহা তন্জ তঞ্জ করিয়৷ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন 
এবং স্থয়ং মৃদ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। বাশীও উদ্থা 
দেখিনা নিশ্বাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা! গড়িয়়াছেন 
জানিয়! মখুরের ন্যায় বিশ্ময্ব প্রকাশ করিলেন । * ঠাকুরকে দ্বেবালয়ের কার্যে 





পাপী শিপ পোপের 


ঞ কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং অথুদ্র উহ! রাম 
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নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপৃর্বেই ইচ্ছা হুইয্াছিল, এখন আবার স্ভাহার 


এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া &ঁ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল । 
ঠাকুরও যথুর বাবুর এ্রব্ধপ অভিপ্রায়ের কথ! ইতিপূর্ক্বে অগ্রজের নিকটে 


খনিয়াছিলেন কিন্তু ভগবান ভিন অপর আবার কাহার চাকরি করিব-- 
এইক্কপ একট! ভাব বাগ্যকাল হইতে তাহার মনে দৃঢ় নিবদ্ধ থাকায়, এ 
কথায় কর্ণপাত করেন নাই । 

চাকরি করা সন্বদ্ধে এঁব্ূপ একট! ভাব প্রকাশ করিতে আমরাও অনেক 
সময় ঠাকুরকে শুনিয়াছি। বিশেষ অভ্ডাবে না পড়িয়া কেহ শ্ষেচ্ছীয় চাকরি 
স্বীকার কাবুলে ঠাকুর এ বক্কির সত্বন্ধে বড উচ্চ ধারণ! করিতেন না! । তাহার 
পালক ভক্ুদ্িগের মধো একজন * এক সময়ে চাকরি শ্বীকার করিম্াছে জানিম়া 
আমর? তাহাকে বিশেষ বাথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, “সে মরিয়াছে শুনিলে 
আমার যত ন! কষ্ট হইত, সে চাকরি কবিতিছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে? 
পরে কিছুকাল অভীত হইলে এ বাক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন 
্জানিলেন যে এ বাঞ্তি তাহার অস্হায়। পৃদ্ধা! মাতাব ভরণ পোষণ নির্বাহ 
তইতেছে ন। দেখিমাই চাকবি স্বীকার করিয়াছে, তখন ঠাকুর সন্গেহে তাহার 
গজ "ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলন, “তাতে দোষ নাই, 
এজনা চাকরি কবায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে ন।, কিন্ধু এরূপে মা জনা 
ন, হযে, যদি তৃই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস তাহা হলে তোকে আর স্পর্শ 
করতে পার্তৃম্‌ না। তাইতে! বলি আমার নিরঞ্জনে এতট্রকু অঞ্ুন (কাল 
দাগ ) নাই, তার কূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে? 

শিতানিরঞরনকে লক্ষা করিয়া ঠাকুরের পৃর্ববোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তক 
ব্যক্তির সকলেই বিশ্মিত হইল। একজন বলিয়া ও বসিল__মহাশয়,আপনি চাকরির 
নিন্দ! করিতেছেন , কিন্তু চাকরি ন। করিলে সংসার পোষণ করিব কি রূপে ? 
তদ্ুত্তরে ঠাকুর বলিলেশ, “ঘে করবে করুক ন।, আমিত সফলকে এঁন্ধপে নিষেধ 
করছি না (নিরগনকে ও তাহার অস্ঠান্ত বালক ভক্ত্দিগকে দেখাইয়া) এদের এ 
কথা বল্চি, এদের কথা আলাদ1।” ঠাকুর তাহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্ত 
ভাবে গড়িতেছিলেন এবং এরূপ আধ্যাত্তিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার 
কখন সামক্সশ্ত হম ন। বলিয়াই যে এ কথ! বলিয়াছিলেন ইহ! বলা বাহুল্য । 


রাসধশিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন-_খে রণ উপদুক্ত পূজক পাইক়াছি, তাবাতে ও দের 
শীত জাগ্রত হইয়া! উঠিবেন। 
* শ্বাধী নিরগ্রনামন্দ | 
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অগ্রজ্েব নিকট হইতে মধুর বাবুর এরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর 
তখন হইতে তাহার সম্মুখে আর বড় একট। অগ্রসর হইতেন না; যতটা 
পারেন তাহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়-মন 
বাক্যে সত্য ও ধর্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা 
রাখিতেন না, তেমনি আবাব বিশেষ কারণ ন! থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা 
করিয়া বুথ! কই দিতি তিনি চিরকালই কুষ্ঠিত হইতেন। আবার কোনরূপ 
প্রত্যাশ। না! করি গ্রণী ব্যক্তির গুণের আঁদর কব এবং মানী বাক্তিকে সরল 
স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াট। ঠাকুরের প্ররুতিগত ধশ্ম ছিল। অভএক 
দেবালয়ে পুজ্জকপদ গ্রহণ কবিবেন কিন এই প্রশেব যাহা হয় একটা মীনাংসায় 
ত্বয়ং উপনীত হইবার পূর্বে মখুর বাবু তাহাকে উহ। শ্বীকাব কর্বিতে 
অন্গরোপ করিষ! ধরিগা বসিলে তাহাকে বাধ্য হইগর| প্রত্যাখ্যান কবিয়া মথুবের 
মনে কষ্ট দিত হইবে, এই আশঙ্কাই যে চাকুবেব এব্প চেষ্টাব মূলে ছিল তাহ। 
আমর] বেশ বুঝিতে পাবি । বিশেষতঃ ভিনি একজন নগণ্য বালক মাত্র এবং 
রাণী বাসমণির দক্ষিণ হন্ত স্বরূপ মথুব মহীঘাননীয় বক্তি, এ অবস্থায় মথুরের 
অচ্রোধ প্রতাখ্যান কবাট। তাহাব পক্ষে ভাল দেখাইবে না এবং বালম্কুলভ 
চপলত। বলিয়াই নিশ্চিত পবিগণিত হইবে । "তবে যতই দিন যাইতেছে ততই 
দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান কবাট। থে তীাহাব বিশেষ প্রীতিকব বলিয়া 
বোধ হইতেছে অন্তপৃষ্টিসম্পশ্ন ঠাকুবের নিকট হন মনোগত এই ভাবটি ৪ 
লুকায়িত ছিল না। অস্তএব কোন বিশেম হাঙ্গানাব কাধ্যেক দাজিত্ব গ্রহণ ন; 
কবিয়া দক্ষিণেশ্ববে অবস্থান কবিতে পাইলে তাহার যে এখন আব পূর্বে 
ন্যায় আপত্ত ছিল না এবং জন্মভূমি কামাবপুকৃবে ফিরিবার জন্য ত্বাহান মনও 
ঘে পূর্বের হ্যায় চঞ্চল ছিলনা, একথা আমবা এখনকাব তটন।বলী হইতে 
বেশ বুঝিতে পারি। 

সে যাহা হউক, ঠাকুর যাহ! আশঙ্কা ক্রতেছিলেন তাহাই একদিন এই 
সময়ে হইয়া বসিল । মথুর বাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু- 
দুরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন 
হৃদয়ের সহিত বেড়াইতেছিলেন। মথুর বাবুকে দুরে দেখিতে পাইয়া! সেখান 
হুইতে সরিয়া অন্তজ্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুবের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ 
দিল, "বাবু আপনাকে ভাকিতেছেন।” ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতম্ততঃ 
কারিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন-_'যাইলেই, আমাকে 
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সন এতিজাতা 


এখানে থাকতে বপিবে, চাকর স্বীকার করিতে বলিবে ।” হৃদয় বলিল, ভাহাতে 
দোষ কি? এমন স্থানে ও আশ্রয়ে কায নিযুক্ত হওয়। তে৷ ভাল বৈ মন্দ নয়। 
তবে কেন ইতস্তত: করিতেছ !' 

ঠাকুর-_আমাব চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। 
বিশেদত; এখানে পৃজ। কবিতে স্বীকার কবিলে দেবীর আঙ্গে যে লমন্ত অল- 
শ্বাবাদি আহে তাহার জ্ন্ দারী থাকিতে হইবে, সে বড় হাঙ্গামার কাজ, 
আমার থাব। উহা! সম্ভব হইবে না, তবে যদি তুমি এ কাষ্যের তার লইয়া 
এখানে থাক তাহ। হইলে আমার পৃঙ্জা করিতে আপত্তি নাই । | 

হৃদ এখানে চাকরির অন্বেষণেই আপিয়াছিল । স্থতরাং ঠাকুবের এ কথায় 
আনন্দ স্বকিত হইল ঠাকুব তথন মথুর বাবুব নিকট উপাশ্থত হইলেন এবং 
ভাহ।র দ্বার! দেবালছে কর্ধন্বাকার কবিতে অন্থকদ্ধ হইয়। পূর্বোক্ত অভি 
প্রায় প্রকাণ করিলেশ। মথুব9 এ কথার স্বার্ত হইয়া ঠাকুবকে এ দিন 
হইতে কালামন্দিবে বেশকারাঁর পদে নিঘুক্ত কবিলেন এবং হৃদয়কে ঠাকুর ও 
বামকুমাবকে সাহায্য ক।বতে মাদশ কাবদেন। বামধুমারও মথুব বাবুর 
অচুবোণ্ণ শ্রাতাকে এরূপে কাগ্যে নিধুক্ত হইতে দেখিয়া অনেকট। নিশ্শিস্ত 
হইলেন । 

পেবাবরপ্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধোই পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। 
সন ১২৫৯ সালেব ভার্র মান উপস্থিত । মন্দিরে জন্া্টমী কৃত্য যথাযখ 
স্মসম্প্ন হইয়া গিনাছে। আক নন্দো্সব | মব্যাহ্ছে এরাধাগোবিন্ধজীর বিশেষ 
পৃ্জ। ও 0ভোগরাগা্ণি যথাক্কালে হইয়া গেলে পৃর্জক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধাত় 
৬বাধাবাশীকে কক্যান্তররে শন করাহইথ। আয়া এঞগোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে 
লইয়। যাইপার সমন খিগ্রহহত্তে পডিয়া গেলেন, বিশ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া 
যাইল! এ ঘটনায় মৃপ্দিরে হছুলস্থুল পডিয়া গেল। নান। প্ডিতের মতামত 
ল্ইবার পর ঠাকু-বর পরাঘর্শে এগোবিন্দর্জার বিগ্রহটির ভগ্রাংশ জুড়িয়া পুজা 
চলিতে লাগিল । * ইতিপৃর্দে আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ 
দেখিঘাই বো হর মথুর বাবু এখন এ বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণে সমুৎ্গ্গুক 
হইয়াছিলেন। আবার, ঠাকুর ঘে তগ্রবিগ্র মৃষ্ঠি সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন 
একথাও মথুর বাবুর 'অবিদ্িত ছিল ন1। স্থতরাং মথুর বাবুর অন্গরোধে 
ঠাকুরকেই এখন এ বিগ্রহ জুড়িঘ। দিতে হইয়াছিল । ঠাকুর উহ! এমন স্ুন্মররূপে 


- লী টা শি ঁিশোো শী সিসি শিলাসস্পপী লিন শী পাতাল পাশাপাশি 
সি 


*. উরুভাব, পূর্ববার্ধ- ঘষ্ঠ অধ্যায়, ১৯, পু! দেখ । 











৩৩৪ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ব_ ৬ সখ্য) । 


জুড়িয়াছিলেন যে বিশেষ নিরীক্ষণ করঘ! দেখিলেও বিগ্রহমুত্তি ষে কোনকালে 
ভগ্ন হইয়াছিল একথ বুঝিতে পারা যায় নাঁ। সেযাহা হউক, পৃক্জক ক্ষেত্রনাথ 
অনবধানতার অপরাধে কর্ধচাত হইলেন। ৬রাধাগোবিন্দজীর পৃঞ্জার ভার তদ- 
বধি ঠাকুরের উপরেই স্তস্ত হইল এবং হৃদয় শ্রীশ্্ীকালীমাতার পুঞ্জাকালে বেশ 
করিয়। রামকুমারকে সাহাষা করিতে লাগিল । 

/রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ এরূপে ভগ্গ হইলে ভগ্ন বিগ্রহে পৃক্ষ! সিদ্ধ হয় 
না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও 
মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্যুক্ত পবানর্শে দুঢ বিশ্বাস করিয়া উহার “কান 
কথায় কর্ণপাত করিতেন নাঁ। হৃদয় বাল ঠাকুর মথুব বাবুকে একপ পরামর্শ 
দিবার কালে বিশেষ ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়ের এ কথ। আমাদিগের 
অসম্তবপর বলিয়া মনে হয় না। কারণ আমবা পূর্বেই বলিয়াছি বাল্যকাল 
হতেই ঠাকুরের মধো মধ্যে ভাবাবেশ হইত । 

এই প্রসঙ্গে দর এক সময়ে আমাপি'গৰ নিকট আব একটি কথারও 
উল্লেধ করিয়াছিল । উহ্াও পাঠককে এইথাঁনে বল। ভাল । কলিকাতাব কয়েক 
মাইল উত্তরে বরানগরে কটিঘাটার নিকটে ডালের প্রপিদ্ধ জমিদার ৬রতন 
বায়ের ঘাট বিদ্যমান। এ ঘাটের নিকটেই একটি ঠাকুববাটী আছে । উহাতে 
দশমহাঁবিদ্যা মৃত্ঠি প্রতিষ্টিতা। পূর্ষে উত্ত ঠাব্ববাটীতে পৃজাদির বেশ ব:ন্দাবস্ত 
থাকিলেও ঠাকুরের স'পনকালে উহা হীন দশাসন্ন হইয়াছিল মথুর বাবু যখন 
ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন তখন ঠাক্ব এক সময়ে উক্ত দেবালয়ে 
বর্শনাদি করিতে আসেন এবং এখানকার অভাব দেখিয়া ম্থুর বাবুকে ব্লিয! 
ভোগের জন্য দুই মন চাউল ও ছুইটি কবিগ্র! টাকাব মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া 
দিখাছিলেন । এখানে দর্শনাদি করিয়। ফিরিবাব কালে ঠাকুর, এখানকার 
স্বপ্রসিদ্ধ জমিদার জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত 
স্ব গ্রুতিষ্টিত ঘাটে দণ্তীয়মান দেখিয়া তীহার সহিত পুর্ব পরিচয় থাকাদ্ধ দেখা 
করিতে যান। জয় নারায়ণ বাবু ত্তীহাকে নমস্কাব ও সাদরে আহ্বান করিয়! 
অপর সকলকে তাহাব পরিচয় প্রদান করিলেন। পরে কথাপ্রসঙজে রানী 
বাসমণির কালিবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন_ মহাশয় 
ওখানকার /গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা ? ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাদিতে পরিহান 
ছলে তাহার অঞ্চ ঠেলিয়া বলিলেন, “পর শালা, অথগুমগ্ডুলাকার ঘিনি, তিনি 
ফি কখন ভাঙ্গ। হন?” জয়নারায়ণ বাবুর প্রঙ্্ে নিরর্ঘক নানা কথা উঠিবাক 





আষাড়, ১৩১৯।] শ্রীত্রীরামকৃষ্ণচলীলা প্রদঙ্গ ৷ ৩৩৯ 


সম্ভাবনা! দেখিয়াই যে, ঠাকুর এঁরূপে এ্রগ্রসঙ্গ পাল্টাইয়া দেন এবং গভীব 
আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের উত্থাপন করিঘ্বা! তাহাকে সকল বস্তর অসার ভাগ ছাড়িম। 
সার ভাগ গ্রহণ করিতে বলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । সুবুদ্ধিসম্পর জয় নারায়ণ 
বাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিতে উহা তখনি বুঝিয়া এঁন্ূপ প্রশ্ন করার অন্ত নিজকত 
অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন । 

এখন হইতেই ঠাকুরের পুজা একটা দেখিবাব বিষয় ছিল, যে দ্নেখিত 
সেই মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুয়ের সেই প্রাণের উচ্ছণাসে মধুর কণ্ঠে গান' 
সে গান যে একবার শুনিত সে আর কখন উহ! ভুলিতে পারিত না। তাহাতে 
শন্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল ন।, ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের 
ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্শাষ্পর্ণা মধুর স্বরে এ ভাবের 
বথাযথ প্রক্কাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধত|। ভাবই যে সংগীতের প্রাণস্বরূপ 
একথা, যে তাহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ 
ন। হইলে এঁ ভাবই যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়। থাকে একথাও ঠাকুরের 
মথনিঃস্থত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া 
“বশ বুঝা যাইত । শুনিয়াছি, বাণী বালমণি যখনই দক্ষিপেশ্বরে আনিতেন 
তখনই ঠাকুবকে ডাকাইয় তীহাব গান শুনিতেন এবং নিম্ন লিখিত গীতটি 
তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল-_- 


কোন্‌ হিসাবে হর হৃদে দাডিয়েছ মা পদ দিয়ে । 
সাধ করে জিব বাডায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে ॥ 
জেনেছি জেনেছি তার। 
তারা কি ভোর এমনি ধারা 
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাডিয়েছিল অমূনি কোরে ॥ 
ঠাবের গীত অত মধুর লাগিবার নার একটি কারণ ছিল। গান করিবার 
নময়ে তিনি নিঞ্জে গীতোক্ ভাবে এত মুগ্ধ হইতেন দে, অপর কাহারও প্রীতির 
জন্ত থে গান গাহিতেছেন একথ। একেবারে ভুলিয়া যাইতেন! গীতোক্ত ভাবে 
দুগ্ধ হইয়া রূপে সম্পূর্ণ আন্মবিগ্ত হইতে আমরা জীবনে আর কাহাকেও 
দেখি নাই) ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা 
কিছু না কিহ বাধিন্! থাকেন। ঠাকুরকেই “কবল দেখিয়াছি, তাহার গীত 
শুনিয়! কেহ প্রশংসা করিলে, যণার্থই ভাবিতেন এ ব্যক্তি দীতোক্ক ভাবের 
প্রশংসাঁফরিতেছে এবং উহার বিক্দুষাজ্জ ভাগ 9 তাহার প্রাপা নছে। 








৩৩২ উদ্বোধন । 1 ১৪শ বর্ম_৬ষ্ঠ সংখ্যা! 





হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, এই সময়ে গীত গাহিতে গাহিতে ছুই চক্ষের জলে 
তাহার বক্ষ ভাসিয়। যাইত, এবং যখন পুজা কবিতেন তখন এমন তন্ময় 
ভাবে পুঙ্গা করিতেন যে, এ সময়ে পৃক্াস্থানে কেহ আদিলে বা নিকটে 
দণড়াইয়া কথা৷ কহিলে তিনি উহা! আদৌ টেব পাইতেন ন,। শুধু তাহাই 
নহে ঠাকুর বলিতেন অঙ্গন্যাস কৰন্টাস প্রস্তুতি পৃজাজ সকল সম্পন্ন 
করিবার কালে তিনি এ সকল মস্বর্ণ সর্ববাঙ্গে উজ্জল বর্ণে সন্গিবেশিত 
ক্লহিয়াছে বলিঘ্া বাস্তবিক দেখতে পাইতেন । বাস্তুবিকই দেখিতেন, 
সপ্পাকৃতি ফুগুলিনী শক্তি স্যুক্। মগ দিয়। সহল্ীবে উদ্টিতেছেন এবং 
শরীরের যে যে অংশকে এ শক্তি ত্যাগ করিতেছে সেই সেই অংশগুলি 
এককালে নিষ্পন্দ অসাড ও মতন হইয়া যাইতেছে! আবার পৃজাপদ্ধতির 
বিধানানসারে যখন “বংইতি জলধাবঘ। লহ্িপ্রণম্গাবং বিচিন্ত্য অর্থাৎ রংএই 
মন্ত্র উচ্চাবণ পূর্বক পৃজক আপনার চতদ্দিকে জল ছডাইযা ভাবিবে যেন অগ্নি 
প্রাচীর ছার! পৃর্জাস্থান বেষ্টিত রহিযাছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিদ্রবাধাই 
তথায় এবেশ করিতে পাবিতেছে ন!-প্রতৃতি কথাব উচ্চারণ করিতেন তখন 
দেখিতে পাইতেন তাহাব চতুর্দিকে শত চিহর। বিশ্তাৰ করিঘ। অনুল্পজ্নীয় অগ্নিব 
প্রাচীব সত্য সত)ই বিস্মান খাবিথ। পৃজাু।নকে সর্ববিধ বিজ্বের হস্ত হইতে 
সর্কবোতোভাবে রক্ষা করিতেছে ! হৃদ বলিত, পুজ[ব সময় ঠাকুরের তেজঃপুক 
শরীর ও তন্সনস্ক ভান দেখির। অপব ত্রাঙ্গণগণ বলাবলি করিতেন__সাক্ষাৎ 
ত্র্ধণ্যদেব যেন নরশবীর পরিগ্রহ কবিয়। পুজ। কবিতে বসিয়্াছেন। 

এ দিকে দেবীভক্ত রাঁমকুমাব দক্ষিণেশ্ববে জাসিয়। অবধি আত্ীয়বর্গেব ভরণ 
পোষণ সম্থদ্ধে অনেকট। নিশ্চিন্ত হইলে 9 অন্থা এক বিষয়েব জন্য মধ্যে মধো বড 
চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়। অবধি কনিষ্টের নিজ্ঞন- 
প্রিয়ত। ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদ্দাসান উদাসীন ভাব, কোন কাজেহ 
যেন তাহাব আর আট দেখিতে পাইতেন না। শ্রথমে ভাবিতেন, বালক 
বোধ হয় কামর পুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্থ ব্যস্ত হইয়াছে, এবং এ 
বিষয়ই স্ব! সর্বব। চিন্ত। কবিতেছে। কাবণ, দেখিতেন বালক সকাল সন্ধা 
ষখন তখন একাকী মন্দির হইতে দুরে গ্গাতীবে পদ্চারণ করিতেছে, পঞ্চবটা 
বৃক্ষমূলে স্থির হুইয়! বসিয়া আছে অথবা! পঞ্চবটীর চতুদ্দিকে তখন যে অঙ্গ, 
পূর্ণ স্বান ছিল বহুক্ষণ পরে তন্মধ্য হইতে নিক্ষাস্ত হইতেছে । কিন্তুঙ্লিনের পর 
দিন ষাইলেও বালক যখন দে কথা তাহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবধ কখন 


পাপ শা পিকে ৭ 
ঁ চি 
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এটি 


রা ব্ 
কখন তাহাকে এ নিলয় জিজ্ঞানা করিয়াও তিনি যখন উহা সউ্.বলিষ] বুঝিতে 
পাবিলেন না, তখন তাহাকে বাডিতে ফি€রয়] পাঠাইবার কথা ছাডিয়। দিলেন? । 
ভাবিলেন, ত্াহাব নিজ্েব রধস হইয়াছে, শরীর ও দিন দিন অপটু হইয়া 
পড়িততছে, কবে পরমাঘু ফুবাইবে কে বলিতে পারে ?--এ অবস্থায় আর লময় 
নষঈট কবিতে ন। দ্বিযা, তাহার অবর্তমাকন বাঁশক যাহাতে নিজের পাযেব উপর 
শাড়াইজ। দুপর়ূল। উপাক্ন কবিঘ| স'সাব নির্াহ করিতে পাবে এমন ভাবে 
ভ্াহাকে মানুষ করিয়া দিয়! যাওয়া তাহাব একান্ত কর্মবা। স্থতবাং মথুর বাবু 
যখন বালককে স্তনবনে দেখিয়া দেবালছে নিযুক্ত কবিবার অভিপ্রায় তাহাকে 
নজজ্রাস! কবেন খন তিন বিশেষ আনন্দিত হয়েল। কিন্তু কনিষ্টেব নিকট এ 
কথা পািয়া এবং তাহা চাঁকবী কর্বিলাব উচ্ভ। নাই দেখিয়। তিন পুনবায় কিং 
কর্তবাবিমূঢ হইয়াছুশেন। পরে, দিনের পব দিন যাইলে কনিষ্ঠেব মন ফিরিয়া 
লখন সে মথুব বাবুব এন্রোধে প্রথদে বেশকাবা ও পরে পুজকের পদ্দে ব্রতী 
হইল এবং দক্ষতাব সহিত এ কারা সক? সম্পন্ন কবিতে লাগিল তখন রামকুমার 
মানক্টা নিশ্চিন্ত তইলেন এবং এখন হ5ত ভাহাকে চণ্তাপাঠ এ শ্রীশ্রকালিকা 
মাভাব পুজাকায্য প্রভাত আগ্যোপাস্ত শিখাইতে ল।গিলেন।॥ ভাবিলেন, 
উহাতে সে মানভষু ভউবে এবং ভিতিপ কোন দিন পুজা করিতে অপারক 
হইলে জগদস্বার, পৃজ্ম! ও £সল। কাযো গোলযোগ ঘটিবে না। অন্ৃত ম্ধা- 
সম্পন্ন ঠাকুব অচিরে এ সকল শিখিষ। ল্ইলেন » এবং শাক্তীদীক্ষ! ন। লইয়া 
“দবী পুজ। প্রশস্ত নহে জাননিয়। শক্তিমঙ্ে দ'ক্ষিত হইবার সপ্কল্প স্থিব কবিলেন। 

শ্রীযুক্ত কেনাবাম উষ্টাচার্ধা নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসার্ক তখন 
কলিকা'তাব বক্টৈৰখানাব শাঙ্জানে সাদ করিতেন । দক্ষিণেশ্ববে রাসমণির 
দেলালযে তীভাব জপ্দো 52 গভাক্কাহ ছিল । অথুব শানু পমুখ রাপার পবিবার 
বর্গের সহিত ভাভাব পচ গাক। অনগ্তল অং হইলে ৪ আমাদেব এ প্স্যি জানা 
নাই । তবে জদয়ের নে ছনিরাছি লাহাবা তাহাকে চিনিতেন, অন্রাগী সাধক 
বলিঘ! তাহার ক্টীভাকে বিশেষ সন্মান গ্দর্শন কবিতেন। ঠাকুরের অগ্রঙ্গ 
বামকুমান ভট্টাচার্যের পরত ইনি ব পুর্বে হইতেই পরিচিত ছিলেন বলিয়া 
বাপ হয়। ঠাঁকুব উঠ্ঠান নিবট হইতেই দাক্ষ। গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। 
শুনিয়াছি, দীক্ষা গ্রহণ কবিবামাত্র ঠাকুব ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, 
এবং যু কেনারাম তাহার অনাধারণ ভক্তি এ আধ্যান্সিক শক্তি দেখিয়' 
মুগ্ধ ইয়া তাহাকে ইষ্টলাভ তিষয়ে প্রাণ খুলিয়। আশীর্বাদ করিয়াছিলেন? 


৩৩৪ উদ্বোধন ! [ ১৪শ বর্ধ ষ্ঠ সংখ্যা] | 


সে যাহা। হউক রামকুমারের শরীর এখন হইতে মধ্যে মধ্যে অপছু হউক, 
অথবা ঠাকুরকে এ কার্যে অভান্ত করাইবার জন্যই হউক,তিনি এই লময়ে প্রায়ই 
৮ রাধাগোবিন্দ জীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন কবিতে লাগিলেন এবং শ্রশ্রীকালী 
মাতার পুজাকার্ধো ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে থাকিলেন। কয়েক দিন এইরূপ 
হইলে মথুর বাবু একদিন এঁকথ| জানিতে পারিয়। বাণীককে বলিয়া রামন্কুমারকে 
এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরেই পৃজ। করিতে অন্থবোধ করিলেন। অতএব 
এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুব পৃজক ও হৃদয় বেশকারী রূপে নিযুক্ত থাকিলেন। 
এঁবূপে পুজার বন্দোবস্ত পবিবর্তন কবিবার কারণ এই যে মথুববাবু তিনি ভাবিঘ। 
ছিলেন_ কালী ঘরের সেব। কার্যে অধিক পবিশ্রম কবিতে হয, বৃদ্ধ রাম- 
কুমারের শবীর অপটু হওযাঁষ এ কার্ধযভীববহন কব তাহার শক্তিতে 
কুলাইতেছে না। রাম্কুমারও এরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইলেন 
এবং নিজে দ্াড়াইয়। থাকিয়। কনিষ্ঠকে কালী ঘরের পূজ। ও সেবা কার্য যথাষথ 
সম্পন্ন করিতে শিখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহাব কিছুকাল পরে বাম- 
কুমার, মথুর বাবুকে বলিষ! হৃদ্যকে এরাধাগোবিন্দজীব পুক্জাম্ম নিষুক্ত করিলেন 
এবং অবসর লইয়| কিছু দিনেব জন্য গৃহে ফিবিবাব যোগাড কবিতে লাগিলেন । 
কিন্ত রামকুমারকে আব গৃহে ফিবিতে হয নাই । কারণ, গৃহে ফিরিবাব পুর্বে 
কলিক।তার উত্তবে শ্যামনগর মুলাজোড নামক স্থানে কার্যান্তবে গমন করিষ! 
তিনি এম্থানেই সহস। মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামকুমাব ভট্টাচার্য বাণী বাস- 
মণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বতসরকাল মাত্র জীবিত থাঁকিষ, 
্রীজগন্মাতার পুঁজ করিযাছিলেন। অতএব সন ১২৬০ সা'ল তাহাব 
শরীর ত্যাগ হইয়াছিল । 


উন্মন্ত ব্যাকুলত।, দর্শন ও বিবাহ । 








অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয। সুতবাং প্রায় জ্ঞানোন্মেষের 
প্রারস্ঞ হইতে তিনি জননী চক্তরমণি ও অগ্রজ বামকুমার়েব স্মেহেই লালিত 
পালিত হইয়াছিলেন। আবার ঠাকুবের অপেক্ষা বামকুমার সাইভ্রিখ 
বৎসরের বড ছিলেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃভক্তিব কিয়দংশও তিনি 
পাইয়াছিলেন বলিয়া! বোধ হয়। স্থৃতরাং £পিতৃতুলা অগ্রজের এখন এরব্দপে 
সহপা মৃত্যু হওয়ীয় ঠাকুর যে নিতাস্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন-_-একথা৷ নিষ্টয়। 
জরাগ্রত্ত, ব্যাধিত ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে শ্রীভগবান্‌ বুদজ্ধাবতারের সংসারের 
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কথা লোক প্রসিদ্ধ! কে বলিবে, ঠাকুরের জীবনে এই ঘটন। তাহার শুদ্ধ মলে 
সংসারের অনিত।তা নন্বদ্ধীয় দৃঢ় ধারণা আনয়ন করিয়৷ উহাতে প্রবল বৈরাগ্যঁ 
নল প্রজ্জজবলত কবিধাছিল কি না? কিন্ত দেখিতে পাওয়া ধায়, এই সময় 
হইতেই ঠাকুর শ্রীশরজগন্মাতার পৃজাম্ম সঘধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং 
তৃষিত মানব তাহার দর্শনে বাস্তবিক কূৃতরুতার্থ হর কিনা এ বিষয় জানিবার 
জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময় হইতেই 
তিনি পৃঙ্থান্তে মন্দিরমধ্যে ্ীশ্রঞ্জগন্সাতার নিকটে বপিয়া তম্মনস্কভাবে দিন 
যাঁপন করিতেছেন এবং বান প্রপাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীত 
সকল ৬দ্েবীকে শুণাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইব! পড়িতে- 
ছেন। দেখিতে পাণ্থ। যার, এখন হইতেই তিনি শ্রীস্রঞ্জগন্মাতার স্মরণ 
অননাদি ভিন্ন বুখ। ব্।ক্।লাপার্দি করিয়া তিল মাত্র সমমূ ব্য করিতে নিতান্ত 
কুষ্ঠিত হইতেছেন। আনাব মধ্যাঙ্ছে ও রাত্রে যখন ৮দেবীর মন্দির-দ্বার রুদ্ধ, 
দেখিতে পা ওয় যায, তখনও তিনি লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া পঞ্চবটীব চতুঃ- 
পার্থস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। জগন্মাতার চিস্ত। ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কাল- 
যাপন কবিতেছেন। 

ঠাকুরেব এ প্রকার চেষ্টানমৃহ হৃদয়ের প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তৃকি 
কবিবে ? বাল্যকাল হইতেই ঠাকুব যখন যাহ। ধবিয়াছেন তখনি তাহ। সম্পাদন 
করিয়াছেন, কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহাব অবিদ্দিতত 
ছিল ন।। সুতরাং শ্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বুথ ॥। তবে দিনের পর দিন 
ঠাকুরের এ ভাব প্রবল বেগে বদ্ধিত হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একট 
আধটু ন| বলিগাও থাকিতে পারিত না । আবার রাত্রে নিদ্র। প। যাইয়া! শযা।- 
ত্য*'গ কবিয়। ঠাকুব কোথায় চলিয়! ধান, একথ। জানিতে পারিয়া হৃদয় বিশেষ 
চিস্তান্বিত হয়। কাবণ, ম।ন্দরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহাব উপব পূর্বববৎ 
আহার নাই এবং লোকজনেব সহিত পূর্ববব্ৎ বাক্যালাপও নাহ, এ অবস্থায় 
রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবাব সগ্তাবনা । হৃদয় স্থির করিল এ ক্মি- 
ঘের সন্ধান এবং যথাপাধ্য প্রতিবধান করিতে হইবে । 

পঞ্চবটীর চতুঃপার্খবনথ স্থান তথন এখনকার মত সমতল ছিল ন।, শীচু জি, 
খানাধন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। নানা বুনো গাছের সহিত একটি ধাত্রী ব। 
আমলকি বৃক্ষও তথায় জন্মিয়নাছিল। একে কবরডাঙ্গ। তাহার উপর জঙ্গল, 
সে জন্য দিবাভাগেও এ স্থানে বড় একটা কেহ যাইত না। যাইলেও জঙ্গল- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর, বাত্রে ?_-ভূতের ভয়ে কেহই এ দিক মাড়াইত 
না? হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত আমলকি বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকাছ 
তাহার তলে কেহ বর্নয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহার'এ 
নয়ন গোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়! ই ধ্যান 
ধারণা করিতেন। 

এক দ্বিন বাজে ঠাকুর এস্কানে গমন করিতে আরস্ত হকি 
অলক্ষ্যে গ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া এ স্থানের নিকটে উপস্থিত হইল | অনস্তর ঠাকুর 





৩৩৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 
জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দেখিতে পাইলে তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সে 
আন অগ্রসব হইল না। কিন্ত তাহাকে ভয় দেখাইবাব নিমিত কিছুক্ষণ আশে 
পাঁশে টিল্‌ ঢাল্‌ ছুভিতে থাকিল। ঠাকুর তাহাতে ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্য। 
সে শ্বদ্ং গুহে ফিবিল। পরদিন অবপরকালে হৃদয় তাহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা 
করিল, 'জঙগগলেব ভিতর বাত্রে যাইয়া কি কব বল দেখি? ঠাকুর তাহাতে 
ভাহীকে বলিলেন, তর স্থানে একট! আমলকি গাছ আছে, তাহার তলায় বসিষ! 
ধ্যান করি, শারন্থ্ে বলে শুনিয়াছি, আমলকি গাছেব তলায় যে যাহা কামনা 
করিয়! ধাঁন কবে তাভাব তাহ। সিদ্ধ হয়) 

ঞঁ ঘটনাৰ পৰে কষেক দিন ঠাকুৰ পূর্বোন্ড আমলকি বুক্ষের হলায় ধ্যান 
ধারণ] করিতে বসিলেই মধে মধ্য লোষ্টাদি নিক্ষিপ হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ 
উৎপাত হইতে লাগিল । উহ।হৃদযেব কম্ম বুঝিয়।ও ঠাকুর তাহাকে কিছুই 
বলিলেন নী। হৃদয় কিন্ত ভম দেখাইয| তাহাকে নিবন্ত করিতে না পারিয়। 
আব স্থির থাকিতে পারিল ন।। এক দিন সাকুর বৃঙ্গতলে যাইবাব কিছুক্ষণ 
পরে নিঃশবে জঙ্গলমধ্যে গ্রাবিষ্ট হইয়। দব হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস 
ও যজ্জস্তজর্টি পর্যন্ত বৃক্ষে লক্ষিত কবিয়া বাখিয। শ্খাসীন হইফ। ধ্যানে নিমগ্র 
রৃহিম়্ীছেন । দেখিযাই ভাঁবিল, মাম! কি পাগল হইল না কি? একপ ত 
পাগলেই কবে , ধ্যান করা, কব, কিন্ত একপ উলঙ্গ হউযা কেন? 

হৃদ্ঘধেব নিকট শুনিমাছি, কস উবিষ। দে আব কালবিলম্ব করিল ন1। 
ঠাকুরেব নিকটে সহসা উপস্থিত হইয। তীহাকে ডাকিতে ডাকিতে বলিভে 
লাগিল, “এ কি হচ্চে? পৈতে কাপড ফেলে দিযে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?" 
কয়েকবার কপ ডাকাডাকিব পব গাববেধ ভু'স ভইল এবং হৃদযকে নিকটে 
ঈাড়াইয| উ্বপ প্রশ্ন কবিতে দেখিঘা ও শুন্যি। তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, 
"তুই কি জানিস্‌ ? এইবপে সদ পাশ মৃক্ত হযে ধ্যান কব্তে হয, জল্সাবধি 
মানুষ ঘ্বণা লজ্জা কূল শী ভয মাঁন জাতি ও অভিমান এই অষ্ট পাশে বন্ধ হয়ে 
রয়েছে, পৈতেগাছটা ও 'আমি ব্রাঙ্গণ, সকলেব চেষে বডল-এই অভিমানের 
চিহ্ন এবং একট। পাশ , মাকে ( জগপম্বাকে ) ডাকৃতে হলে এ সব পাশ ফেলে 
দিয়ে এক মুন ভাবতে হম, ভা এ সব খলে বেখেছি , ধান কব। শেষ হলে 
ফিব্বাব সমঘ আবাব পরবে যাব)” জদয় ইকপ কথ। পুর্বে শ্ার কৌধাও 
শুনে নাই) শুনিযা, অবাক্‌ হইয। বহিল, এবৎ উত্তবে কিছুই আব বলিতে 
না পাবিযা সেখান হইতে প্রস্থ।ন কবিল। ইতিপূর্ব্বে সে ভাবিযাছিল, মাতুলকে 
অনেক কথা অয বুঝ ইয়া বলিবে ৪ তিবস্কাব করিবে। 








ক্রমশঃ | 


আবাড়, ১৩১৯।] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৩৭ 








হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঠালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ । 


(স্বামীজি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২৫শে মার্চ আমেত্িকার যুক্তরাজ্যের হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থষ্ট গ্রাজুয়েট দার্শনিক সভাষ বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এক বক্ৃৃত। 
দেন। বক্তৃতাবসানে শ্রোতৃবৃন্দেব সহিত তাহার নিম্নলিখিতবূপ প্রশ্বোতর 
হইয়াছিল ।) 

(১) 

প্র। ভারতে দার্শনিক চিস্তাব বর্তমান অবস্থা কিষপ, তাহ! আমি 
জানিতে ইচ্ছা করি। এ সকল বিষয় আজকাল কি পরিমাণে আলোচিত 
হইয়। থাকে ? | 

উ। আমি পুর্কেই বলিম্াছি, ভারতেব অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে ছবৈত- 
বাদী । অতি অল্লসংখ্যকই অদ্বৈতবাদী | সে দেশে প্রধান আলোচনার বিষয়-_ 
মায়াবাদ ও জীবতত্ব । আমি এদেশে আসিযা দেখিলাম, এখানকার শ্রমজীবীরা 
ব্াজনৈতিক জগতেব বর্তমান 'বস্থাব সহিত বিশেষ পরিচিত, কিন্ত যখন আমি 
তাহাদিগকে ভিঙ্ঞানী কবিলাম, ধর্ম বলিতে তোম্বাকি বুঝ, অমুক অমুক 
সম্প্রদায়েব ধন্মনত কি প্রকার, তাহ'রা বাঁলল, “তা'তা আম্রা জানি না, আমরা 
চার্চে গিয়। থাকি মাত্র ।” ভারতে কিন্ত কোন চাষার কাছে গিণা যদি আমি 
জিজ্ঞাস! কবি, “তোমাদের শাসনকর্তা কে ?”-_-সে বলিবে, “তাহা আমর! জানি ন!, 
আমরা টেক্স দিয়া থাকি মাত্র ।” কিন্তু যি তাহাকে তাহার ধশ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করি, নে অমনি বুঝাইয়। দ্রিবে সে ছৈতবাদী, আর সে মায়া ও জীবতত্ব সম্বন্ধে 
তাহার ধারণ] বিস্তারিতভাবে বলিতে প্রস্তত হইবে। তাহারা লিখিতে 
পড়িতে জানে না, কিন্ত এ সকল তাহাবা সঙ্গ্যাসীদের নিকট হইতে শিখিয়াছে, 
আর এ সব বিষয় আলোচন! করিতে খুব ভালবাসে । সারা দিনের কাষের 
পর চাষার। গাছতলায় বসিয়া এ সব তত্ব আলোচনা কবিম্বা থাকে! 

প্র। কি হইলে 'গৌড়া হিন্দু" হওয়। যায়? 

উ। বর্তমান কালে আহার, পান ও বিবাহ সম্বন্ধে জাতিগত বিধি- 
নিষেধ প্রতিপালন করিলেই 'শোডা হিন্দু হওয়! যায়। তার পর সেষে 
কোন মতে বিশ্বাস করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে কখন 
বিধিবদ্ধ ধন্মমগ্ুলী ব! চাচ্চ ছিল না, হৃতরাং গোঁড়া বা খাটি হিন্দুয়ানির যত 


চি 


৩৩৮ উদ্বোধন ; [ ১৪শ বর্ষ-_৬ষ সংখ্যা | 








গঠিত ও বিপ্রিবদ্ধ করিবার জন্য একদল লোক কোনকালেই ছিল ল]। 
মোটামুটিভাবে আমরা বলিয়। থাকি, যাহাব৷ বেদবিশ্বাসী, তাহাবাই গৌঁডা। 
বা খাটি হিন্দু, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই, ছ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহ্থেব 
অনেকেই কেবল বেদবিশ্বাপী না হইয়। পুরাদেই অধিক বিশ্বীস কবি! 
থাকেন। 

প্র। আপনাদের হিন্দু দর্শন গ্রীকদের ্টোয়িক * দর্শনের উপব কিন্ধপ 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ? 

উ। খুব সম্ভবতঃ আলেক্জান্দ্রিয়াব'সিগণেব মধ্য দিয়। হিন্দুদর্শন উহার 
উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । পিথাগোরসেব উপদেশেব মধ্যে থে 
সাংখ্যমতেব কিছু প্রভাব বিগ্ঘমানড। এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আভে। 
যাহাই হউক, আমাদেব ধাবণা__সাংখাদর্শনেই বেদনিবদ্ধ দার্শনিকতত্বসমৃহ্কে 
যুক্তিবিচার দ্বাবা সমন্বয় করিবার প্রথম চেষ্ট(। আমবা, এমন কি, বেদে 
পর্যন্ত কপিলের নামোল্লেখ দেখিতে পাই-_ 

“ঞ্ষিং প্রশ্তং কপিলং বস্তম্গ্রে 1” 
( শ্বেতাশ্বতব উপনিষদ । ) 

"যিনি মেই কপিল খযিকে প্রথমে প্রসব কবিয়াছিলেন 1” 

প্র। পাশ্চাতা বিজ্ঞানে সহিত এই মতেব কি বিবোঁপ “ 

উ। কিছুমাত্র বিবোণ নাই, ববং আমাদের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব 
মিল আছে । আমাদের পরিণামবাদ এবং আকাশ ও প্রাণতর ঠিক আপনা- 
দরের আধুনিক দর্শনে সিদ্ধান্তের ম্ত। আপনাদের পরিণামবাদ ব1 ক্রম- 
বিকাশবাদ আমাদেব যোগ ও সাংখ্যদর্শনেব ভিতব বহিযাছে। দৃষ্টাস্তশ্বদপ 
দেখুন--পতঞ্জলি প্রকৃতির আপুবণের দ্বাব। একজাতি অন্য জাভতে পবিণতত 
হইবার কথা বলিয়াছেন। “জাত্যস্তবপরিণাম: প্ররুত্যাপুবাৎ।” ভবে 
ইহার কারণ সম্ঘদ্ধে তাহাব সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেব মতভেদ আছে; 
তাহাব পরিণামের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক । তিনি বলেন, যেমন কৃষক তাহার 
ক্ষেত্রে নিকটবর্তী জলাশয় হইতে জলসেচনের ইচ্ছা! কবিলে তাহাকে কে বল 
জলাববোধ দ্বারটী তুলিয়া ফেলিতে হয মাত্র (“নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্ররুতীনাং 


শশা পা শশী শিট 


৬ অন্ভবতঃ ৩০৮ গ্রীষ্টপূর্বধান্ধে গ্রীক দার্শনিক জিনে। (762০) কর্তৃক 'এই দর্শন 
প্রচারিত হয়। ইহার যতে সৃথছুংখ ভালমন্দ সকল [বিষয়ে সমভীবসম্পন হওয়া ও সমুদয় 
স্বিরভীবে সহা করাই যানব জীবনের পরম পুরুষার্থ। 


আবাঢ়, ১৩১৯।] হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ । ৩৩৯ 





বরণভেদন্ত ততঃ ক্ষেত্তিকবৎ ) তগ্জুপ সকল মানবই পূর্ব হইতেই অনস্ত- 
শক্তিসম্পন্প__কেবল এই সকল বিভিন্ন অবস্থাচক্রর্ূপ দ্বাব বা প্রতিবন্ধকরাশি 
তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সেইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই তাহার সেই 
অনন্ত শক্তি মহাবেগে বাহির হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । তিধ্যগ্জাতির 
ভিতর গুঢভাবে মনুষ্যত্ব লুক্কায়িত বহিযাছে-যখন শুভযোগ উপস্থিত হয়, 
তখনই সে মানববপে অভিব্যক্ত হয। আবার যখন উপযুক্ত স্রযোগ ও অব- 
সব উপস্থিত হয়, তথনই মানবেব মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব বর্তমান, তাহা অভিব্যক্ত 
তয় | স্ুতবাৎ ন্মামাদেব আধুনিক নুতন মতবাদসমূহেব সহিত বিবাদ করিধার 
বিশেষ কিছু নাই। দুষ্টান্তত্ব্ূপ দেখন, বিবয়প্রত্যক্ষের প্রণালী সম্বদ্ধে 
সাংখ্যদের মতেব সহিত আধুনিক শাবীরবিজ্ঞান শান্ত্রেব মতভেদ খুব অল্প । 

প্র। কিন্তু আপনাদের জ্ঞানার্জনেব প্রণালী বিভিন্ন । 

উ। ই]। আমবা বলি, মনেব শক্তিসমূহকে একমুখী করাই জ্ঞানলাভের 
একমাত্র উপাব। বহির্ধিজ্ঞানে বাহ বিষয়েব উপবৰ মনকে একাগ্র করিতে 
হয়-আব অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখীন কবিতে হয। আমর। 
মনেব এই একা এতাক্কে যোগ আখ্যা দিয়। থাকি । 

প্র। একাগ্রতাব অবস্থায় কি এই সকল তন্ের সত্যতা শ্বতঃসিচ্ধ হইয়। 
পে ? 

উ। “বাগাব। এই একাগ্রতাশক্তিব কল অতি মহৎ বলিয়। বণন। করিয়া 
থাকেন। তাহার! বলেন, মনের একাগ্রতার দ্বার! জগতের সমু সত্য-- 
বাহ এ অন্তব উভব জগতের সত্যই কবাঁদলকবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 

প্র। অদ্বৈতবাদ হষ্টিতত্ব সম্বন্ধেকি বলেন ? 

উ। অদ্বৈতবাদী বলেন, এই সব সষ্টিতত্ব ও অন্যান্য যাহ। কিছু, সবই 
মায়াব_এই আপাত প্রতীয়মান প্রপঞ্চের-_ অন্তর্গত | বাস্তবপক্ষে উহাদের 
'আস্তত্বই নাই। তবে আমবা যতদিন বদ্ধ, ততদিন মামাদিগকে এই দৃশ্তঅগৎ 
দেখিতে হয়। এই দৃশ্যজগতের মধ্যে ঘটনাবলী কতকগ্তলি নিদিষ্ট ক্রমান্থ- 
সারে ঘটিয়া থাকে । উহাদের অতীতে আর কোন নিষম বা ক্রম নাই-তথায় 
সম্পূর্ণ মুক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । 

প্র। অদ্বৈতবাদ কি ছৈতবানের বিবোধা 4 

ড। উপনিষদ প্রণালীবদ্ধভাবে লিখিত নহে বলিয়া, দাঁ্শনিকেরা যখন 
কোন প্রণালীবন্ধ দর্শনশান্ত্র গঠনে ইচ্ছ। করিয়াছেন, তখনই তাহারা উহাদের 


৩৪০ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ_৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


মধ্য হইতে নিজেদের অভিপ্রীয়ান্ষায়ী প্রমাশীভূত বচনাবলী বাছিয়! লইয়া- 
ছেন। সেই কারণে সকল দর্শনকারই উপনিষদ্‌কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন-_নতৃবা তাহাদের দর্শনের কোনরূপ ভিভিই হইতে পারিত না। কিন্ত 
আমরা দেখিতে পাই, উপনিষদের মধো বিভিন্ন সর্বপ্রকার চিস্তাপ্রণালীই 
বিদ্যমান । আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অদবৈতবাদ ছৈতবাদের বিবোধী নহে। 
আমর! বলি, চরমজ্ঞানে আরোহ্‌ণের তিনটা সৌপানের মধ্যে দ্বৈতবাঁদ একটা 
সোপান মাত্ত। ধন্মের ভিতর সর্বদাই তিনটা সোপান দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রথম, ছ্বেতবাদ। তাব পর মানব অপেক্ষাকৃত উচ্চতব অবস্থায় উপস্থিত 
হয়__-উহা। বিশিষ্টাছৈতবাদ। আর--অবশেষে সে দেখিতে পায় যে, সে 
জগত্বন্মাণ্ডের সহিত অভিন্ন | সুতরাং এই তিনটা পরস্পর পবস্পবেব বিরোধী 
নহে, কিন্তু পবস্পর পবস্পবের সহায়ক । 

প্র। মায়া বা অজ্ঞানের অক্তিত্বের কাবণ কি « 

উ। কাধ্যকাবণসংঘাতেৰ সীমাব বাহিবে কেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস। 
কবা ফাইতে পাবে না । মারারাঁজোব ভিতরেই “কেন” জিজ্ঞাসা করা যাইতে 
পারে । আমবা বলি, যদি এ প্রশ্নটাকে ন্তায়শাস্ত্রসঙ্গত আকারে প্রকাশ কাঁরতে 
পারা যায়, ভবেই আমবা উহাঁৰ উত্তর দিব। শৎপুর্ধে আমাদেব উভাব 
উত্তরলাভেব অধিকাৰ নাই । 

প্র? সগুণ ঈশ্বত্ কি মায়াব অন্তর্গত ? 

উ। হা, তবে এই সগুণ ঈশ্বব মায়াববণ মধ্য দিয়া দৃষ্ট, সেই নিগুপত্রহ্ধ 
ব্যতীত আব কিছু নহে। মাঘ। ব! প্রক্কৃতিব অধীন হইলে সেই নিগুপত্রহ্ষ 
জীবাত্ম! শব্দবাচ্য আর মাযাধীশ বা প্রকৃতিব নিয়স্তাক্ূপে সেই নিগু পত্রহ্মই 
ঈশ্বর বা সগুণ-ত্রন্ধ-শব্ববাচ্য । যদি কোন ব্যক্তি স্ুধ্যদর্শনার্থ এখান হইতে 
উর্ধে যাত্রা করে, তবে সে যতদিন না আসল স্ুর্যোর নিকট পচ ছিতেছে, ততদিন 
উহাকে ক্রমশ: বৃহত্বব হইতে বৃহত্বন্দপে দেখিবে। সে যতই অগ্রসব হয়, 
সে ষেন ভিন্ন ভিন্ন ুর্ধা দেখিতেছে বলিয়া মনে করিতে পারে, কিন্তু সে যে সেই 
এক স্ূর্যাই দেখিতেছে, তাহাতে আমাদেব কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ 
আমরা এই সব যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই সেই নিগুণ ত্রক্ষসত্তাবই 
বিভিন্ন কপ মাত্র, স্বতবাং সেই হিসাবে তাহাবা সত্য। ইহাদের মধ্যে 
কোনটাই মিথ্যা নহে, তবে আমরা এই পর্যাস্ত বলিতে পারি যে, ও গুলি নিম্নতর 


সোপানমাত | 








আবাঢ়, ১৩১৯) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালযে স্বামী বিবেকানন্দ । ৩৪১ 


প্র। সেই পুর্ণ নিবপেক্ষ সত্তাকে জানিবার বিশেষ প্রণালী কি? 

উ। আমর! বলি, ছুইটী প্রণালী আছে। একটা অন্তিভীবদ্যোতক বা 
প্রবৃভিমার্গ, অপরটা নাস্তিভাবগ্যোতক ব। নিবৃততিমার্গ । প্রথযোক্ত মার্গে সমগ্র 
অগৎ চলিতেছে-_-এই পথে আমরা প্রেমে দ্বারা সেই পূর্ণ বস্ততে পহুছিবার 
চেষ্টা করিতেছি । যদি প্রেমের পরিধি অনস্তগুণে বাড়াইয়া যাওয়া যায়, 
তবে আমর! সেই এক সার্বজনীন প্রেমে উপনীত হই। অপর পথে “নতি, 
“নেতি?, অর্থাৎ ইহা! নহে, ইহা! নহে, এইক্পে সাধন করিতে হয়__যে কোন 
চিত্তেব তবঙ্গ মনকে বহিশ্মখী কবিতে চেষ্টা করে, এই প্রণালীতে তাহাকেই 
নিবাবণ করিতে হয়। পরিশেষে মনটাই যেন মবিষ। যাঁয়,। তখন সত্য স্বয়ং 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । আমবা এই অবস্থাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা 
বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা বলিয়! থাকি । 

প্র। ইহা তাহা হইলে বিষয়ীকে ( জ্ঞাতা বা দ্রষ্টাকে ) বিষয়ে (জ্ঞেয় বা 
্বশ্তে ) ভুবাইয়! দেওয়াব অবস্থা? 

উ। বিষয়ীকে বিষয়ে নহে, বিষয়কে বিষয়ীতে ভুবাইয়া দেওয়া, বাস্তবিক 
এই জ্ঞগঙ্ড উডিয। যায়, কেবল আমি থাকি--একমাত্র কেবল আমিই বর্তমান 
থাকি । 

প্র। আমাদেব কয়েকজন জন্মান দার্শনিকের মত- ভারতের ভক্তিবাধ 
খুব সম্ভবত: পাশ্চাত্য প্রভাবেব ফলস্বরূপ । 

উ। আমি উহাদের সহিত একমত নহি_-একরূপ অন্যান মুহূর্ত মাত্রও 
টিকিতে পারে না। ভারতীয় ভক্তি পাশ্চাত্যদেশের ভক্তির মত নহে। ভক্তি 
সম্বদ্ধে আমাদের মুখ্য ধারণ! এই যে, উহাতে ভয়ের ভাব আদে নাই_-কেবল 
ভগবান্‌কে ভালবাসা । দ্বিতীয়ত, এইবপ অঙ্থমান সম্পূর্ণ অনাবশ্ক ৷ ভক্তির 
কথা প্রাচীনতম উপনিষৎ সমূহে পধ্যস্ত রহি্বাছে , এ উপনিষদ্গুলি খ্রীষ্ঠানদের 
বাইবেল গ্রস্থ হইতে অনেক প্রাচীন। সংহিতার মধ্যে পর্য্স্ত ভক্তির বীজ 
রহিয়াছে । ভক্তি শবটীও একটা পাশ্চাত্য শব্ধ নহে। বেদমন্ত্রে উল্লিখিত 
শ্রদ্ধা শব্দ হইতে ক্রমশঃ ভক্তিবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। 

প্র। গ্রীষ্টধর্্শ সম্বন্ধে ভারতবাসীর কিন্দপ ধারণা ? 

উ। খুব ভাল বলিয়াই ধারণা । বেদান্ত সকলকেই গ্রহণ করিয়। থাকে । 
ভারতে আমাদের ধর্মশিক্ষাসন্তন্ধে অন্তান্ত দেশ হইতে একটী বিশেষত্ব আছে। 
নে করুন, আমার একটী ছেলে আছে। আমি তাহাকে কোন প্রকার 





৩৪২ উদ্বোধন । ১৪%শ্‌ বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 








ধর্মমত শিক্ষা দিব না__তাহাকে প্রাণীয়াম শিখাইব, মমকে একাগ্র করিতে 
শিখাইব আর একটু সামান্ত প্রার্থনা শিখাইব--আপনার! প্রার্থনা বলিতে যেক্ধপ 
বুঝেন, তাহ! নহে কেবল কতকটা এই ভাবের প্রার্থনা শিখাইব__-"যিনি এই 
জগদ্ধ ক্জাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাহাকে ধ্যান কবি--তিনি আমার মনকে 
আনালোকে আলোকিভ করুন *”। তাহার ধর্ম শিক্ষা এইকপ চলিবে, 
তার পর সে বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিক ও আচার্ধ্যগণের মত শুনিতে থাকিবে । 
সে ইহাদের মধ্যে ধাহার মত নিজের সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়! মনে কবিবে, 
তাহাকেই গ্রহণ করিবে-_-এই ব্যক্তিই তাহার গুরু হইৰেন-"সে শিষ্য হইবে 1 
সে তাহাকে বলিবে, “আপনি যে দর্শন প্রচাব করিতেছেন, তাহাই সর্ষোতকুষ্ট 
অতএব আমাকে উহ। শিক্ষ! দিন।” আমাদেব মূল কথাটা এই যে, আপনাব 
মত আমার উপযোগী হইতে পারে ন॥ আবাব আম'র মত আপনার উপঘযোণী 
হইতে পারে না। প্রত্যেকের সাধন পথ ভিন্ন ভিন্ন । আমার কন্যাব সাধন 
পথ এক প্রকাব, আমাব পুত্রের অন্য প্রকার, আমার আঁবাব্‌ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
গ্রকাবের হইতে পারে। ক্থতবাং প্রত্যেকেবই ইষ্ট ব। নির্বাচিত পথ ভিন্ন 
ভিন্ন হইতে পারে-_আর এই সাঁধনপথের বিষয় প্রতোকেই নিজ নিজ অস্তরে 
গোপন রাখিয়া থাকেন । এ পথে বিষয় আমি জানি ৪ আমাব গুরু জানেন 
--আঁর কাহাকেও আমবা উহ। জানাই না, কারণ, আমবা লোকেব সঙ্গে 
অনর্থক বিবাদ করিতে চাহি না। উহা অপরের নিকট প্রকাঁশ কবিলে তাহাব 
কোন উপকার হইবে না, কারণ প্রত্যেককেই নিজ নিজ পথ বাছিয়! লইতে 
হইবে । এই কারণে সর্বসাধারণের নিকট কেবল পর্ধসাধারণসম্মত দর্শন ও 
সাধনপ্রণালী সমৃহই শিক্ষী দেওয়া যাইতে পাবে । একট। দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 
অবশ্য দৃষ্টান্তটা শ্ুনিলে হাসি আসিবে--এক পায়ে দাভাইযা থাকিলে তাহাতে 
হয়ত আমার উন্নতির সহাঁঘতা হইতে পারে । এখন উহা মামাব পক্ষে উপ- 
যোগী হইলেও আমি যদি সকলকে এক পায়ে প্রাড়াইতে উপদেশ দিই, সকলেই 
আমার কথা শুনিয়া হাসিবে। এবপ হওয়া খুব সম্ভব যে, আমি হয়ত দ্বৈতবাদী, 
আমার স্ত্রী হয়ত অদ্বৈতবাদী। আমার কোন পুত্র ইচ্ছা করিলে গ্রষ্ট, বুদ্ধ 
বা যৃহম্মদের উপাসক হইতে পারে, উহা! তাহার ইষ্ট । অবশ্ত তাহাকে জাতি- 
গত্ত সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে । 





» ও ত্বৎ সবিতুর্ববরেপ্যং ভর্গোদেবস্ত ধাধহি ধিয়োধোনঃ গ্চোদয়াথ। 


আধাড় ১৩১৯।] হৃণ্ভ।র্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ । ৩৪৩ 


প্র। সকল হিন্দুই কি জাতি বিভাগে বিশ্বাসী ? 

উ। বাধ্য হইয়া জাতিগত নিয়ম মানিতে হয়। আস্থা আপাতত: না 
থাকিলেও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিবার জে! নাই | 

প্র। এই প্রাণাযাম ও একাগ্রতার অভ্যাস কি সর্বসাধারণ করিয়া থাকে? 

উ। হা, তবে কেহ কেহ অতি অল্পমাত্রই অভ্যাস কবিয়া থাকে _ বতটুকু 
ন। করিলে ধর্শশাস্ত্রের অদেশ লঙ্ঘন হয-_ততটুকুই করিয়া থাফে। ভারতের 
মন্দিরসমূহ এখানকাব চার্চে মত নহে। কালই সমুদয় মন্দির অস্তহিত 
হইতে পারে, লোকে উহার একাস্ত অভাববোধ করিবে না। ন্ব্গকাম বা 
পুত্রকাম হইয়া অথবা এীব্ূপ অন্য কিছুর জন্য লোকে মন্দির নির্মাণ করাঘ। 
কেহ হয়ত খুব একটা বড় মন্দির প্রতিষ্ঠ। কবাইল ও তথায় পুজার জন্য কয়েক 
জন পুবোহিত নিযুক্ত করিয়া দিল, কিন্তু আমার তথায় যাইবার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই, কাবণ, আমাব যাহা কিছু পূজ! পাঠ, তাহা আমার ঘবেই হইয়া! 
থাকে । প্রত্যেক বাড়ীতেই একটী আলাদ! ঘর থাকে--তাহাকে ঠাকুরঘর বা 
পূজ। গৃভ বলে। দীক্ষা গ্রহণেব পর প্রত্যেক বালক বালিকার জীবনে 
কর্তব্য-_-প্রথমে স্নান» তাব পব পৃজাহ্মিক করা। আর তাহার পুজা ব। 
উপাসনা-_-এই প্রাণায়াম, ও ধ্যান এবং বিশেষ একটী নাম জপ কবা। আর 
একটী বিষঘে লক্ষ্য বাখিতে হয়__সাধনেৰ সময় শরীরট।কে নসোজ করিয়! 
রাখিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস_-মনের শক্তির দ্বারা শরীরটাকে সুস্থ রাখা 
যাইতে পাবে। একজন এইব্প পূজা কবিয়া! উঠিয়া! গেল, আর একজন 
আদিযা সেই আপনে বলিয়া পূজা কবিতে লাগিল-_-সকলেই নিস্তক্ধভাবে নিজের 
নিজের পুজা করিয়া চলিযা গেল। সময়ে সময়ে এক ঘরে তিন চার জন বসিয়া 
উপাসন! করে, কিন্তু প্রত্যেকেরই উপাসনাপ্রণালী হয়ত ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপ 
পূজা প্রত্যহ অন্ততঃ ছুইবার করিয়া করিতে হয়| 





€ আগামীবারে সমাপ্য ) 





৩৪৪ উদ্বোধন । [১৪ বর্ষ-_-২্ঠ সংখ্যা। 





ইতিহাস বনাম বূপক। 


(শ্রীযুক্ত মম্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |) 


শাক্ত বৈষ্বের ছন্দ, জডবাঁদী চৈতন্তবাদীব বিবাদ, [3০১1৪ 217৫ চ3০70016% 
০0100৮০159র ন্যায় ইতিহাস ও বরূপকেব দন্দ্ চিবস্তন। এই ছন্দেব এক 
চিরপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ হইতেছে- আমাদের বাঁমীয়ণ ও মহাভাবতাদি প্রাচীন 
ধর্গ্রন্থ। এই দুই দল উক্ত গ্রস্থাদিবাণিত উপাখ্যানগুলি লইয়া এক মহা 
সাহিত্যিক রজ্জাকধণ (11166515 1৪-০/৭7) লাগাইয়। দেন। টানেব 
চোটে বেচারাগুলি পরিব্রাহি ডাক ছাডে। এ অকুল সাহিতাক পাখাবে 
তাহাদের ন মাতা ন পিত। বলিলে৪ চলে । যদিও বা লোকপবম্পবাশ্রুত 
পরিচয়ে বাপ থাকে, যেমন বালীকি বা বেদব্যাস_-ত। সে না থাকাবই মধ্যে । 
অনেকেব বিবেচনায় তাঁবা এখন সাহিত্যিক শ্তবেব প্রস্তবীভৃত অস্থিব (০০511) 
সামিল তাঁদের এমন যোগ্যতা নাই যে অধুনাতন তর্কবিশার্দদেব এজলাসে 
আসিয়া নজর নিজের পিতৃত্তবেব 'প্রতিপাদন করেন। প্রত্বতাত্বিকেরা সযতে 
তাহাদিগকে সাহিত্যিক যাছুঘরে (11657275 00056077 ) তুলিয়া! বাখিবেন, 
বড ন্োর তীহাদেব অৃষ্টে এতটা খাতির হইতে পারে। কিন্তু জীবস্ত 
বিশ্বস্ত সাক্ষীদের ন্যাষ তাহাদের সাক্ষ্যও যে গ্রাহ্থ হইবে, সে ন্বাশ। দূর- 
পরাহত। সুতরাং এই অনাঁথদের লইয়া একট। সাহিত্যিক-কুস্তীব বল ও 
প্যাঁট প্রকাশ করিবার যে ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তি তাহা পালোয়ানেরা সামলাইতে 
পাবেন না। এই উভয় বিবাদীপক্ষের মামলাট1 সংক্ষেপে এইক্প £--এক 
প্রান্তে দপকবাদীর1 বলেন £--বামায়ণ মহাঁভারতাদি প্রাচীন ধশ্গ্রন্থে যাহ! 
কিছু সবই বূপক-_কতকগুলি আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক শিক্ষা! তোমাদের 
মুখরোচক কবিয়়া শিখাইবার জন্ভ কবিকপোলকল্লিত উপাখ্যানাদির ভিতর 
দিয়া বর্িত আছে--যেমন কুইনাইনের বটিকাটার চাবিধারে একটা চিনির 
আববণ দেওয়। থাকে ঠিক তদ্রপ। একেভ ইতিহাস জিনিষটাই আদে বিশ্বাস 
যোগ্য নহে-_ফখন কালকার ঘটনা আজ বিবৃত করিতে গেলে পাচরকম লোক 
পাচবকম বিবরণ দেয় ও তাহার প্রত্যেকেরই মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে 
মিথ্যা ও অতিরঞ্জনের খাদ থাকিয়া যায়, তখন সহন্ম সহম্্ অতীত বৎসরের 
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তিমির ভেদ করিয়া তোমবা এতিহাসিকেরা যে নিজ নিজ অনুমানৰপ দূববীণ 
লাগাইয়া! দেখিতেছ তার বোল কড়াই কাঁণ কিনা কে জানে? আজ এক জন 
ভাল ঠুকিয়৷ তারম্ববে এক এঁতিহাসিক তথ্য ঘোষণা কবিলেন--কাল আর 
একজন ওস্তাদ আসিয়। সেটা সমূলে উৎ্পাটিত কবিয়া আর এক নৃতন তথ্য 
আরও জোবে তাল ঠুকিয়া তারতবন্ববে ঘোষিত কবিয়া দিলেন। এইরূপ 
কাটাকাটাত চলিয়্াছেই। 
পৌবাণিক যুগ ত বন দুরের কথা, অপেক্ষার্কত অধুনাতন ছুই একটা 
ব্যাপার লইয়াই--দেখ না কেন। সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বক্ভিয়াঝ 
কর্তৃক বঙ্গবিজয় বা আবও অধুনাতন ব্যাপাৰ সিবাজুদ্দৌল! কতৃক অন্ধকৃপ 
হত্যা ইহাদেরও এতিহামিকত। কি বাত্যাবিতাডিত কল বৃক্ষেব অবস্থা প্রাঞ্থ 
হয় নাই? বেহুলার চাম্পানগবকে একাধিকক্রমে যে ৪৫ জেল। দ্বাবী কবিয়া 
বসিম়্াছে-_তাহার মধ্যে কোনটিবই কি সম্তোষজনকরূপে সত্য সত্ব সাব্যস্ত 
হইয়াছে * স্ুতবাং ও সব মনকে চোখ ঠাবিবার আবশ্তক নাই। গ্রাছে কত 
আম আছে, নেগুলি কলমেব বা বীজের, ল্যাংড়া বা বোক্বাই, সে তের 
অপেক্ষা -আমগ্তলিকে ভক্ষণ করাই ত সমধিক বুদ্ধির পরিচায়ক । রামচন্ত্ 
“*ঈত্ভ নত্যই ছিলেন কিনা, বা'ঘদি ছিলেন ত অযোধ্যার রাজ। ছিলেন বা কাশীর 
রাজা ছিলেন, তিনি যে রাক্ষসকে বধ কবিয়াঁছপেন তাহাব দশ মুণ্ড ছিল 
ব। বিশ মুণ্ড ছিল, যুধিষ্টিরাদদি পাঁচ ভাই ছিলেন কি ছয় ভাই ছিলেন, অজ্জুন 
ঠিক কোন অস্ত্রে দ্বাব কোন মহারথীর রথধবজ কাটিয়াছিলেন, কোন্‌ কোন্‌ 
জেলার কোন্‌ কোন্‌ মহকুমার, কোন্‌ কোন্‌ পল্লীর কোন্‌ কোন্‌ রাস্তা দিয়া 
পাগুবের। মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন_-এ সব খুঁটি নাটি লইয়া মাথা কুটাকুটি 
করিতে হয় তোমব' কর। আমাদের মতে কিন্তু মহাকবি বর্ণিত তাহা” 
দের উপাখ্যান হইতে কি সার সত্য, কি সনাতনী শিক্ষা পাই-_ তাহার পর্ধ্যা- 
লোচনাতে ঢের অধিক লাভ॥। এই গেল বূপকবাদীদের কথা- ইহাদের 
প্রতিপক্ষের। কিছু দলে পুরু--ইহাদের ভিতর আবার দুই তিন শরিক আছেন। 
প্রথম গৌডা ভক্তেরা_দ্বিতীয় খাঁটি ইতিহালবাদীরা ও তদহুবতী প্রত্বতত্ব- 
বাদ্দীরা। প্রথম, গৌড! ভক্তের! উত্তরে বলেন :£_-তোমাদের স্পর্ধা দেখিয়া 
স্তত্ভিত হইতে হয়। যে ভগবানের অবতার প্রীরামচন্দ্র প্ররুষ্ণাদির লীলা- 
সমূহে সন্দিহান--বা ভগবানের পরম ভক্ত-_ভীম্বাঙ্জুনাদির অন্তিত্ব ব 
কার্ধ্যকলাপ একেবারে উড়াইয়া দিতে চায়, সে ত অবিশ্বাসী, অদ্ধ নাস্তিক, 
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তাহার আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মূলা কি? ভগবান যে যুগে যুগে 
অধশ্ম হইতে ধর্্রাজ্য সংস্থাপন করিতে অবতীর্ণ হন, সে কথ! যদি 
অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভগবানের অপার করুণা, অসীম ক্ষমতাও অস্বীকার 
কর, তাহা হইলে ভগবানকেও অস্বীকাব কব__তবে আব বাকিট। রহিল 
কি? এই রকম ভগবানে অনাস্থা ও ভগবানের বিভতিতে অবিশ্বাস হইতেই ত 
দেশটা অধঃপাতে যাইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 

দ্বিতীয়,_ইতিহাসবাদী ও তদন্থবত্তী প্রত্বতত্ববাদীগণেব জবাব--মিথ্য। 
কল্পনা প্রস্তত ঘটনাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্থ করা যেমন পাপ, তেমনি সত্য 
ইতিহাসমূলক ঘটনাকে কাল্পনিক বলিয়া উভাইয়া৷ দেওয়াটাও পাপ,_আবাতর 
ইহার দ্বার1 যদি স্বদেশ সম্বন্ধে সত্য কথা নির্ধীরণেব ইচ্ছা ও উপায় তিবোহিত 
হইয়। যায় ত সেট! আবার ততোধিক পাপ। ওসব নপক ফপক একটা বেশ 
ফাকি দিবার উপায়। ভগবানে ভক্তি বিশ্বাস, গবেষণা-প্রবৃত্তি, সত্যান- 
সঙ্ষিৎস! প্রভৃতি ছুরূহ--অথচ ভাল জিনিষগুলিকে দিব্য কল্পনাব কলিকায় 
চডাইয়া রূপকেব আগুনে সীজিয়া এক দমে ফুঁকিয়া দেওট। খুব সহজ-__ 
উহাতে কাল্পনিক ৭ বাস্তবিক, স্ুশ্্ম ও জড়, নানা প্রকাব দ্রব্যাদি সাজিযা 
ফুঁকিয়া দিবাব অভ্যাস এবঞ্চ তাহাতে পারদর্শিতা_-উভয়ই প্রকৃষ্টরূপে 
প্রমাণিত হয় বটে, তবে আমব। ও সবে ভুলিব না ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এইকপ দ্বন্দ ও মতস"শর্ষের মধ্যে একটা আপোঁষে নিষ্পত্তি হয় কিন! 
দেখা উচিত। এক দিকে দেখা যাইতেছে যে সর্বন্থ ব্ূপকের হস্তে সপিয়। 
দিলে__কিছু বাডীবাঁড়ি হইষা ঈাডায়? গীতার আধ্যাত্মিক__রৌপক ব্যাথা। ত 
বরং পদে আছে, যে মহাভারতেব এতিহাসিকতা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার 
করিয়াছেন, সেই মহাঁভারতটাকেও জ্যোতিষিক রূপক বলিয়া উডাইয়া দিবার 
চেষ্টাও সম্প্রতি আপনাব! দেখিয়াছেন। আমার একজন স্বিজ্ঞ ভীবক্‌ বন্ধু সেদিন 
বিধিমতে আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন ঘষে মহাভারতে খাগুবদাহ 
উপাখ্যানটা-_ একটা--ভৈষজিক বপক মানত । অনেক হব্যাহাবের পর অগ্নির 
অগ্রিমান্দা হওয়াতে তৎকতৃক নান! পণ্ড পক্ষী, বৃক্ষলতাদি পূর্ণ খাগুব দহন 
ব্যাপারট? আর কিছুই নহে-_-অনেক লুচি পলান্বাদি--গুরুপাক, ঘ্বৃতপক্ক দ্রবা 
আহারে ধাহাদের যরতেব ক্রিয়াবৈগুণ্য ও তাহার ফলস্বরূপ অজীর্ণ রোগ 
ঈাড়াইয়াছে তাহাদের পক্ষে টাটকা! শাক সবজী ও ভাল ভাল সম্ভোশিকারলন্ধ 
পশুপক্ষী 'রোষ্ট? করিয়! খাইবার ব্যবস্থা মান্র। এই কাধ্যের সহায় কৃষ্ণাঞ্ছুন 
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_ আর কিছুই নহে- ২১ জন 1106756 প্রাপ্ত বন্দুকধারী শিকারী বন্ধু। 
কিন্তু বন্ধুবরের গুরু গম্ভীর তত্বটী অপেক্ষ। তথ্ধণিত সন্যোশিকারলন্ধ, গরম- 
মশ্ল! স্থরভিত বস্তগুলির গলাধঃকরণটা মে ঢের বেশী সহজ, তাহা বলাই 
বাছল্য। আবার পক্ষান্তরে এ সকল ধর্্গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত আছে, ভৃগু 
মুনি কর্তৃক বিষুণবক্ষে পদাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া বীরবর অঞ্জনানন্দন 
কর্তক স্বদেহের অংশবিশেষের পঞ্চাশৎ যোজনব্যাপী দের্ধ্যসম্পাদ্দন পধ্যস্ত-_ 
সমন্তগুলিকেই বে অভ্রান্ত, নিঞ্জলা, এতিহাসিক সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিতে 
হইবে এটাও কিছু অন্যায় আবদার ॥ বিশ্বাস বেচারার যেন মা বাপ নাই, 
যে যিনি যা কিছু ফরমাইস করিবেন তাহাকে তাহাই করিতে হইবে 
জ্ঞানের লাগামের দ্বারা তাহাকে সংযত ন1 রাখিলে সে যে সদর রাস্ত। ছাড়াইয় 
কোন খানায় ডোবায় পড়িয়া ম্বিবে, বিচার বুদ্ধিকে তাহার কর্ণধার 
ন। করিয়। ছুন্তর খেয়াল পারাবারে তাহাকে ভাসাইয়া দিলে সে যে কোন 
ঘৃর্ণাবর্তে পড়িয়া মরিবে বা কোন আঘাটায় আসিয়া! লাগিবে, তাহার ঠিকানা 
কি? অতএব এপ স্থলে চবমপন্থী হওয়ার চেয়ে মধ্যপন্থী হওয়া ভাল। 
এটা ঠিক থে রামায়ণ মহাভারতাদদিব এঁতিহাসিকতা অস্বীকার করিবার জো 
নাই-_তাহা হইলে যে শুধু আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের কতক'গুলি ভিত্তিগত 
তত্বেব মূলে কুঠারাঘাত কর! হম হাহ। নহে, আমাদের এই বন্ৃপুণ্যস্মতিপৃত 
ভারতভূমির "গীরবেব অযথা খর্বৃত। প্রতিপাদিতও হম । রাম, লক্ষ্মণ কৃষণ- 
জন্‌, ভীম্ম, যুধিষ্ঠির, সীতাসাবিভ্রী প্রভৃতি পুণ্যকন্সোকদের কাহিনী আবহমান 
কাল হইতে আমাদেব দেশেব লোকের মনে কত শত উচ্চাদর্শ, কত শত 
দেবভাব জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসাবে গডিয়া তুলিয়া আসিতেছে সে সবেগ 
ভিত্তি যে একেবারে কপ্পনামূলক তাহা কোন সন্বদয় ব্যক্তি সঙ্ঞানে ও সুস্থ 
শরীরে স্বীকাব করিবেন ন।। কিন্তু তাই বলিয়া এ সকল মহাজ্সাগণের চরিত্র 
ও লীলা বর্ণনকে অবলম্বন করিয়। মহাকবিগণ যে কাল্পনিক বা অতিরপ্সিত 
কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়৷ যান নাই সে কথাও কোন বুদ্ধিমান লোকে মানিবেন 
না। কতকগুলি উপাখ্যান এরূপ আছে, তাহা দেখিলেই সেগুলি যে আসল 
এঁতিহাসিক গু'ডিটার শোভাবদ্ধক কল্পনারচিত ডালপালা তাহা বেশ বোধ 
হয়। কিন্তু আমাদের "মাসল কথাটার তাহাতে বড় আসিয়া যায় না) 
কেনন। উপাখ্যানগুলি কল্সনাপ্রন্ূত রূপক রাজ্াতৃক্তই হউক, বা বান্তবরাজ্যাস্ত- 
গতই হউক, আমর! এই সহম্ত্র সহস্র যুগের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহ! হইতে 


৩৪৮ উদ্বোধন | [১৪শ বর্ষ-_ষ্ঠ সংখ্যা । 





কি শিক্ষা লাভ করি ভাহার আলোচনাঁতে লাভও আছে, আনন্দও আছে। 
এঁতিহাসিক ঘটনা হইলেই ঘে তাহাব অভ্যন্তরে কোন ৰপক বা! আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা থাকিতে পারে না এ কথার কোন মানে নাই । জড়বাদী পাশ্চাত্যের! 
ত ইতিহাস সমুদ্র হইতে যথেষ্ট বাষ্টনৈতিক ও সমাজনৈতিক শিক্ষা মথিত 
করিয়া ইতিহাসতত্ব (71711959131) 01 1115919 ) বলিয। এক ম্বতম্্ব তত্বেরই 
স্থপ্টি করিয়াছে! আর আমব| অধ্যা বাদী, আমর। যদি আমাদের এই অচলাম্- 
তনটার উত্তর দ্িকেব আধ্যাত্মিক জানালাকে খুলিতে যাই তাহা হইলেই কি 
আমাদের যত পাপের ভাগী হইতে হয়? রাম লক্ষণ, কষ্ণাজ্জুনানি মহাত্মা- 
গণের জীবন ষে আমাদের ন্তাঁয় প্রাকৃত ব্যক্তিগণেৰ জীবনতুল্য কেবলমাত্র 
ঘটনাসমন্তরি একথ! ত কিছুতেই মনে লাগে না। তবে যাহাবা বপকের 
নামটা শ্রবণ মাত্র বক্তবন্ত্র দশনে ভগবান্‌ পিনাকৃপাণিব বাহনটার অবস্থাপন্ন 
হন তাহাদেব কথা স্বতন্ত্র। এ মহাম্সাদের চবিত্রে, তাহাদেব কাধ্যকলাপে 
তাহাদের লীলাব স্তরে স্তবে যদি আধ্যাগ্মিক শিক্ষা ন। পাই ত কোথাষ 
পাইব? আধ্যাত্মিক শিক্ষা জিনিষট। কি কেবলই কান্ননিকের খেয়ালে 
অশরীরী আযমাব ন্যায় ভাসিতে থাকে ” আধাবেব যেমন আধেয়কে পাইয়। 
তৃপ্তি, আম্মার যেমন দেহকে আশ্রয্নকপে পাইয়। বিকাশ, সেইকপ আধ্যান্সিক 
শিক্ষাগুলিবও যে একপ মহাত্মাগণের জীবনকে পাইয়াই স্ফর্ভ ও স্যার্থকতা 
তাহা যেন আমরা ন! ভুলি। বাস্তবিক, এক হিলাবে ত বিশ্বত্রন্মাপ্ডে 
সবই ব্ূপক। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, আপনি, আমি, ইনি, সকলেই 
স্ত এক এক ভাবের বিকাশ বা শবীববদ্ধ এক এক রূপক ব। শিক্ষ/। তবে 
আপনার আমার ভাব বা জীবনের শিক্ষা__বামায়ণ-ম্হাভাবতাদ্দির চবিত্র 
গুলির তুলনায় নগণ্য ও যৎসামান্ত এই যা প্রভেদ। মহা অনস্বী 08711 
একটি সারগর্ত উক্তি এস্থলে মনে পডে- “পিক 5155 01017 910111- 
4.08115) 2100 009 151)652100 50170 1057. 7100 0090 70 1970 [798৮917 
৪0 122101) 215 900 0106 01206-৮65015 01 00617010”--তাৎপর্য্যটা 
এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ তাবৎ স্থুল পদার্থের অস্তিত্বই কেবলমাত্র একটা সুক্ষ, 
অতীন্দ্রি ভাবের বিকাশের নিমিত্ত -ম্বগ, মর্ত,। সেই অনস্তের কালা 
ত্বক সাস্ত পবিচ্ছদমাত্র। আমরা অধ্যাত্মবাদী ভাবপ্রধান হিন্দু__ 
আমরা এ কথার মর্ম বুঝি । আমর। বুঝি পুষ্পগুলি পুষ্পভাব বা 
পুক্পদ্বের একটা সাবম্বব বিকাশ, পণ্ড পশ্ত্বের একটা সাবম্বব বিকাশ । 
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এইবপে মাছগযও মনুষ্যত্বেব এই চৌদন্দপোরা শরীরবদ্ধ বিকাশ। আবার 
বিশেষভাবে ধরিতে গেলে প্রত্যেক মন্ুষ্যই এক একটী বিশেষভাবের আধার ও 
প্রত্যেক মন্ুষ্তের জীবনই কতকগুলি বিশেষ ব্ডিশিষ শিক্ষার সমগ্টিমান্ত্র। 
অতএব রামায়ণ মহাভাবতাদির মহৎ চরিজ্রগুলি এক এক মহৎ, সুক্ষ, অধ্যাম্- 
ভাবেব স্থুলবিকাশ ও এক একটা বিশেষ উপাখ্যানও (তা সে বাস্তবিকই হউক 
আব কাল্লনিকই হউক) এক একটা সুন্দর আধ্যান্মিক শিক্ষা বা রূপকের 
আধার । এক্ষণে এইকপ ই একটা উপাখ্যান ও তাহাদেব অন্তপিহিত শিক্ষা 
আপনাদের প্রণিধানেব নিমিত্ত উপস্থাপিত কবিতেছি । * 
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শপ  ্ অপ সপ সপ সাপ শাটার শিশ্শিটা 
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11001 11001) 15 0016 00016015০06 6৮67৬ 1) 0০02 711776 01)100 01 015 1)01121)25 





15 ৮6১ 1[00013 11912101100 000 56110111776 01501] 1] ৮৮700510105 5 10 5৮61 
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1) 1€৭1)601 0) 1110 10113650010) 11018 0008 1070010416 তাৎপর্য এই যে 
প্রত্যেক পুরাণকথার ভিতরে এতিহাসিক তথ্য সার-অবলম্বনূপে বীজাকারে নিহিত 
আছে। যান্ুধাক বিচিত্র আকারে সুঙ্ষম সতা শিক্ষা দেওয়াই পুরাণের উদ্দেশ্য । এীতি- 
হাসিক তথ্য পুরাণকথাওুলির মধ্যে যদি নাও দেখা যায়, তথাপি যে উচ্চ সত্য তাহারা 
প্রচার করে, তৎসন্বন্ধে তাহার আমাদের নিকট প্রামাণিক | 

অতএব কোনও একটা স্বপ্রচলিত পুরাণকথার আবরণের মধ্যে একেবারেই ধে এঁতি- 
হাসিক তথ্য নাই, এবপ সিদ্ধান্ত ঝটিতি করিয়া ফেলা সঙ্গত নকে। অথচ সেরূপ তথ্যের 
সন্ধান যাবৎ নাও পাওয়] যায়, তাবৎ সেই পুরাপকথার কোনও মূল্য নাই, এমন নহে। 
কেন না আমাদের ব্যক্তিগত ও সযাজগত শিক্ষা ও সাধনার পক্ষে উহ্বার যে প্রভাব, তাহা 
আমর! অসংশযিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি । কেন পারি, তাহা প্রবন্ধলেখক তত্বদ শা 
কালাইল সাহেবের উক্তি ছার সুন্দরকপে ইঞ্িত করিয়াছেন! কেবল জতীন্দ্রিয 
ভাবেহই বস্তত্ব আছে, উহ্থার ঘটনাগত লীলার কোনও ন্বতশ্্ব বস্তত্ব নাই,_এই সত্য যদ্দি 
হদয়ঙম হয়, তবে পূরাণ্রে কাছে শিক্ষা এ উদ্দীপনা গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠতিহাসের 
স্বপারিস্‌ যোগাড় করা অবশ্যকর্তখ্য বলিয়া অন্কভূত হয় না| গ্রাতীন পুরাপক্থক বা! 
সত বজ্জন্থলে দীড়াইবার পূর্বে কেন যে অগ্রে প্রত্রতার্ত্বক হইবার জন্ত একান্ত বন্ধ 
করেন নাই ঘটনামুলক হতিকথার উপর কেন যে শ্রায়ই সময়োচিত আনর্শব্যাখ্যায় 
আবরণ পড়িয়াছে_ এঁ সত্যই তাহার হেতুস্থল। 

আর একটা ভাবিবার কা আছে। কফালপ্রবাহে ভুল ঘটল] বতই আমাদের নিকট 
হইতে দূরবন্তী হইয়। বায়, ততই উচ্ছার মুর্তি বদলাইয়া যায়! আবার লিশিবন্ধ করিলেই 
উহ্থাকে কালের হাত হইতে রক্ষা) কর! হয় লা, কারণ যে ক্ষেত্ডে যান্ুব,-তাঠায় সম্পদ 


৩৫০ উদ্বোধন | [ ১৪শ বধ-- ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





(১) গঙ্গার উত্পনত্তি ও মর্ভে আগমন । 

সগর বাজার পুত্রগণকে মহধষি কপিল কোপানলে ভন্মীভূত করেন । খধিব 
ক্রোধ আতদবাজীব স্তাঁয়,._দপ. কবিযা জলিয়। উঠিতেও যতক্ষণ নিবিয়! 
যাইতেও ততক্ষণ। মহধির ক্রোধাগ্রি শীতল হইবার পব সগর াজাব অপর 
পুত্র অংশুমান তাহাকে অনেক স্তবস্থতি দ্বার। প্রসন্ন কবিয়া ভম্মীভূত ভ্রাতৃগণেব 
উদ্ধারের উপায় জানিতে চাহিলেন। খধিবব বলিলেন যে “গঙ্গাকে আনিষ! 
--তাহার জলে উহাদের তর্পণ কব, সদগতি হইবে”। একে একে অসমগ্রস, 
হশুমান ৪ দিলীপ, এই ভিন পুরুষ ক্রমান্গষে গঙ্গাব নিমিত্ত বু তপস্য। 
করিয়াও স্বর্গের গঙ্গাকে মর্ডে আনিতে পারলেন ন।। ন। পাবিয়। ব্যর্থমনৌবথ 
হইয়। তিনজনেই দেহ ত্যাগ কবিলেন। তাহাব পর ভগবথেব পাল।। তিনি 
অল্পে ছাডিবাব পাত্র ছিলেন ন।। অতি কঠোব ভপস্তা কবিষ। তিনি প্রথমতঃ 
পিতামহ ব্রঙ্গীকে তুষ্ট ককিলেন । গিতামহ উপদেশ দিলেন যে গঙ্জাকে আলিকে 
হইলে অগ্রে ম্হাদেবকে প্রসন্ন কব। ঢাই | তিনি জট। পাতিম্া। গঙ্গাব বেগ 
ধাবণ না করিলে পথিবীব সাধ্য কি ঘে সে বেগ ধাবণ কবে ? পুনবাধ কঠোব 
তপস্থা। কবিষা ভগীবথ দেবাদিদেব মহাঁদেবকে প্রমন্ন করিলেন। মহাদেব 
স্বীকৃত হইল্নেই, উপবন্ত গঞঙ্জীকে মস্তকে ধাবণ করিবাব আশা ও উল্লাসে 
উৎফুল্ল হইয়। তাগুব শৃত্য জড়িয। দিলেন ও গঙ্গাকে ধাবণ কবিবার জন্য মাথ! 


শশী শীট 


রাজ্য, জট্রালিকা সমন্তই ধুলিসাৎ হইথা যায়, সেখানে লিপি আর কতদিন টিকিতে পারে 1 
তবে কি অতীত ঘটনার নিদর্শন রক্ষা করিবার কোনও উপাম্স নাই? নিশ্চয় আছে। 
সমাজ-জীবনে যাহা মৌলিক শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন, তাহারই ষুগপরম্পরাগত সাধনাক্স যে 
ঘটনাকে খোদত কবিয়া] রাথ। যায়, সমাজ বাচিয়! থাকিতে তাহার প্মতি ও নিদর্শনের 
মৃত্যু নাই। এই জন্য আমাদের দেশে বাহ! আধ্যাত্মিক ঘটন। নহে, তাহাকেও তদ- 
কারে পরিণত করিয়া সুদীর্ঘ কালপ্রবাহে ভাগাইয়া রাখা হইয়াছে । যদ সেকপ না 
করা হইত, তবে বৌদ্ধযুগের পূর্বেকার কোনও এতিহাপিক ঘটনার সন্ধান এদেশে 
মিলিত না। অতএব আযাদের দেশে প্রুতত্বকে অনন্যশরণ হইয়া পুরাণের ছারস্থ হইয়। 
থাকিতে হইবে । অন্ধাহীন পাশ্চাত/ভাবভাবিত ইতিজ্ঞগণ কি সেকপ করিতে পারিবেন ? 
শন্ধা সম্পন্ন,সনাতন আর্ধযাদশাভিও হুইয়,এবং পূর্ববাচার্ধ্য ও শুতগণের চরিস্তাতিজ্ঞ হইয়া 
তি হানিকের দৃষ্টিতে পুরাণাদ্দি পাঠ করিলে, গঙ্গাবতরখ প্রভৃতি এতিহ্যের মধ্যে প্রন্কত 
ঘটনারূপ মণ্ধও উদযাটল কতা যায়। কিন্তু “ইতিহান বনাম রূপকে" প্রবন্ধলেখক রূপকের 
পক্ষে রায় ম্পষ্টত: না দিলেও, কার্থ্যক্ষেভে স্পষ্টই ইতিহাস বিশেষ আমল দেল নাই। 
উ$--সং--। 
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পাঁতিয়া বহিলেন। তখন ঝর ঝর করিয়! সেই নির্মল, স্শীতিল, উচ্ছল অমৃত 
-নিস্তন্দী প্রবাহ স্বর্গ হহতে সেই জ্ঞান-বৈরাগ্য-পবিভ্রতার মহাতীর্৫থরূপ শিবেব 
জটামূধ্যে পডিতে লাগিল। ঝাৰ ঝব কবিয়া সেই শীতল বাবিকণীসম্পৃক্ত 
মলয়ানিল কুদ্রদেবেব জটাজুট বিকম্পিত করিয়া সমবেত তেত্রিশকোটা দেব- 
গ্রণকে স্ুক্নিগ্ধ করিয়া! বহিতে লাগিল । স্বর্গ, মর্ত পাতাল, অবাক্‌ হইয়া সেই 
অপরূপ দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু সেই গভীর জটাজাল মধ্যে আবদ্ধ হইয়া 
গঙ্গাদেবী কলিকাতার বাজপথে সঙ্গীবিষুক্ত পথভ্রান্ত পঞ্চমবর্ধীয় বালকেব 
অবস্থাপন্না হইলেন, অর্থাৎ পথ ভূলিয। ঘুরিতে লাগিলেন । মহাদেবেবও 
তাহাকে ছাডিবাব কোন উদ্যেঁগই নাই । 'অগত্য! ভগীরথ বেচারাকে পুনরায় 
তপস্ত| দ্বাবা ভোলানাথকে তুষ্ট করিয়া মা গঙ্জাব জটামুক্তির ব্যবস্থা করিতে 
হইল। জটাত্রষ্ট গঙ্গাধারাব শোভা ও তৎকত্তক ভম্দীভূত সগব বংশের উদ্ধাব 
ও পবিশেষে সাগবের সহিত মিলন অন্র বামারণ কবির অম্বতময়ী ভাষাতে 
কিরূপ বর্ণিত হইযাছে তাহা আপনার। অবগত আছেন। এই ত গেল স্থুল 
আখ্যানটা । এখন ইহাব মধ্যে অন্তনিহিত কোন সুক্ম আধ্যাত্মিক তত্ব ব৷ কূপ 
আছে কিন! দেখা যাউক। আধুনিক শিক্ষিত জডবাদী হয়ত বলিবেন, যে 
“ইহাৰ ভিতর এমন আব কি আধ্যাত্মিক তত্ব থাকিতে পারে ? হয়ত অভি 
পুরাকালে ভগীবথনাম্ক কেন বাজার আমলে গঙ্গান্দী আবিহ্ৃত। হন। 
হিমালয়ে তপস্যান্তে আনিয়াছেন, মহাদেবের জটাগহববে ঘুরিয়া তবে বাহি 
হইযা বঙ্গনাগবে পড়িয়াছেন, ওসব কেবল একট প্রাকৃতিক ভূগোলের স্থপবি- 
জ্ঞাত তত্বেব উপবে গঞ্িকা প্রস্থত অতিরঞ্জনমাত্র । গঙ্গানদী যে হিমালব 
হইতে নিক্ররান্ত হইয়াছেন, একথা ত সামান্ত স্কলেব অষ্টম বর্ষীয় ছাত্রেরাও জানে । 
আর নিত হইবার পথে ২।১টা বন জঙ্গলে পবিপুণণ গহুবর মধ্যে পডিয। ঘুরিয়! 
ফিরিষা আসিবে ইহাই বা বিচিন্তর কি? অবশ্ঠ এ প্রাকৃতিক তন্বট! সর্ধন্থী কার্ধ্য 
--ইহা লইয়া কেহ ঝগডা বিবাদ কবিতে চাহে না। কিন্তু কখাট। হইতেছে 
এই যে সামান্ত প্রাকৃতিক তত্বটীর উপর এক জন মহাকবি যে এতটা কবিত্ব 
খরচ করিলেন সেটা কি একেবাবেই বাজে খরচ, না ইহ! উপলক্ষ্য কবিয়া কোন 
মহাভাবপূর্ণ শিক্ষা বা তত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চাহিলেন/ যদি চাহিয়া থাকেন 
ত সেটা কি? ইহার পর্যালোচনায় আমোদও আছে লাভও আছে। 

আমার বোধ হয় যে কবি এই গঙ্গাব উৎপত্তি বর্ণনার উপলক্ষ; করিয়া 
প্রেমের স্বব্ষপ ও মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিবার প্রাস করিয়াছেন। প্রেমের জিগ্ক 











৩৫২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


এ 


অমৃতপ্রবাহ ম্বর্গ হইতে-_ভগবানের রাঁজ্য হইতে-_ভূমগ্ডলে অবতীর্ল হইয়াছে। 
প্রেম যে এ মর্ত্যধানেব নহে স্বর্গধামের, একথাঁটী পাশ্চাত্য কবি 5০৮7০) ও 
নিজ ভাষায় ও ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন £ 
[5 1019 14109 001 5501 10011176101) 
[10 [75256101006 0 [70525৮1) 17001109010-৮ 

অর্থাৎ প্রেমবহির পবিজ্র শিখা কখনও নির্বাপিক হয় না-ম্ব্গ হইতে 
আয়! স্র্গেই ফিবি্ছি। যায়| আমাদের উষ্টপ্রধান দেশে যা কিছু শীতল তাই 
স্থখদায়ুক তাই ঠৈত্যবাচক উপমাই কবিদিগেব প্রিয় । আমরা সুখ পাইলে 
আমাদের শরীর জুডাদ, হৃদয় স্থশীতল হয়, চন্দন রস, গিবিনিবরিতুষার সম্পৃক্ত 
মলয়ানিল, শিপ্ধছাধ বুঙ্গবলী, শীতল মান্রই স্রখদা;ক, হিমাংশু কবিদেব চিবজ্তন 
প্রিয় দেবতা; চিবতুষাঁব অপ্ডিত নগাধিবাঁজ হিযালথ এখানে শ্রেষ্টতম তপস্যা'র 
ন্নান। পক্ষীন্তরে শীত প্রধান পাশ্চাত্য দেশেব পক্ষে ঘাহা কিছু উষ্ণ তাহাই 
স্থখদাঘক, তাহাই বাঞ্চনীয়, তাহাভ শ্রেষ্ট । সেখানকার ভালবাসা, উষ্ণ আলিজনে 
(এগার 00001506) অভিবাত্ত, প্রেষজনকে উষ্ণ অভ্যর্থন| (৮৮০) ৮61091076) 
দানে আপ্যায়িত কবিতে হন্ধ উপকাবীকে উষ্ণ ধন্যবাদ (৮৮2117. 01027)15 ) 
দানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবিতে হয় । অপিচ, উঞ্ণগৃহ, উষ্ণবাতাস, উষ্ণ আহার্্য, 
উষ্ণপানীয় সব বকম উষ্ণই বাঞ্চনীয় । তাই সর্বদেশেব কবিকল্পনার শ্রেষ্ঠতম 
আরাধ্য বস্থ যে প্রেম তাহ। আমাদেব দেশে শীতল ধারা, আবার তাহাই 
পাশ্চাত্য দেশে জলন্ক অগ্রি শিখ1। 

যাক, এখন আমাদের আসল কথাটাতে আসা যাউক | এই শীতল প্রেম- 
ধারা, এই স্বর্গেব সামগ্রী, অতি কঠোব তপশ্যাব ক্বাবাই প্রাপা-যেক্প কঠোর 
সাধনা ও তপস্ত। ভম্মীভূত পূর্বপুরুষের উদ্ধাবার্থ ভগারথ করিয়াছিলেন, নেই 
বূুপ। যখন শৌক-দুঃখ-পাপতীপর্শদগ্ধ সংসাবী জীবগণেব জন্য বাজধি ভগীরথের 
ন্যায় মহাপ্রাণের প্রাণ ব্যাকুল হয ও এইরূপ সংঘম, কঠোর তপশ্তার মধ্যে 
আপনাকে ঢালিয়। দেয়, তখনই ভগবান ত্বাহাব তপস্তার চবিতার্থতা সাধনের 
ও সংসাবেব দগ্ধ প্রাণ জুডাইবার জন্য স্বর্গ হইতে তাহরে প্রেমধারা পাঠাইয়া 
দেন। ভগীরথের স্যার কন্ী অথচ সন্ল্যাপীবই এই প্রেমের ধারার অগ্রগামী 
পথপ্রদর্শক হইবার অধিকাব, অপর কাহাবও নহে ' প্রেম যে উৎ্কট সাধনার 
ধন, কঠোব তপস্তাব ধন, ভোগবিলাসের সামঞ্ী নহে; এই কথাটা কবি এত 
কবিয়া পারপ্কুট কবিতে গিষ্লাছেন। এই প্রেমের নিবাস সামান্য বিষয়াভিলাধী, 
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টিটি এটি সিটি 0 8 রাত 
ইন্ডরিঘ্রসর্বস্থ, ভোগবিলানপবায়ণ, সংসারীব হ্বদয়ে নহে, এক স্বর্গ হইতে স্বর্গা- 
স্তরে ইহা আপনাব আবাস খু'জিয়া লয়। দিব্যধাম হইতে চ্যুত্ত হইয়া মহা- 
সন্ন্যাসী মহাঁদেবেব গভীর জটাগহ্বরের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া তবেই ইহার 
তৃপ্তি। যেখানে ভোগ, যেখানে লালসা, যেখানে সঙ্কীর্ণতা, যেখানে অগভীবতা, 
যেখানে চাঞ্চল্য, যেখানে খণ্ততা, যেখানে মৃত্যু সেখানে ইহার স্থান নাই-_স 
স্থানও ইহাকে ধারণ কবিতে পারে না। যেখানে ত্যাগ, যেখানে কাষবিজদ্ী 
স্রাস, যেখানে জ্ঞান বৈবাগ্যেব অপূর্ব সমাবেশ, যেখানে গভীরতা, যেখানে 
ধৈর্য্য, যেখানে পূর্ণতা, যেখানে মৃতুযাঞ্য়িহ্ব, সেখানেই ইহার বাস।* ইহাতে 
ইনার থাকিযা তৃপ্কি, আব ধাহাব মধ্যে ইনি থাকেন তিনিও আনন্দময ? 
সতন্বরূপ, চিদ্ঘন মহাঁযোগী মহাদেব এই আনন্দপ্রবাহে ভোরপুব হইলে তব্ই 
তার পচ্চিদানন্দত্ব, "9 তবেই এই বিশ্বেশ্ববেব আননস্ফকবিত তাও নৃত্যে 
বিশ্বের সচলত] ও প্রাণস্পন্দন । 

আমাঁদেব বঙ্গকবি কীত্তবাস্‌ মহাকবি বাল্শীকিব এই তত্বুটী বেশ হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাহার বামায়ণে এই অংশটা আরো কিছু 
ডালপালা দিয়া বিবৃত কবিয়াছেন। হউক ভালপাল৷ কিন্ত তাহাতে বৃক্ষেব 
শে।ভা বদ্ধিত বই নষ্ট হয় নাই। তিনি মহাকবিব মহ্াভাবেব ভিতব প্রবেশ 
করিয়া ও তদ্দাবা অনুপ্রাণিত হইয়াই এগুলিব স্ষ্টি করিয়াছেন, স্তর 
এ ভাবটা আব শ্ন্দবন্ধপে, আরও হদ্যস্পর্শিক্ষপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
প্রথমতঃ গঙ্জগীব উৎপত্তি বর্ণনা কবিম্বাছেন এইক্প £_গোলকে লক্ষ্মীসহ 
নাবায়ণ বিবাজ কবিতেছেন, ব্রক্ষাদি দেবগণ আলীন-_মহাঁদেব হরিপ্রেমে 
বিভোর হইয়া শিঙ্গাডুম্কুব বাঞ্জাইয়া গান কবিতেছেন । সকলে নিস্তব্ধ, অবাক 
হইয়া ব্রহ্মাদিদেবগণ সেই অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণ কবিতেছেন। নাবায়ণও 
ভাবাবেশে দ্রবময় হইয়া গেলেন। (সেই দ্রবীভূত নারায়ণই পতিতপাবনী 
গা । ব্রহ্মা সঘত্বে দেই দ্রবময়ী পতিতোদ্ধ'রিণীকে আপন কমগুলু মধ্যে 
বাখিলেন। কল্পনাটী যেমন মধুর তেমনি স্থগভীর | প্রলয়ের দেবতা কাল- 
ভৈরবের ভৈরবতানে সচরাচর বিশ্ব স্থির, স্থষ্টি নিশ্চল, নিষ্পন্দ, দেশকাল লয়- 
প্রাপ্ত-_ষা কিছ সব সেই মহাসঙ্গীতলহরীতে লীন-_কেবল এ যে নবজল- 
ধরস্টাম, অগাধ, অনস্ত প্রেমপাগর, এতক্ষণ স্থির নিশ্চল ছিলেন তাহাতে 
একটু হিল্লোল দেখা দিল; তাহাতে ভাবতরঙ্গ খেলিতে লাগিল-_ক্রমে উদ্ছেল, 

» ইনি ভাল জারপাতেই বাসা করেন, সেই জনই বুঝি ইহার নাম ভালবাসা । ূ 


৮. 
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উচ্ছল হইয়। এক অযৃতনির্বরিণী প্রবাহিত করিল। সংসারের দেখতার প্রেম- 
সঙ্গীতমস্থনে পালনের দেবতার ওতপ্রোত প্রেমামৃত মথিত হইয়া উঠিয়া সষ্টির 
বীজস্বরূপ স্জনের দেবতার নিকট নিহিত বহিল। প্রেমময় ভিগুণাজ্মক 
ভগবানের হ্ষ্টিশ্থিতিলয় সবই প্পেম। এই অমৃতময়ী ধারার বিন্দুমাজ্ 
ক্পর্শে মহাপাপীও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। কান্তার মুনিব ন্াষ আজীবন মিথ্যাচারী 
পাঁপাচারীত এই ধাব। স্পর্শে অনায়াসে স্বর্গলীভ করিল । যাহার হৃদয়ে এক জনের 
নিমিভ্তও প্রেম আছে সে এখানেই অজর অমব--সে অন্য হিসাবে অতি নীচ, 
অতি ত্বণ্য হউক তাহার আর মার নাই--সে যে এ অমৃতবিন্দু স্পশ করিয়াছে । 


বিতীয়তঃ এরাবত হস্তীর কথা । 


প্রক্কত প্রেমের নিকট মত্ততা, দাশ্তিকতা, পশুভাঁব অসহায় তৃণ গাছটার 
সায় কিরূপে ভামিয়। যায় তাহ! এখানে কেমন নিপুণ ভাবে চিত্রিত বহিষ্নাতে | 
পরিশেষে সগরবংশেব উদ্ধাবান্তে গঙ্গাব সাগবসঙ্গম। ভম্মীভূত সগর 
পুত্রগণকে উদ্ধার করিতে গঙ্গা শতমুখী হইলেন ও তদন্তে অপার বাবিধি- 
বক্ষে লীন হইলেন? প্রেম সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ থাকিতে চায় না-_সদ্বাই আর্ত 
দুঃখীব ছুঃখ দৃব কবিবাব জন্য, পাঁপভাপদপ্চগণকে জুডাইবার জন্য, অবিশ্রান্ত 
ছুটিতেছে, বত ছুঁটিতেছে ততই ইহাব এরসার বৃদ্ধি_ক্রমে সর্ধতোমুখী, বিশ্ব- 
ব্যাপ্ত হইয়া অনস্তেব মাঝখানে আপনাকে হারাইয়। ফেলে । 

দেখা গেল কত্তিবাসের কল্পনাগুলি বাল্মীকিব কল্পনার সঙ্গে বেশ খাপ 
খায়। বেশ কবিয়। ঠুকিয়। ঠাকিয়৷ জোডা দিলে কোন জোডের দাগ থাকে না, 
বেশ স্ুসঙ্গত, সমঞ্জস, সর্বাঙ্গকুন্দব এবটী রূপক পায় যায! প্রেম সাক্ষাৎ 
প্রেমময় ভগবানের পাদপন্মনিঃস্ুত, সংসারতাপে দগ্ধজীবগণকে হুডাইবাব 
নিমিত্ত মত্ত্যধামে প্রেবিত। পাষাণ ভেদ কবিয়াও আপনাধ গাত অব্যাহত 
বাখে। হহাকে যে ধাবণ কবে সে স্থযেরুগহ্বরতুল্য গভীব ও মহাদেব 
তুল্য সর্ববত্যাগী মহাযোগী। পাশবিক ভাব ইহ্াৰ নিকট এক দণ্ডও টিকিতে 
পাবে নী। অতি কঠোর সংযম সাধনার ঘ্বাব। ইহা প্রাপ্য । প্রেমের প্রসার 
শতসহম্রীভিমুখে দিথ্বিদিকে। শেষে আপনাহাব! হইয়া ইহা অগাধে, অপারেই 
ইত হয। ধন্য কল্পনা ! যাহা ্বর্গ মত্ত্যের এই নিবিভ সম্বদ্ধের পরিচয় আমাদের 
অুঠ্ব্চের কবাইয়াছে। ধন্ত কবি। খাহার এরূপ কল্পনা! ধন্ত দেশ! যাহা 
এঁকে প্রসব করিয়াছে ! ধন্য আমর! ! যাহারা এরূপ দেশে জন্িয়াছি। 
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(২) সমুদ্র মস্থন। 

অম্বতৈর নিমিস দেবতারা অস্থরদের সহিত সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, এ 
কথা আমরা মহাভারতের আদিপর্ব্বে পভিয়াছি। জড়বাদী ভূতত্বজ্ছেবা বলেন 
বহুকাল পুর্ববে একটা খণ্ড প্রলয় (090901577 ) গোছ হইয়া গিয়াছিল-_ 
সমুদ্রে পর্বতে একট! মহা তোলাপাডা হইয়া গিয়াছিল। সেই খণ্ড প্রলয়টা 
অঘনঘটনপটীয়সী কবিকল্পনাব ফেবে পড়িয়া এই সমুদ্রমস্থন বৃত্তান্তরূপে 
বূপাস্তবিত। এখন দেখিতে হইবে কেবল মাত্র এই ব্যখ্যাতে তৃথ্ধ হইতে 
আমাদের প্রাণ চায় কিন।। বুগান্তটী সংক্ষেপে এই একদা! দেবগণ 
স্থমের শিখবদেশে বৈঠক করিয়া অমৃত প্রাপ্তিব মন্ত্রণ। করিতেছেন । «এ 
তোমার আমার টেঠক নহে--যে বুদ্ধিমান লোকে মন্ত্রণাটার বিষয় শ্রবণ 
মা সরাসব আমাদেব বৈঠকটাকে বাগবাজাবে কা বহরমপুরে উঠাইয়া লইবার 
পবামর্শ দিবেন। এ যে দেবতাদেব বৈঠক, স্থতরা* তার্দের আগ্রহ দেখিবামান্ত 
নারায়ণ স্বয়ং আপিঝ। ত্রহ্মাকে পরামর্শ দিলেন যে দেবগণ ও অস্থরগণ একক 
মিলিত হইয়া জলবি-মন্তন কবিতে থানুন, তাহ। হইলে অমুত উঠিবে। আর 
এটাও ভাল করিয়| বলিয়। দিলেন যে তোমব। সমুদ্রমন্ন করিবে কিন্ত বহুবিধ 
ইফধি ও বত্রসমূহ পাইয়াও যেন মন্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্ধ্যাবলম্বন পুর্ববক 
অনববতই মন্কন কবিতে থাকিবে । তাহা হইলেই পরিশেষে অস্ত লাভ 
হইবে সন্দেহ নাই। দেবগণ এই পবাসর্শ প্রাপ্তি মাত্রই মন্দব ভূধবকে সস্থন 
দণ্ড, অনন্ত নাগকে মন্থন রজ্ভ্ু, ও বুর্মববাজকে মন্থনদ্ডের ভিত্তি করিয়। 
অস্থবগণের সহিত মন্থন আরম্ড করিবা দিলেন।। অজ্বগণকে অনস্তের মুখের 
দিকে ধরিতে দিলেন ও নিজেবা তাহার পুচ্ছের দ্রিক ধাবণ কবিলেন-- এটা 
বোধ হয় বৃহস্পতির পরামর্শে। থানিকট। টানাটানি করিয়া সকলে ব্লাস্ত 
হইয়! পড়িলেন ও “আর চলেনা” বলিধ। এলাইয়।৷ পডিলেন। তখন ত্রহ্ধা 
নাবায়ণের নিকট বল প্রার্থনা করিলেন । নাবায়ণ বল দিলে তাহার] পুনরায় 
কোমব বীধিয়া লাগিয। গেলেন। এইবাব পধশুমের ফল ফলিল। যথাক্রমে 
কৌন্তভাদি মণিমাঁণিক্য, এরাব্ত, উচ্চৈঃশ্রবা চন্দ্রা, লক্ষ্মী, ওষধিসমূহ ও 
পরিশেষে অমৃত উত্থিত হইল । মন্থনকারীদেব কিন্তু তখন বিষম বোৌঁক 
চাগিয়াছে_ আবু মন্থন ছাডেন ন।--তাহার ফলে কেঁচে! খুডিতে সাপ বাহির 
হইল “সধূম জলদগ্রির স্থায় সেই ভয়ঙ্কর গরল বরণাতল আকুল কবিল। 
কালকুটেব তীব্র গন্ধে জিলোকী মৃচ্ছিত হইল।” দেবগণ অস্থরগণ পরিত্রাহি 
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ডাক ছাডিতে লাগিল। হালে পাঁণি ন। পাইলে উপবওয়ালাদের নিকট 
আবেদন-নিবেদন করাটা ব্রহ্মারই কাজ, স্থতবাৎ মেই সনাতন প্রথান্তসাবে 
পিতামহ এবারে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন, কেননা এ সব 
মকদ্দমা বিশেষদ্পে তাহারই এলাকাধীন। আর এমন ছাই ফেলিতে ভাঙা 
কুলাই বা কে আর আছে? শ্মশানের হাডগোড ছাই ভস্ম ও বিশ্বধব ফণী ধার 
ভূষণ, ভূত প্রেত ধাহার সঙ্গী, বৃষভ খার বাহন, পৃতুবা সিদ্ধি প্রছতিতে ধাব 
শবীরটা অষ্ট প্রহব আবকাবিমহল হইয়া আছে, তিনি ছাডা এই বিষেব ধাকু 
আব কে সামলাইবে + ইহাতে অন্য লোকের পক্ষে মবণ বটে কিন্থ তাভাব 
কাছে ইহা খেলামাত্র, বড জোর বোঝার উপব শাকেব আ'টিগাঁছটা বই আব 
কিছুই নয। স্থতবাং যাই ব্রহ্মার আবজী পেশ, অমনি আশুতোষ 
আসিয়। অল্লান বদনে, সোণাহেন মুখ করিয। সেই কালকুট বাঁশি পান 
কবিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। ট্রলোক্য বক্ষী পাঁইল। দেবধতাবা বিষেব 
ভাঁগ মহাদেবকে খাইতে দিয়। নিজেবা অমৃত পানেব ব্যবস্থ। করিতে গেলেন। 
এইবাব যদ্দি আনাদেব স্কুল চণ্্মচক্ষু ছুটার উপর আমাদেব চিবস্তন সম্বল, পুঞ্ত 
পৌত্রাদি ওয়াবিশনান্তত্রমে প্রাপ্প আধ্যাত্মিক চশমাটী পবি, "তাহা তইলে এই 
অপূর্ব উপাখ্যান্টাব অন্তনিহিত্ব তত্বটা উপলব্ধি করিতে পাঁবিব। মানব-হৃদ্‌- 
সমুদ্রে দেবাস্থবের-_দৈবভাব ও আস্থব ভাবের যে অষ্টপ্রহব মন্থন চলিতেছে, 
ইহা বোধ হয় সেই শিক্ষাই দেয়। অনন্ত বাসনাবজ্ছব এক দিক ধবিষা 
একবার দৈবভাব টান দিতেছে, আব এক দিক ধবিষা আকস্বভাব টান 
দ্িভেছে। উভয় প্রাস্তেব এই টানাটানিতে জ্দ্‌সমুদ্র অষ্টপ্রহর বিক্ষু। 
আলোডিত। মধ্যে মধ্যে আমবা বখন বহিষ্ভগত হইতে অবসব লইয়া 
অন্তর্জগতেব দিকে কাণ পাতিয। থাকি, তখন এই আলোডনেব ভৈবব কল্লোল 
শুনিতে পাই- _ইহাব তবঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত অন্থভব করিতে পাঁবি। কিস্ত 
এই বিপরীত দিকে আকর্ষণ বিকর্ষণ, এই “স্থস্তে “কু”্তে সংগ্রাম, এ বিপুব 
সহিত নিয়মসংযমেব দ্বন্দ, এই অবিশ্রীস্ত আলোডনেব ফলেই পরিণীমে 
অমৃতৌৎপত্তি। কেবল শন্দীরের ন্যায় অটল, নিশ্চল, স্ুদূঢ বিশ্বাসকপ মন্থন 
দণ্ড আবশ্তাক ও অগছুদ্ধারকারী কুশ্ধরপী ভগবানেব উপব ই বিশ্বাসের ভিত্তি 
হওয়া প্রম্বোজন। প্রথমেই কিছু অম্বত উঠে না__অনেক ধাপ ছান্ডাইয়া না 
উঠিলে মপ্ত্যমান্তষ কিছু অমবত্বেব কোঠায় উঠিতে পাবে না, লক্ষ সিডি না 
ভাঙ্গিলে শ্বর্গে উঠা যায় না। নানাদিক হইতে ঘ। থাইয়া, নানাপ্রকার সংগ্রামে 
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ক্ষতবিক্ষত হইয়া তবে মানুষ দেবভাবে গড়িয়া উঠে। মৃত্তিহীন অসংস্কত 
শিলাখণ্ড নিপুণ ভাস্করের হাতে বাটালীব ঘা খাইয়া তবে সুন্দৰ যুদ্তিতে 
পরিণত হয়। মানুষও তাহার ভাস্করের হাতে অনেক ঘ! খাইলে তবেই তাহার 
অন্তনিহিত দৈবমুদ্ভিটা প্রকটিত হইয়া! উঠে। এই ঘ। গাইতে খাইতে গডিয়। 
উঠার চরম বিকাখ-__অসম্পূর্ণ মানুষের সম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বধ্যশীলী ভগবন্ধ সম্পাদন 
সংগ্রামে স্তরে স্তরে জয়ী হইয়া তবেই জীবেব শিবত্ব প্রাপ্তি, জীবাত্মাব পব- 
মাত্মায় উদ্বর্ভন। কোন স্তবে এশ্ব্ধ্যলাভ, কোন স্তরে বীধ্যলাভ, কোন স্তরে 
শ্রী লাভ, কোন স্তবে বা যশোলাভ, চবধ স্তবে জ্ঞানবৈরাগ্য লাভ। কৌস্তভাদি 
যান এশ্বব্যস্থচক, এ্ররাবত, উচ্চৈঃশ্রব| বীধ্যস্থচক, লক্ষ্মী ও চন্দ্রমা শ্রীস্থচক, 
অযৃত যশঃহুচক কেননা বশস্বা লোকেবাই ঘথাথ অমব' এ কথা! বোধ হয় আব 
বলিয় না দিলে ও চলে ।* সর্বশেষে কালকুট--এটাব সন্বদ্ধে দুই একটা বিশেষ 
কথ। বলিবার আছে । অমৃতলাভ কবিলে ঘান্ুষ দেবতামান্রৃত্যুপ্তয়ী মহাদেক 








* লেখক মহাশয় ভগবত্তাসম্পাদনের কথ লিখিয়াছেন। ্্যাস্ত সমগ্রস্য বীর্য 
যশসঃ শ্রিয়:, জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব বাং ভগ ইতীঙগনা"। অতএব প্রবৃত হিসাৰে, 
বোৌস্তভাদি মণি বশ্বয/হ্বচক, এর।বত উচ্চৈশ্রৰা বীর্ষ্যস্চক চক্্রমা! যশ:সচক, লক্ষ্মী শ্রীস্থচক, 
অমৃত বৈদিকস'হিত্যে সর্বত্রই পরশার্থস্চক। হৃন্দরূপ কালকুটে সংসার কানায় কানাক়্ 
ভরা , যিনি পরমার্থলাভ করিয়াছেন, জ্ঞানবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তাহাকে সংসারে 
থাকিতে হয়, শিবের মত ছ্বন্দরূপ কালকুট কে ধারণ করিতে হয়,__-তা ছাড়া অঙ্ট উপায় 
আর নাই। 

ব্যক্তিগত সাধনার তত্ব ষেমন সমুক্্রমন্থনের ঘ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, তেমনি আমাদের 
'আদিম বৈদিক সমাজের সাধনক্রমণ্ড এই উপাখ্যানের আবরণে এতিহাসিকের অন্ত 
কালতরঙ্গে আত্মরক্ষা করিয়! আমিয়াছে। একসময় পৃথিবীপৃষ্ঠে চক্রবাল বা দিগুনাগ- 
বেষিত নন্দারপর্ব্তে স্থ.লতঃ ছ্িবিধপ্রক্ৃতিসমদ্থিত আদিম মানব বেদোক্ত অনৃতের সাধনায় 
প্রাণপণ কারয়াছিল, আদিমুগের সেই পাধনবৃত্তান্ত পুরাণ ধর্সকথার আবরণে আমাদের 
নিকট পৌঁছিয় দিয়াছে। 

পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিৰাগ বলেন বে জ্ৰীবপর্লিণামেক্র ইতিহাসে ধে সংগ্রাষ বছ বু 
যুগের পর একট! সিদ্ধি প্রসব করিয়াছে সেই সংগ্রাম অবশেষে উচ্চতর আবে জীবে 
সংক্ষিপ্তসার হইয়। অটিরকালব্যাপী ব্যক্তিগত চেষ্টার আকারে উৎর্তিত হয়, যথা, সোজ! 
হইয়া দলাড়াইয়! চলিবার চেষ্টা। মানবী সাধনায় ইতিহাসেও সেই নিয়ম দেখা খায় । 
অতএব আদিম মানবসমাজের যে সাধনার বিষরণ “সমুদ্রম্থনে" দিত রহিয়াছে, তাহাই 
কালে ব্যক্তিগত জীবনে উদ্বর্তিত হইবার পথ খুঁজিতেছে। অতএব লেখক মহাশঙ্কের রোোপক 
স্যাখ্যানেরও প্ুলঙ্গতি আছে। উ:__সঃ-- 
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নয়। ক্থতরাং এখানেই থাষিয়া যাইতে আর প্রাণ চা না,--সংগ্রামের 
শেষ পৈঠ। পধ্যস্ত, বিকাশের শীর্ষ স্থান পর্য্যন্ত যাইবার জন্ত আত্মার একটা! 
প্রবল ছট্ফটানি ধরে। মাধ্যাকর্ষণনিয়মের বলে এই বৃহত্তর জগৎ যখন 
্দ্রতর বস্তুকে আকর্ষণ করে, তখন পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ বৃদ্ধি হয়, 
একথা সকলেরই জানা আছে। সেইক্ধপ জীবায্ম। পরমাত্মার যতই নিকটবর্তী 
হইতে থাকে ততই আকর্ষণের বেগ বৃদ্ধি, তৃতৃই সংগ্রামেব তীব্রতা_-সেই 

শে পৈঠায় তীত্রতম সংগ্রামই হইল তীর কালকৃট। একালকুটের জালা 
বড় বিষম জালা--এখন আর নিজের ধৈধা, নিজেব ত্রশ্বর্ষয শ্রা--এ সব লইয়া 
সংগ্রাম নহে- এখন জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে সামগ্তস্ত ঘটাইবার, বিশ্ব সমস্যার 
উৎকৃষ্ট সমাধান করিবার, সংসারের আর্তনাদ হাহাকার মিটাইবার, জীবের 
দুঃখ ঘুচাইবার ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তি, প্রবল আকাঙ্ষ॥ উদ্দীপিত হইয়। তীক্ষু তল! 
হলের ন্যায় প্রণৃপ্ত হইয়া অস্তবাত্মাকে জঙ্জবাভৃত করে। এই হলাহলের 
জালায় বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, যীশুধৃষ্ট ছুটিষা বাহির হুইয়া পডিয়াছিলেন। 
কেহ জ্ঞান বিলাইয়াও সর্ধজজীবে দয়। প্রচার করিয়া, কেহ আচগ্ডালে প্রেম 
স্থধা বিলাইয়া, কেহ ব। জীবেব কল্য।ণকামনায় ক্রুশেব উপব শরীরপাত 
করিয়। এই বিষের পবপাক করিতে চেষ্ট। কবিষাছিলেন। যখন অমৃত হলা- 
হুল সমদর্শী জ্ঞানবৈবাগ্যের আধার হইগ্প। এই কালকুট পান ৭ পবিপাক 
করিতে পারিবে, যখন নির্বিবিকাব হইয়। সকলেব দুঃখ জ্বালা, বেদনা যাতন। বুক 
পাতিয়। লইতে পারিবে, তখন তুমি আর কেবলমাত্র অমর দেবতা নহ-_তখন 
তুমি মৃত্যুগয়ী, মৃত্যু অমরত্বেব অতীত, যটৈশ্বর্যশালী ভগবান মহাদেব, তখন 
তুমি সোইহং বলিবার অধিকারী । এতক্ষণে সংগ্রাম থামিল-মস্থন বন্ধ হইল । 

এই সংগ্রামে ছুইটী বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে--১ম, এলাইযা হাল 
ছাভিয়া দিলে চলিবে না। সংগ্রামে ক্লান্ত, অবসন্ন ক্ষতবিক্ষত হ্ইতেছ ? 
দুর্বলের বল, অশক্তের শক্তি নাবায়ণেব নিকট প্রার্থন৷ কর, তিনি বল দিবেন । 
২ম্ব--অল্প লাভেই থামিলে চলিবে না । এশ্বধ্য পাইলে? নিশ্চিন্ত হইও নাঁ_ 
যস্থন চলুক । বীধ্যলাভ করিলে ? থামিও না-_সংগ্রাম চলুক--ত্রমে শ্রীলাভ 
-অম্তকূপ ঘশোলাভ করিলে? মন্থন যেন বন্ধ না হয়__ এখনও তোমার 
কাজ বাকি আছে-_-এখনও হলাহল পাও নাই। হলাহল উঠিল? বড জাল! ? 
বড় যন্ত্রণা? জিলোকের পাপতাপনাশন, অম্বতহলাহলসমদর্শা, ভ্যাগীতরেষ্ঠ 
ম্হ!যোঁগী মহাদেবের শরণাপন্ন হও--তিনি তোমার বিষপান করিম তোমা 





আষাড়, ১৩১৯1] ইতিহাস বনাম রূপক। ৩৫৯ 








সকল আলা-যন্ত্রণা দূর করিয়া নিশ্চিন্তে, হ্বচ্ছন্দে তোমাকে তোমার আহ্বত 
অম্তত উপভোগ করিতে দ্িবেন--তিনি তোমাকে দেখাইয়া দিবেন আত্ম- 
ত্যাগেই আত্মোৎকর্ষেব চরম পরিণতি, অমৃতহলাহলেব দেতুতে জীবাত্ম! 
পবমাত্ু!র ব্যবধান দূরীকত। 

পাশ্চাত্য মহাকবি টেনিসনের একটী অপ্রকাশিত ্ষুত্র কবিতা হইতে এই 
সবপ্দর আধ্যাত্মিক্কভাবের বেশ একটু ঝঙ্কার পাইয়াছি। জানিনা তিনি আমা 
দের এই গভীর ভাবেই অঙ্গ প্রাণিত হইয়। লিখিয়াছিলেন কিনা, তথাপি তাহার 
কবিতাটী এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত না! কির! থাকিতে পা্সিলাম না £_ 
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একটু প্রনিধান করিলেই বেশ বুঝা ঘাইবে যে “ 07105 50916 এনগ » 
১৫7ভি 10) 00011060৮৮7 51)1010 সেই হদ্সমুদ্রের মধ্যে দেবাস্থরের 
বিপরীত দিকে টানাটানি বই আর কিছুই নয়! তাহার পর “ 09৭ ৮৪110 
0০ ৭615 01 006 ১০] 170 50111600110 /- ইহাতেও ঈশ্বরত্্‌ লাভ 
হইলে মস্থনের বিরাম বেশ স্পষ্টভাবেই সথচিত হইতেছে-__আর “169 51158)165 
০১ 0০৬০1 01৮11)5”- ইহাঁও মন্থনকালে সেই নারায়ণ কর্তৃক বলদান। 
পাশ্চাত্য প্রদেশে এব্ধ্‌প কবিতার আদর হইবে না এই ভাবিয়াই বুঝি কৰি 
এটাকে প্রকাশিত করেন নাই ॥। প্রেরণাবলে ভাব্জগতের শীর্ষস্থানে আসিয়। 


৩৬০ উদ্বোধন | [ ১৪শ বর্ষ--৬ সংখ)।। 





পৌছিলে, আব প্রাচ্য ভীবেব ও পাশ্চাত্যভাবের কোন প্রভেদ থাকে না_ইহা! 
হইতে এটাও বেশ উপলব্ধ হয়। 

এইবার পবমহংস রামরুষ্ণ দেবেব একটা স্ন্দর গল্প উদ্ধৃত করিয়া উপ- 
সংহার করিব। “এক জন কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিছলে।। হঠাৎ এক- 
জন ত্রহ্মচারীর সহিত দেখা হ'ল। ব্রহ্মচারী বলেন “ওহে এগিয়ে পড”। 
কাঠবে বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবতে লাগৃলো, ক্রহ্ষচাবী এগিয়ে থেতে বল্লেন 
কেন ? 

“এই রকমে কিছুদিন যায়। একদিন সে বসে আছে, এমন সম্য় সেই 
ব্রদ্ষচাবীব কণাগ্ুলি তাহাৰ মনে পড়লো । তখন নে মনে মনে বলে আজ 
আমি আর এগিয়ে যাব! বনে গিয়ে আরও এগিয়ে দ্রেখে যে অসংখ্য 
চন্দনের গাছ । তখন আনন্দে গাডী গাড়ী চন্দনেব কাঠ নিয়ে এলে! , আব 
বাজাবে বেচে খুব বড মানষ হ'ল। এই বক্ষে কিছু দিনযায়। আবাব 
একদিন যনে পডলো, শ্রহ্ষচাবী বলেছেন এগিয়ে পড় । তখন আবাব বন 
গিয়ে এগিয়ে দেখে, নদীব ধাবে বপোব খনি । একথা কখন সে স্বপন 
ভাবেনি । তখন তে খনি থেকে কেবল কপে। নিষে গিয়ে বিক্রী কব্‌তে 
লাগলে! । এভ টাকা হল যে আগ্ডিল হযে গল। 

“আবাধ কিছুদিন যাঘ। একদিন বসে ভাবছে, ব্রহ্মচারী ত আমাকে 
কপোব খনি পথ্যস্ত যেতে বলেন নি-তিনি যে আমাকে এগিয়ে যেতে বলে- 
ছেন। এবাব নদীব পারে গিয়ে দেখে সাণাব খনি! তখন বলে ওহে! 
তাই আমাকে ব্রহ্মচারী বলেছিলেন এগিষে পড। 

“আবাব কিছুদিন পবে এগিয়ে দেখে হীবে মাণিক বাশীক হয়ে পড়ে 
আছে । তখন তাব কুবেবের এশ্বধ্য হল। 

“তাই বলছি, যা কিছু কবনা কেন, এগিয়ে গেলে আবে ভাল জিনিষ 
পাবে ।” 

আমর দেখিলাম, মহাপুরুষের এই “এগিয়ে পড” নীতি অবলম্বন কবিয় 
দবিদ্র, ছুর্ব্বল, অসম্পূর্ণ মত্ত্য মনুষ্য কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেবত্ব ও চরমে মহা" 
দেবত্ব লাভ করে) যতদিন না এই হীরকেব খনি এই ষডৈশ্বধ্যের খনি লাভ হয় 
ততদিন এই “এগিয়ে পডার,” এই সাগরমস্থনেব বিরাম নাই। পাশ্চাত্য. 
বাদীবা। বলেন, হিন্দুধন্পম লোককে অলস, কর্মববিমুখ, প্রাণহীন, জডবৎ করিয়া 
দেয়( যারা এই কথা বলেন তীরা হিন্দুর ধর্থগ্রন্থাদিতে যে সমুত্রমস্থন উপা- 


আধাঢ়, ১৩১৯। ] ভারতের সাধনা । ৩৬১ 





খ্যানেব ন্যায় কত অপূর্বশিক্ষা ছডান আছে, তাহা! না দেখিয়াই- হিন্দুধর্ম 
শী না খাইয়া কেবল খোসা থাইয়াই,__-এই কথা বলেন। জগতেব কোন্‌ 
ধর্খ এই সমুদ্রমস্থনেব ন্ায জীবনসংগ্রামেব উপযোগী, উচ্চতম আদর্শপূর্ণ 
অমূল্য শিক্ষা দেয়? এইবপ কত অমূল্য উপদেশ হেলায় খোয়াইয়া আমবা 
কথামালাব সেই কুক্কুবেব ন্তাষ সাববস্ত ফেলিয়া অসার প্রতিবিস্বেব প্রতি 
ধাবমান হইতেছি তাহ! কে বলিতে পাবে % 


পপ পাপ আপ 


ভারতের সাধনা । 
(৬) নেশনের পুনঃ্রতিষ্ঠা-_সমাজ | 


“আমি যে প্রণালীতে কাজ কবিতে চাউ তাঁহ। এই,আমি হিন্ুদিগকে 
বুঝাইতে চাই যে যাহা ববাববই তাহাদেব আছে তাহাব কিছুই তাহাদিগকে 
ঘর্জন কবিতে হইবে ন।, কেবল ব্রক্গজ্ঞ আচাধ্যগণ যে পন্থা নির্দেশ কবিয়। 
দিয়াছেন, সেই পথেই তাহাদিগকে অগ্রসব হইতে হইবে, বহুশতান্বীব দাসত্ব- 
স্থিত জড়তা তাহাদিগকে দূবে নিক্ষেপ কবিতে হহবে। মুসলমানবিজযেব 
সমষ অবশ্যই আমাদিগকে যাত্রা বন্ধ কবিতে হইম্বাছিল, কারণ অগ্রসব হওয়ার 
কথ দুবে থাক, তখন জীবনম্বণ সমস্ত। উপস্থিত নে সমস্ত নিম্পেষণ এখন 
'আব নাই, অতএব এখন আমাদিগকে অগ্রসব হইতে হইবে, কিন্ত সে অগ্রসব 
হওয়া সমা'জত/1গিদেব অথব! পাদরিদেব নিদ্দেশমত ধ্বংশপথে অগ্রসব হওয়া নহে, 
আমাদেবই নিত্যনিদ্দিষ্ট পথে অগ্রসব হওযা। গৃহনিশ্মাণ এখনও শেষ হয় নাই, 
তাই প্রত্যেক স্থানই কদধ্য দেখাইতেছে। বহুশতাব্ধীর নির্যাতনের মধ্যে 
আমাদিগকে গঠন কাজ্‌ বন্ধ করিতে হইয়ান্ছিল। এখন এস, আবার গৃহনিষ্মাণ 
কাজ স্মাপ্ত কর, পোথবে প্রত্যেক স্থান কপর্ধ্য না থাকিয়া হ্থসঙ্গতিলাভে 
সৌন্দর্যে বিমপ্ডিত হইবে । ইহাই আমাব অভিপ্রেত কার্য প্রণালী 1” * 





বেদাদি শাস্ত্রের সাহায্যে আঘাের দৃষ্টি অতীতে তদূর অগ্রসর হইতে 
* ১৮৯৫ খ্ব: চকাগো হইতে লিখিত ম্বামী বিবেকানন্দের একখানি ইংরাজী গজ 
কইতে উদ্বৃত্ত ও ভাষাস্তরিত হইল | 


৩৬২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--৬ষ সংখ্যা) 





পারে, তাহাতে বুঝা যায় ষে প্রাচ্য ভূখণ্ডেব কোনও স্থানে মাহষের আদিম 
অবস্থা হইতেই বিশ্বরহস্তের প্রতি গভীর জিজ্ঞাসার ভাব মীনবহদয়ে উদ্রিক্ত 
হইয়াছিল। পূর্বস্বতি বা সংস্কার বলিতে যাহা বুঝায়, যাহ অন্তনিহিত তাহা- 
রই প্রকটন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই আদিম মাুষের জীবনবিকাশে দেখা 
ধাইতেছে, হাঙ্গার ঘষামাজায় পশুত্ব, অর্থাৎ মন্্যাত্বের অভাব, মন্্ঘাছে 
পরিণত হয় না । যাহ। পূর্বে একসময় (বা এক কল্পে ) ছিল, যাহা আমাদের 
দৃষ্টিতে বীঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল বল। হায়, তাহাই আবাব বিকাশ পায়। 
ক্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, “০521৮ ৪৮০10061011 195 6116 ০০০176 ০01 
হে 060০2011079 11)501710101,-- প্রত্যেক অভিব্যক্তি বা বিকাশ পূর্বববিহিত 
সক্কোচনের ফল বা কাধ্যস্বরূপ। 

সে যাহা হউক, সেই আদিযুগে মান্তব আপনাবৰ সংসারম্থলভ অভাবাদি 
মোচন করিতে কবিতে বিশ্ববহস্যকে ভূলিতে পাবে নাই,_নানামতে উহাকে 
উদদবাটিত করিবার জন্য যত করিয়াছে । সেই চেষ্টা, সেই যত্ব আজও বেদমন্ত্রে 
প্রতিধবনিত হইতেছে । আবার এই চেষ্টাব একটামাত্র 'ধারা যে খুব সামান্ত 
একটী রেখাপাত হইতে আবম্ত কবিয়। ক্রমশঃ--পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদেব 
হিসাব নিকাশ দিতে দিতে-_-একটা বৃহৎ প্রবাহে পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে । 
সবল কৃষকেব আবেগবিদ্ৃত্তিত গাথা যে যজ্ঞকন্মে পবিণত হইয়াছ, আবার 
বজ্ঞকম্ ঘে জ্ঞান ও ভক্তিব সাধনায় পবিণত হইয়াছে, তাহা নহে। বিশ্ববহৃস্তের 
সম্মুখীন হইয়! মানুষ প্রথম হইতেই নানাভাবে উহাব মীমাংসা খুঁজিতে ধাব- 
মান হইয়াছে । প্রথম হইতেই বহসাভেদেব চেষ্টা নানাবিধ ধাবায় আদিম 
মানবসমাজ্ধে উৎসারিত হইয়াছে । এমন কি সেই ধারাগুলি সমস্তই যে বেদ- 
সঙ্গমে পৌছিগাছে, তাহা নহে, তবে বেদের মধ্যে যে উহাদেবই একটা বৃহৎ 
সন্মিলিত ধাবা নিজ প্রবাহ বক্ষা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রথম- 
নঃস্ছত ধাবাসমূহের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব- 
বিকাশেব সেই আদিকেন্দ্র হইতে নানা দেশখণ্ডে সমানীত হইয়াছিল। যেমন 
অনুমান করা যায় যে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইযা মানুষের প্রথম উদ্যমেই 
ভাববৈচিত্র্য নিহিত ছিল, তেমনি ইহাঁও বুঝা যাঁয় যে ভার বৈষম্যের সঙ্গে 
সঙ্গে বাসেরও বৈষম্য ঘটিয়াছিল। উহাকে উপনিবেশ বলিতে হয় বল, কিন্তু 
ইহা একপ্রকার স্থনিশ্চিত যে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা কেন্দ্রে প্রথমতঃ মনুষ্য 
ত্বের উন্মেষ হইয়া। ক্রমশঃ নানা দেশখণ্ডে সঞ্চাবিত হুইয়! গিয়াছিল। 





আবাঢ়,১৩১৮।] ভারতের সাধন | ৩৬৩ 








আধুনিক ০০০1০৪ ব ভৃতত্ববিজ্ঞানের সাহায্যে বহু সহম্র বৎসর পূর্বে 
ধরাপৃষ্টে মনুষ্যবাসযোগ্য ভূমির সম্ভাবন। দেখা যায়; আবার পাশ্চাত্য অভি 
ব্যক্তিবাদ জীবতত্বের বিচাবে পশুজীবনের একটা সীমান্ত রেখা খজিয়! পাই- 
যাছে। অতএব আধুনিক বিজ্ঞান একট। ষুগের সংবাদ দিতেছে, যখন পৃথিবীর 
নানা স্থান এমন একট। জীবের দ্বার! অর্ধিকৃত ছিল যাহার! না মানুষ, না 
জানোম্বার। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঠিক এইখানে আসিয়া থমকিয়া দাভাইয়াছে 
এবং স্বীকাব করিতেছে যে মন্ুষ্যত্বে পৌছিবার আর একটা মাত্র সোপানের 
সন্ধান আবার কোন মতে পাওয়া যাইতেছে না । জডবাদ সে সন্ধান কি করিয়। 
পাইবে বল, কাবণ গ্রড়বাদ থে হলপ কবিয়া বমিযাছে যে সে স্থল হইতেই স্ুক্ষ্ের 
বিকাশ বা উৎপত্তি প্রমাণ কবিবে। 

বথাসম্তভব পবিণতমন্তিষ, নরাকাবপ্রীয় পশুকে মানুষ বলা যায় না, একটা 
অভাবেব জন্ত ৷ মান্ষের এমন একট। বোধশক্তি খুলিয়া গিয়াছে, যাহা সেই 
নবতুল্য পশ্ততে বিকাশ পানু নাই। বিশ্ববহস্যেৰ মধ্যে অবঠিত হইয়াও পশুর 
সেই রহন্যেব হু'স থাকে না, মান্থষেব থাকে, ইহাই পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রভেদ 
বাব্যবধান। (তেই বহু সহম্ম বসব পুর্বে যে দিন নবাকার প্রাপ্ত জীবের প্রাণে 
সেই হু'স উদ্দ্িক্ত হহয়াছিল, সেই দিন হইতে সে মনষ/পদ লাভ করিয়াছে। 
পবমহংসদেব মাঙ্গষ বলিতে কি বুঝার তাহা এহ হু'স শব্দে বুঝাইয়। দিয়াছি- 
লেন। জীবতত্বেব বিচাবে যত উঠতি হইবে, ততই ত্তাহার সেই তত্বকথ। 
প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই । 

স্কুল বিশ্বেব পশ্চাতে যে সদ্বস্ব আছে এবং তাহা মানবের উপাস্য ও 
৭ জিজ্ঞাস্য__-এই ভীবটী নানা আকাব ধাবণ কবিরা মন্রষ্যত্ববিকাশেব একটা 
কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর তদানীন্তন পশু প্রকৃতি নানা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত 
হইয়াছিল । * হয়ত তাহারও পূর্ধে মৃতপিতৃপিতাম্হাদির পূজা বা জডে ঠৈতন্থ 











* আরও পর্রক্ষ টভাবে বলিতে হইলে, বল, যায় যে, মান্ুষী প্রক্কতি ও 'হাবের অতি- 
রিজ্ঞ হীন ম্বভাবধিশিষ্ট জীব সকলের দ্বাক়্া পৃথিবীর অন্থান্ স্থান এক সময় অবি)ত ছিল। 
নরাকার জীব বধ্জ্পৃথ্িবীতে অভিব্যক্ত হইল, তখন উহাদের শ্বভাবঘে বিচিত্র ছিল তাছ! 
গরকার করিতেই হইবে । সৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রতিপদক্ষেপে বৈচিত্র্য রহিগাছে। অতএব 
শাস্ত্রের হাষ্টতত্বে বক্ষরক্ষম অসুর, গন্ধর্বব, বিশ্নরাদি নানা জবর কৃষ্টি যেলানা ভাবের স্কুল 
বিকাশ বলিয়। বণিত হয়, তাহা খুবই যুদ্রিযুক্ত যথা শন্তাগবত, ওয় ক্ষচ্দ ২* অধ্যার | 

পৃবিবী এরপ নানাভাবের বিকাশক্ষেত্র। আদিমুগে এইরূপ বিকাশগত প্রভেদ খুবই 


৩৬৪ উদ্ভোধন [ ১৪শ বর্ষ_-৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





কল্পনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বাব। নান স্থানে উপযুক্ত ক্ষেত্র গ্রস্থত হইতে- 
ছিল, কিন্ছ একটী বিশেষ যুগ হইতে সমগ্র বিশ্ববহস্যেব মূলে স্থুলাতীত সত্তার 
উপলব্ধি মাননষ যে কবিতে আবস্ত কবিধাছে, ভাহ। অস্বীকাব করা যায় না। 
সেই উপলব্ধি ধশ্মমতেব আকাব ধারণ কবিয়। একটা কেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্টে 
সঞ্চালিত হইয়! পশুকে মানুষে পরিণত কবিয়াছে । যে ভূকেন্দ্র হতে এইরূপ 
মনুষ্যত্বপবিশাষের হেতুত্ৃত ধর্মভানেব তবঙ্গ 1)017)001911]0 ৮75৪5 01 
901070210) জগতে প্রবাহিত হইয়াছে, ভাতাব কথ। বেদই স্পষ্টভাবে 
সাক্ষ্য দেয়। 
জগৎ্-বহস্তাভিদেব সেই আদিম উদ্যম হইতে বৈদিক কম্পকাণ্ড ও জ্ঞান 
কাণ্ডের উত্পত্তি। বোদক যুগেৰ মধ্যেই এ উদ্যমকেন্দ্র যে ভাবতেব বিশেষ 
বিশেষ স্থানে প্রাতিষ্ঠিত বহিয়াছে তাহা ও বেদ হইতেই বুঝা যায। স্থান সন্ধে 
নিশ্চিত সিন্ধান্ত (কছু না! পাইলেও, এহটুকু সনিশিত পাওয়া যায় যে, বেদ বে 
সাধনাব ফল তাহাব মূল ধাবাটা ভাবতেই প্রবর্তিত হ্ইযাছিল। এই ধাবার 
অনুস্ধণ কবিষাই আমরা ভাবতীঘ সমাজেব উদ্ভব ও পবিণাম্‌ প্রত্যক্ষ কবি। 
খধিসজ্ঘই ভাবতীয় বেদবিগ্ভার প্রতিষ্ঠাত। ও প্রচাবক। জগতে মনুস্তুন্থ- 
স্চক প্রথম উদ্যমেব পৌর্ববাপর্য্য খধিবাহই বক্ষ! কবিষাছিলেন। তীাহাঁব। সেই 
প্রথম উদ্যমের যুগকে সত্যযুগ বলিযাছেন। সেই সতাধুগে দেখিতেছি জগতে 
মনুষ্যত্বের ভিত্তি যেন প্রোথিত হইতেছে । জডত্ব ও পশুত্বেব পবাজয়ে মন্ুষ্ত্ব- 
রূপ বিজয়নিশান ভূশষ্টে প্রোথিত হইতেছে । জড ৭ পশু যে জগত্বহস্তেব 
নিকট অন্ধদাসত্বে আবদ্ধ ছিল, জগত্বহস্তেব উদঘাটনে সেই দাসত্ব তিবোহিত 
হইতেছে । মন্ুব্যাবিভাবেব পুর্ব্বে জব বান্নাপৃবণে কেবলই মৃত্যু ও ভয়েব 
দ্বারা অনিবাধ্যরূপে বিডন্বিত হইযা আলিষাছে, মানুষ জন্মিয়াই অমুতত্ব ঘোষণা 
কবিল,বলিল, “য আত্মাপহতপাপ্না বিজবোবিমৃত্যুবিশোকোহবিজিখখসো- 
ইপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সৌইন্বে্টব্য স বিজিজ্ঞাসিতব্য স সর্ববাশ্চ 
লোকানাপ্রোতি সর্বাংশ্চ কামান্‌ যস্তমাতআনমন্বিদ্ধ বিসপানাতীতীহ প্রজাপতি- 











নুপবিষ্ষক.ট ছিল, ক্রমশঃ সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদানাদির তার] ভেদরেখা শ্লান হইয়া মাহুষের 

প্রকৃতিতে জটিলত] বদ্ধযুল হইযা গিয়াছে, ?কন্ত আদিয়ুগে নান! ভাববিশিষ্ট জীবের মধ্যে 

সপ স্থানে যে প্রক্কৃত মান্ববভাবাশ্রিত, অথবা দৈবীপ্রকতিবিশিষ্ট ব্রন্মসাধকদের 

বা ইউ ন্ছিল,তাহা উচ্চাবচ ভাববৈঠিত্র্ের নিত্যত্ব হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। ইতি__ 
রি লেখকম্ত। 


আফাঢ,১৩১৯।] ভারতের সাধন! । ৩৬৫ 


রুবাচ।” প্রজাপতি বলিয়াছেন, সেই আত্মাকে অন্বেষণ কব, জানিবাব চেষ্টা 
কব, ধিনি অপাঁপ, অজব, অমর, অশোক, ক্ষধাপিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্য- 
সঙ্কলল।। তাহাকে বিচাব দ্বাবা জানিলে সমস্ত লোক ও সমস্ত কামনা লাভ 
করা যায়। 

মনুস্তেতর জীবন্থলভ এই পাপ, জর।, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধাপিপাস।, বিফলতা 
নৈবাশ্ট প্রভৃতিব বিরুদ্ধে বিজযঘোষণ। কবিয়। আত্মবাদবপ ভিত্তিব উপব্‌ ভাঁব- 
তীয় সমাজ বৈদদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এই আত্মবাদেব ভিত্তি, এই মস্স্- 
ত্বেব ভিত্তি পৃথিবীতে প্রে'খ্তি কবিবাব জন্য সত্যযুগ অবতীর্ণ হইয়াছিল । 
সেই যুগোচিত উদ্যমে উদ্যোক্তাব নাম খষি বা ব্রাঙ্দণ, সে যুগে অন্প্রকাব 
উদ্যমেব অবকাশ নাই, সেই জন্য চাতুর্বপ্যও নাই। তপোপ্রভাবে' ধরাৰ 
বহুকালপুষ্ট পশ্তত্বকে নিবাঁরৃত কবিয়। পূর্ব্বকল্পলন্ধ সিদ্ধিব পুনঃপ্রকাশই সতা- 


যুগোচিত উদ্ভমেব বিশেষ লক্ষ্য । 
«ইহ চেদাবদীদ্থ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্সহতী বিনষ্টি:”__ষদি ইহসংসারেই 


ব্রহ্ষকে জানা হয, তবেই সত্যত। ব।নিত্যত। থাকে, নতুব। ইহসংসাবে তাহাকে 
ন1 জানিলে সর্বনাশ । সত্যযুগেব এই অধৃতত্বপ্রয়াসী খধিসমাজ ব্রক্ষলাধনাব 
ঘাবা বাআবিকহ আপনাকে জগতে অমব কবিষা গিয়াছেন। পথিবীব আর 
কোনও সমাজই অস্ৃতত্বপ্রযাসী হইয। ব্রহ্মনাধনাব্যপদেশে আপনাকে গডিয়া 
বাখিযা যান নাই । সেই জঙ্তা ইতিহাস কেবল সেই খষিপ্রতিষ্ঠিত সমাজেব 
অম্বত্ব ঘোষণা] কবিতেছে । সেই সমাজের ব্রঙ্গলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল,_- 
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্ত। বাছে! বিমুঞ্চথাম্ৃতশ্তৈষ সেতুঃ--আব সমস্ত 
গ্রসঙ্গ পবিহাব কবিয়া একঘাত্র ত্রন্মেবই সাধন! কব, কেন না তিনিই থে 
অমূতেব সেতৃম্ববপ। এই মৃত্যুসক্ধল সংসাররহস্য ভেদ কবিয়া ব্রক্মসাধনায 
সিদ্ধিলাভ কবিবাব জন্থাই ভারতে সেই সতাযুগে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
ব্রহ্ধই সে সমাজেব লক্ষ্য ছিল, আবার ব্রক্ষই সে সমাজেব প্রতিষ্ঠা ছিল,_- 
অথ য আত্ম স সেতৃবিধৃতিরেষাং লোকলামসস্ভেদায় | 

আর একটা ভাববার কথ। এই যে সেই আদিষুগের সমাজ আপনার বিশে 
ষ্ত্ব আপনি বুঝিত। ইৎবাঁজীতে যাহাকে বলে 5910001050190150555 বা 
অস্মিতা, তাহা এ সমাজেব মক্ধ্য দেখা যাইতেছে । এই আত্মবোধ বাঁ অস্মি- 
তাব নিদর্শন দেব ও অস্থবের ভেদম্বীকাব। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র 
ধবিরৌচনেব যে আত্মবিদ্যাশ্রিক্ষাব উপাখ্যান আছে, তাহা ও এই বিষয় সাক্ষ্য 











৩ ৩৬ উা্বাধন ৷ [১৪শবর্--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


দিতেছে । আপনার্দিগকে দেবজাত ভাবিয়া একটা বিশেষত্ব স্বীকার করা 
সেই আদিষুগে সমাজগঠনের মূলে বিশ্যমান ছিল। পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি 
প্রথম মনুস্ত্ববিকাশে এক কেন্দ্র হইতে ধর্শলাভ কবিয়াও প্রবৃত্তিপরায়ণতাব 
জন্য ব্রদ্ধিকলক্ষ্য হইতে পাবে নাই, অতএব অমৃতত্বও লাভ করে নাই, তাহা- 
দিগকে অস্থব বলা হইত। অনস্থুররা উপাসক ছিল, নিবৃত্তির সাধনাও কতক- 
পবিমাণে কবিত, কিন্তু শেষ বক্ষা কবিতে পারিত ন॥ সুতরাং প্রবৃত্তি বা ভোগ- 
ভাবের বশ্ততাই শেষে স্বীকার কবিত। এই সমস্ত অন্থুবনামধেয় মনুষ্যশ্রেণীব 
সহিত খষিদেব পূর্বপুরুষ দেবতাগণ যে প্রায়ই বিবাদবিবোধে জড়িত হইতেন, 
তাহা বেদ ও পুবাণে পাওয়া যায়। তবে বৈদিকযুগ হইতেই পুরাণেব সেই 
সমস্ত উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথকদেব ধাবণানুরূপ বর্ণনাযোণে অঙ্কে 
অল্পে রূপান্তরিত হইয়। যাণযায়, এখন উহ! হইতে পুরাতত্বেব উদ্ধাব কব 
খুবই কঠিন। 

যাহা হউক একট! সমাজেব উদ্ভব সেই আদিযুগ হইতেই স্পষ্টভাবে অন্ঠ- 
মিত হইতেছে । যে মূল প্রয়োজনেব প্রেবণায় এই সমাজ গঠিত হইসাঁছিল 
তাহা আমবা দেখিয়াছি । '্রয়োজনেৰ প্রেবণাঁশক্তিব উপবহই সমাজে 
উৎপত্তি ও পবিণতি নির্ভব করে । মতএব সেই ভাবতীয় সমজেব পবিণতি 
বুঝিতে হইলে, কালাবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে নব নব প্রযোজনেব বিকাশেও সে 
সমাজ আপনার মূল প্রয়ৌজনসিদ্ধিব উপব কিন্।াপ পদে পদে স্থিভিলাভ কবিষ। 
আনিপ্াছে, তাহা যথাসম্ভব বুঝিয়! দেখিতে হইবে । 

জগত্রহশ্যভেদব্প যে যে জগতে মনুষ্যত্থেব বিকাশ হইল, সেই যজ্ঞাগ্রিবে 
একমাত্র ভাবতীঘ সমাজ বক্ষা কবিয়া আসিযাছেন,_-উহাকে যুগে যুগে নির্ববা- 
পিত হইতে দেন নাই । ত্রহ্ষলাধনাৰপ এই যজ্জাগ্রিব বক্গাব্যপদেশে ভাবতীঘ 
সমীজেব উৎপত্তি হইল। অতএব এই মূল প্রয়োজনের সাধনামই এ সম।জেব 
উদ্ভব ওস্থিতি। কিন্তু কালে নান গৌণ প্রয়োজন একে একে দেখ। দিতে 
লাগিল, এবং উহাদেব সাধনব্যপদেশে সমাজেব স্থিতিমূলক পবিণীম ঘটিতে 
লাগিল। চতুর্ধর্ণভেদ এইরূপ একটা পবিণাম। যে ব্রঙ্গসাধনরূপ যজ্ঞাগ্রিব 
কথা! বলিযাছিঃ কেবল মাত্র ইন্ধনসংযৌগ করিযষ| গেলেই ত উহাকে বক্ষ। কর' 
হইবে না। বহিঃশক্র বা আততায়ী যথেষ্ট আছে। তাহাদের হাত হইতে 
রক্ষা কবিতে হইলে, বাহুবল এবং বিক্রম প্রকাশ কবিবার একটা স্থায়ী 
বন্দোবস্ত বাখ। চাই। এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয়শক্তিকে ক্রমশঃ বি 














আষাঢ়, ১৩১৯) ভারতের সাধনা । ৩৬৭ 


প্রতিষ্ঠিত সমাজের অঙ্গীভূত করা হইল। এই ক্ষত্তিয়গণ সম্পূর্ণন্ধণে খষি- 
দিগেব নির্দেশ স্লানিমা চলিত। সমাজ ইহাদের সাহায্যে বহিঃশক্র হইতে 
আপনাকে ও আপনার সাধনাকে রক্ষা করিত এবং আপনার মধ্যে শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! যেখানে বলপ্রয়োগে রক্ষ! করিতে হয়» সেখানে সেইরূপে উহা রক্ষা 
করিত। বৈশ্ঠবর্ণের উদ্ভব ও পরিণাম সমাজে গ্রাসাচ্ছাধনমূলক কুষিশিল্পাদির 
অনুশীলন ও উতকর্ষের অন্তবোধে । সমাজের পক্ষে উহাও একটী অলজ্ঘনীয় 
প্রয়োজন। চতুর্থতঃ ক্ষতিয়বৈশ্তাদি গৃহস্থদিগের জন্য নীচজাতি হইতে সমাজ 
দাস সংগ্রহ কারবাব ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিল । 

গীতা বলিয়াছেন যে গুণ ও কশ্মে বিভাগ অন্থসাবে চাতুর্ববণ্য সথষ্ট হই- 
য়াছে। গুণ ললিতে সত্ববজতমাদি গুণান্বিত মাক্ষষের স্বভাব বুঝায। বর্ষ 
বলিতে সামাজিক প্রযোজনাদিব পুবণ বুঝায। অতএব ছুইটী লক্ষণের ছারা 
মানুষের বর্ণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল । প্রাচীন সমাজ চারিটী প্রয়োজন বা 
[0০000 স্বীকার করিত, একটা -_মূল্বক্ষা অর্থাৎ মূল প্রয়োজন্সি্ধের 
ব্যবস্থা, দ্িতীয়-_-আবশ্টকনত বলবিক্রম প্রকাশের ব্যবস্থা, তৃতীয়---দেহধারণ 
পোষণের উপকবণাদির ব্যবস্থা, চতুর্থ-_অবাস্তর সেবাদি কাধ্যের ব্যবস্থা । 
এই চতুবিধ পায়াজনসাধনের উপযোগী সতুধিধ মন্ুয্যম্বভাব আছে। অতএব 
প্রাচীন সমাজ উপযুক্ত প্রয়ৌোজনেব পুবণার্থ উপযুক্ত ম্বভাববিশিষ্ট লোকদিগকে 
নিযুক্ত কবিয়াছিল। ঞ্ষিগণ বহুযুগ ধরিয়। সমাজের মূল শ্রয়োজনটী সাধন 
করিযা আসিয়াছেন। তীহাদের স্বভাব এ সাধনাব জন্য বংশপরম্পরায় গঠিত 
হইয়া গিম্াছল। ইহাদের দৃষ্টান্তে দেখ যায় যে বৃত্তিকে বংশগত কবায় 
প্রাচীন সমাজে স্তবিধাই হইয়াছিল। মান্গষেব মধ্যে গুণগত ভেদ নির্ণয় 
করিবার পক্ষে জন্মই প্রধান মীমাংসক। মান্ষ যে আপনাব সংস্কারনুযায়ী জন্ম 
পরি গ্রহ করে, এই প্রাকৃতিক নিয়মেব উপর প্রাচীন সমাজেব যথেষ্ট আস্থা ছিল । 
অতএব সেই প্রাচীন যুগে সমাজ যখন নৃতন গ'ডয়া উঠিতেছে এবং মানুষের 
স্বভাবপরিণামে যখন জটিলত! আসে নাই, তথন জন্মকেই যোগা/তার নির্ণায়ক 
স্থির করা অপেক্ষ। ভাল উপায় আর কিছু ছিল না। এই জন্য দেখিতেছি জন্ম- 
গত বা বংশগত বর্ভেদই তথন নসমাজেব নিম্»ম ছিল, অন্য প্রকারে এক বর্ণ 
হইতে অগ্ঠ বর্ণে উন্নয়ন ব৷ অবনয়ন এ নিয়মেরই ব্যতিক্রম | 

কিন্তু এইখানে আমাদিগকে স্মরণ বাখিতে হইবে যে ব্রাঙ্গণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, 
€বশ্ত্ব বলিতে মুলে এক একটা সামাজিক 97100101) বা প্রয়োজন সিদ্ধি বুঝায়, 


৩১৬৮ উদ্বোধন 1 ১৪শ বধ _ ৫ম সংখ্যা । 








সমাজদেহের এক একটি। চিবনিদ্দিষ্ট পৃথকৃভাগ বুঝায় ন1। প্রাচীনযুগে এই সমস্ত 
প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সমাজকে চাব্টা পৃথক্‌ পৃথক স্তবে ভাগ করিয়া রাখিতে 
হইয়াছিল বলিয়াউ যে এ প্রয়োজনসীদ্ধিৰ উপায়াস্তব নাউ, তাহ! নহে । আবার 
এককালে প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তিকে বংশান্ক্রমে প্রচলিত কবায় উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া 
গিয়াছিল বলিয়া! সর্ধকালেই যে এঁ একটী মাত্র নিয়ম রুক্ষ কাঁবয়! যাইলেই 
সর্বাপেক্ষা স্থফল পাওরা যাইবে, তাহাবও কোন অর্থ নাই। মূল প্রয়োজনের 
অস্কুলে ও পোষকতাব সমাজেব অন্যান্ত প্রয়োজন যে কালে যে ভাবে স্থসি্ব 
কর! যায় সেইরূপ ব্যব্স্থ। দেওদাই সমাজেব অক্ষুন জীবনীশক্তির লক্ষণ । 
ভাবতীয় সমাজেব ইতিহাসে ভ্রেতাধুগেই এক গভীব সমস্তান উদয় হইয়া- 
ছিল। যথাক্ষেত্রে বল ও বিক্রম প্রকাশ এবং সমাজেব সকল অঙ্গেব স্বধর্শ- 
প।লনে সুবিধাবিধান ও বিদ্লাপসাবণ প্রভৃতি মহৎ কর্তবাই ক্ষত্রিয়েব স্কষি- 
নির্দিষ্ট শ্বধর্ম ছিল। এইরূপ ব্বধশ্মপাঁলনের সঙ্গে সঙ্গে এশ্বর্ধ্য ও প্রভৃত্ব সংঘুক্ত 
থাকা শ্বাভাবিক। অথচ সমাজেব লক্ষ্য ও প্রতি অন্থসারে উহাব নিযুস্ত তু 
ত্যাগ ত্রহ্ষসাধকের হৃস্তেই বক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন | কিন্তু এশ্বরযয- 
ভোগ ও প্রভৃত্বের মর্দে একট! উন্মাদন। নিহিত আছে, যাহা! দ্বাব। অভিমাঁ৭ 
ও দর্পেব উদ্ভব হইঘা মানুষেব বৃদ্ধিকে বিকৃত কবিষা দ্রেয়। সেই জন্য ত্রেতা- 
যুগেই দেখ! যাইতেছে ক্ষত্রিয়রীজাৰ এপ বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়! প্রাচীন সমাজেব 
ভিত্তিকে বিপন্ন করিঘাছে। সেই পুবাকালে ক্ষত্রিষগণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া 
নিজ প্রভুত্বেব সীমা লঙ্ঘন ববিয়াছিল এবং সমাজেব নিয়ন্ত পদভাগী খধি- 
দিগকে অগ্রাহ কবিতে আবম্তভ কবিক্বাছিল। চন্দ্রবংশীয় কার্তবীর্ধ্য ও পুরুবংশীয় 
বিশ্বামিত্র একপ ব্যবহাবেব দৃষ্রন্তস্থল। প্রধান প্রধান বাজবংশে যখন এরূপ 
ভাব, তখন বেশ ন্ন্তমান হয, অন্যান্ত গত্রিয়গণও বিরুতবৃদ্ধি হইয়াছিল! 
বাস্তবিকই বশিষ্ঠ বা ভূগুব মত মহযিগণেব আশ্রমও যখন ক্ষত্রিন্দিগের বাহুবলে 
বিপন্থ হইতে পাবে, তখন সমাজেব কি গভীব সঙ্কটাবস্থা তাহা অন্কমান কবা 
যায়। যে বাহুবলের দর্পে ক্ষত্রিয়গণ সেই কালে সমাজে ব্রদ্ষজ্ছের সনাতন 
নিয়ন্তত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বাহুবল আশ্রয় করিয়া ভগবান্‌ 
পরশুরীম অবতীর্ণ হইলেন এবং উদ্ধত ক্ষাত্রবলকে বিন্‌ করিয়া সমাজকে 
আসন মৃত্যু হইতে বক্ষা করিলেন। তাব পব খধিনিষ্দিষ্ট শ্বধশ্মকক্ষে আবার 
ক্ষব্রিষশক্তিব পুনরুপ্তব হইল এবং ভ্রেতাব শেষভাগে নেই ক্ষত্রিয়শক্তিকে 
শ্রীরামচত্জ্র ঘথাযুক্তভাবে উৎ্কধ ও পরিণতি লাভ করিতে দেখা যায় ॥ 


